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গান 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১ 


দেশ। পঞ্চম সওয়ারি 
আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি ! 
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে! 
গাহিবারে স্থুর ভুলে গেছি রে! 


২ 
বারোয়'। মুলতান 
বধুং মিছে রাগ কোরো না! 
মন বুঝে দেখো মনে মনে, সখা 
মনে রেখো, কোরো করুণা 


পাছে আপনারে রাখিতে না পারি 
তাই কাছে কাছে থাকি আপনারি__ 
মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে চাই, 
সে আমার নহে ছলনা । 

বধু, মিছে রাগ কোরো না! 


দিনেকের দেখা তিলেকের সুখ, 
ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ, 
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পলকের পরে থাকে বুক ভ'রে 
চিরজনমের বেদনা ! 


তারি মাঝে কেন এত সাধাসাধি ! 
অবুঝ জীধারে কেন মরি কাদি। 
দূর হতে এসে ফিরে যাই শেষে 
বহিয়া বিফল বাসনা ! 
বধু, মিছে রাগ কোরো না। 
পতিসর 
১* আশ্বিন [১৩৪] 


প্রযুক্ত! ইন্দিরা দেবীর সংগ্রহে একখানি ‘গানের বহি ও বান্মীকি-প্রতিভ!' গ্রন্থ আছে, তাহার 
পরিশেষে বুবীন্রনাথ অনেকগুলি গান শ্বহস্তে লিখি দিঘাছিলেন। উহার মধ্যে তিনটি গান কোনো 
ববীন্ছ-িতিপং গ্রপুস্তকে লক্ষাগোচর হয় নাই; তাহার দুইটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল, অবশিষ্ট গানটি 
আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে | সম্প্রতি শ্রীযুক্ত লমীরচন্র মজুমদার ববীন্্-বচলান। একটি খাতা আমাদের 
দেশিতে দিয়াছেন, ভাহাতেও এই গান তিনটি আছে; রচনাকাল ও স্থরনিদেশি এ পাতায় প19য়া গিয়াছে) 
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পতিসর। ২৭শে নবেরর 9 (১৮৯৫) 
এক্ণট। কোন লেখাত হাত দেব দেব করচি কিন্ত এখনও কিছুতেই মনটাকে কাছে নিবি কন্সতে 
পারচিনে-_ এই সুগভীর উদাপীন্ত দূর করতে ক তদিল ঘাবে দ্রানিনে, আবার ততনিনে হর কলকাতায় ফের্বার 
সময় এলে পড়বে-_ মনে হচ্ছে ছেন অনেকনিন হল মকন্ছলে এসেছি এবং এতদিন অবিচ্ছেদে অকর্দ্ণাভাবে 
কাটিয়েছি যদি গান তৈরি করবার সেই কোকট! থাকৃত তাহলে অবিশ্রাৰ গুন্‌ গুন, শব্দে দিনগুলো! 
উন্মত্তভাবে চলে যেত, লঙ্গীতের নেশার অচেতলভাবে বেলা কাটিয়ে দিতৃম। সম্প্রতি ডদদিনানী কাজ 
দেখচি, খবরের কাগঞ্ পড়চি, বই পড়চি এবং আহার করচি। কোনমতে ঘাড় ধরে নিছেকে একবার 
লেখার স্রোতের মাবখানে টেনে এনে ফেলতে পারলে আনি মার জগংসংলারকে কেয়ার করিনে__ তখন 
আমার জগৎ আমার নিজেরই জগং__ লেখানে আমি একমাত্র রাছ্-- লেখালে আমি সমস্ত স্থখহুঃখ 
দৌন্দধ্যের বিধাতাপুরুষ। আমি কতদিনেরই বা, আমার স্থখছুধ কতক্ষপই বা থাকবে-_ কিন্তু আইডিত্বা 
প্রবাহ অনাদি উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে শত সহস্র মনের মধ্যে দিয়ে অনস্যকালের' দিকে প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে, দেই সৃত্রে আনার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালের এবং অনাগতকালের যোগ; সেই ভাবরাম্যে আমি 
সমস্ত মস্ত, আমি রবি নামক ব্যক্তিবিশেষ নই-__গেখালে আমার আনন্দ এবং বেদন] বিশ্বব্যাপী ॥ দুঃখের 
বিঘ্ব এই যে, সেই ভাবরাক্ষ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, চুলা লক্ষ্মীর চেটে ঢের বেণী চঞ্চলা,__আমি বপন তাকে 
চাই তখন তিনি সব লময়ে দেখা দেন না, কিন্তু তিনি ধন আমাকে চান তপন মার মামা একমৃহ্্ বিলম্ব 
করবার যে! নেই--তখন দুনিয়ার সমস্ত জরুরী কাছ ফেলে দিয়ে তার পদ প্রান্তে গিছে হাজির হাতে হদ্ব। 
কলকাতায় ঘধন নানাপ্রকার সংঘাত সংঘর্ষে উদ্ভ্রান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মলে কল্পনা করি, হুদূর 
নিঙ্জনে আমার ছন্তে আমার ভাবলক্্ী স্থধাপাত্র নিয়ে বলে আছেল, বহন সেখানে এসে উপস্থিত হই 
তখন দেখি পাবা৷ ফলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এলেছে এবং আমার ভাবলম্্ী স্ুনূরতর নির্জনে গিয়ে 
লুকিয়েছেন ) একদিন সন্ধাবেলায় হয্বভ নক্ষত্রালোকে বোটে ছাতের উপর আমার পিছনে নিঃশসব্বপদে 
এলে দাড়াবেন এবং আমার কাধের উপর তার কোমল হত্তখানি ধীরে ধীরে স্থাপিত করবেদ__এবং আমি 
আন্তে আস্তে মুখ তুলে অনন্ত মৌন আকাশের মধ্যে তার সেই মৌন মুখখানি দেখতে পাব-_এবং ভার পরে 
আমার আর কোল অসম্পৃর্ণতা। থাকবে না। 
শভিসর ॥ ২২শে নবেস্থর। [১৮৪] 
স্কালিগ্রাম জায়গাটির কথা অবশ্য আমার অনেক চিঠিতে অনেকবার পেয়েছি তার আর সন্ম্হ 
নেই-_কিন্ত তৰু পুনরুক্তি না কয়লে চিঠিপত্র লেখা! চলে নাঁ_এবং হত ঠিক পুনরুক্কি হবে না--কারণ 


| 
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পুরাতন ছ্িনিহও আনাকে নূতন করে আঘাত করে; আমার চিরপরিচিত শ্রিম্প পদার্থগুপির সঙ্গে প্রত্যেক 
পুনস্মিলনের মধ্যে একটা অংশ থাকে যেটা প্রথম মিলন-_প্রতোক বাবেই একটা নৃতন বিশ্ব কোথা থেকে 
আবিষ্ৃতি হঘ। কালিগ্ৰাম স্থানটি ঠিক আমার শ্রিচ্ব পদার্থের মধ্যে নয়_কিন্জ তরু এখানে একবান এসে 
উপস্থিত হলে এর পুরাতন মুখ আমার কাছে একটি নবীন মলোহারিতা আলছ্ছন করে। এই অতি ছোট 
নদী এবং নিতাস্ব দোরো রকমের বহিঃগ্রক্ৃতি আমার কাছে বেশ লাগচে। এ অদূরেই নদী বেকে 
গিয়েছে--ওখালটিতে একটি ছোট গ্রাম এবং গুটিকতক গাছ-_এক তীরে পরিপক প্রায় ধানের ক্ষেত__ 
নদীর উচু পাড়ের উপর পাচ ছটি গোকু লাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচ মচ, শব্দে ঘাস খাচ্চে_ 
অন্ত তীরে শৃণ্ত বাই ধূ ধূ করচে--ননীর দলে শ্যাওলা ভাল্চে--মাঝে মাঝে ছেলেদের বাশ পৌতা, বাশের 
উপর মাছলাও1 পাখী ছবির মত স্থির হছে বসে রয়েছে-_আকাশে উচ্জল রৌত্রে এক পাল চিল উড়চে। 
দুপুরবেলা-_সামনে গয়লাদের বাড়ির কাছে একখণ্ড শর্ষের ক্ষেতে বিকশিত শর্ষে দুল একেবারে যেন আগুন 
করে রয়েছে--তাদের বাড়ির মেয়েরা জল তুলে নিয়ে গোরুর জ্রাবল! দিচ্চে; মাটি দিয়ে নিকোনো 
আঙ্গিনায় বাধা গোর গামলার মধ্যে মুখ ডুবিরে জাব খাচ্ছে খড় স্ত.পাকার করা বঘেছে-_গয্ললাদের বাড়ির 
কাছে আমানের কাছারির একটা৷ পুক্ষবিণী খনন হচ্চে-_রঙিন কাপড় পরা হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথার কুড়ি 
করে মাটি নিয়ে একটা ডোবার মধ্যে ফেলে যাচ্চে । এখানে নমস্তই খুব কাছাকাছি। নবীটির এদিকে 
ওদিকে ছুদিকেই ব্যাকের অস্বরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে একটি অনতিদীর্ঘ বিলের মত দেখতে__এই বিলের ছুই 
প্রান্তে ছুটিমাত্র গাম__-আমি এই বিলটির মাঝখানে বলে ছুটি গ্রামের সমন্ত দৈনন্দিন কার্ঘ/কলাপের দ্বারা 
বেহিত_-এই আমার লনণ্ড জগং। এর! দাওয়াছ বলে তামাক খাচ্ছে, স্বান করচে, কাপড় কাচচে, ছোট 
ভোঙ্গায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে কেটে ছোট ননী পার হচ্ছে, অপরাহ্ে গৃহভিত্তির থে দিকটাতে ছা 
পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে ছুই একটি কর্শ্বহীন মেয়ে সম্মুখ জগতের চলাচল দেখে বেলা 
ফাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পু'টুলি হাতে বাড়ি ফিরচে-_সন্ধাবেলার 
ঘরে আলো জালচে, গোয়ালে ধোয়া দিচ্_ছুটি গ্রাম ছুটি নীড়ের মত নিন্তন্ধ হয়ে যাচ্চে_আমি 
খড়পড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজ্গগভায় গেটের কী্ঠিকাহিনী অধ্যয়ন করচি । কোথার নাগর লদীতীরে 
পতিলর, বোটের মধো আমি-_মার কোথার বিচিত্রকর্শ্থসঙ্কূল ভাইমার রাজসভার রাকবি গেটে ! 


সাহাঙাফনপুর | ১৯পে অগ্রহাররশ। [১৯*২। ১৯৭] 

সকাল থেকে অত্যন্ত একটা পুরাতন কথা ক্রমাগতই মনে উদর হচ্চে, যে, সংঙারটা। অনিতা । 
কিন্তু তবু শোক দু:খ যবত্যু এমনভাবে আমাদের আঘাত করে, বেন সংসারট) নিত্য । সমস্ত মরীচিকা 
হোক্‌ মায়া হোক্‌ যাই হোক্‌, তবু ত বিধবা স্বীকে আপন শিশুসগ্থানগুলিকে মানুষ করে তুলতে হবে 
বেদাস্বদ্শনে ত মায়ের মন থেকে ম্বেছকে উড়িয়ে দিতে পারে না! নৃত্যু তই অগ্রতিহত ক্ষমতাবান 
হোক্‌, ভালবাসার বন্ধন ত কম প্রবল নর-_অনাঙ্গিকাল থেকে পথে পদে পরাজয়ের পরেও স্থির নিশ্চরের 
সঙ্গে বিকল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিখিল হুছ না কেন? আমি বলে বলে কল্পনাকে 
আর একশো বৎসর পরবর্তী ভবিস্ততের নধ্যে প্রেরণ করছিলুম--ভাবছিলুম একশো বহসরের আগের 
দিন, ১৭৯৫ তৃষ্টান্মের অগ্রহান্ধণের সকাল বেলাটা ঠিক আমাদের আবকের দিনের মত এইরকম 
প্রত্যক্ষ বর্তঘান ছিল-_এইরকম শীত, এইরকম বৌত্র, এইরকম জনকোলাহল-__কিন্তু আছকের সকালে 


1 


প্রথম সংখ্যা ] ছিমপত্র 


সেই সকালের ছায়ামাজও নেই--তখনকার দিলেও কত উৎসব কত শোক, কত দক্বমৃত্যু, কত হালিকাঙ্গা 
জ্াজ্জলামান সত্যরূপে দেখা দিত্বেছিল_-আবার ১৯৯৫ পৃষ্টাব্দে একদিন ১৯পে অহহাদণের সকাল 
বেলাটি ঠিক ঘবাসময়ে জগৎ সংসারের উপর প্রকাশিত হুবে__এইরকম শিশির্সিক্র পাস, এইরকম 
তের হাওয়া, এইরকম মৃতু রৌড--কিস্ক সেদিন জা..-ব মৃত্যু তার অনাথা বিধবা এবং শিৃহীন 
সন্তানদের কঠোরতন শোকছুঃখের ছায়ামাত্র স্মতিৰাত্র থাকবে না-_-এবং আমিও একশো! বংসর আগের 
দিনে সকালে সম্পূর্ন সঞ্জীব সত্য আকারে নিদ্দেকে অসীম গং ও অনাদিকালের কেম্রবর্তী জ্ঞান করে 
আমার আবীছ বান্ধব ও প্রিশ্র পরিজ্নদের মধো লিজ্েকে চিরপ্রতিষ্ঠিত অহুডব করছিলুন, সেদিন 
সকালের সমস্ত আগ্রত মানবহৃবদ্বের স্বতির নধ্যে মানার ব্েবামাত্র কোথায় থাকবে! আবার লেদিন 
শোক নেই, বাসনা নেই পরিতাপ নেই--অথচ এই পুপিবী এবং এই আকাশ আছে। 


ভলপপে । শনিব। | [ ঢ্রিসেন্বর ১৮৭৩] 
বোট আগ ভোরের বেলায় ছেড়ে দেওদ্ব। গেছে-সঙ্ষীর্ণ নলী ছাড়িয়ে এখন বিস্তীর্ণ 
বিলের মধ্যে এসে পড়েছি। উজ্জল রৌহ এবং কন্কনে শীতের হাওয়াট। বেশ লাগছে 
সকাল বেলাকার ছুলের নত শিশিরোজ্ছল জগংট আকাশের নধ্যে নববিকশিত ৰেগাচ্চে_ 
অনেকদিন পরে পতিলবের সেই ছোট নদীগহবনটিত্র হখো থেকে বেরিয়ে এলে আনার মন আছকে 
তার লমস্ত ডানা আকাশে বেলে দিয়েছে, আমার বোট ভেসে চলেছে, আমি হেন এই প্রিদ্ধ নির্খল 
রৌস্রের মধো দিয়ে উড়ে চলেছি । এ জায়গাটাও অপূর্বব রকমের। স্থলে জলে, সংলগ্র যমজ ভাই- 
বোনের মতন-_ উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রচেৰ নেই__দ্কলস্থল সনতল-_খানিকট। ইম্পাতের মত রৌন্রে 
কিক্‌ বিক্‌ করচে, আবার খানিকটা! লানাপ্রফার স্যাওলায় দাসে উত্ভিদমিশ্র মাটির স্বরে সবুদ্র ছয়ে আছে 
- শাদা থেকে পাট্কিলে পথ্যন্ত নাল! জাতের বক্‌ ও চিল্‌ উড়ে বেড়াচ্চে-_পানকৌড়ি তার চিক্চিকে 
কালো লক্ব। গ্রীবাটি নিয়ে একবার করে জলে ডুব মারচে এবং তার পরে বুঝ ফুলিঘ্ে অবপীলাগতিতে 
ভেলে বেড়াচ্চে- বাশের উপরে জেলেদের আল খাটানে| বহ্েছে_তারি উপর হত লঙ্ঘচদু মাছরা $্যর 
আড্ডা । দেখতে দেখতে কোথায় এক জায়গার ছুই ধারের ডাঙ্গ! উচু হস্গে উঠল-_-লে স্থলে ভাগ 
হয়ে গেল__মাবখানে নদী, দুইধারে তীর--ভীরে অস্রান মাসের হুল্নে ধানের ক্ষেত-_উ£্‌ পাড়ের উপর 
একমনে ঘাড় হেট করে গোরু চরচে, এবং তাঙ্গেহই মুখের গ্রামের কাছাকাছি শালিখ পাখী নৃত্য 
করতে করতে কীটশিকারে প্রবৃত_স্বীপের মত এক এক খণ্ড উচ্চন্ুমির উপর শুটিকতক কলাগাছ এবং 
কুলগাছের মধো কুস্মাগুলতায় সমাকীর্থ গুটি ছুই তিন খোড়ো ঘর-_-তারই অঙ্গনে দাড়িয়ে উলঙ্গ শিশু 
এবং কৌতূহলী বধ্‌গণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার বোট নিরীক্ষণ করচে-_শাদাকালে। রঙের পাতিহাস 
জলের ধারে দল বেঁধে ঠোটের খোচা দিয়ে শশবান্তে পিঠের পালকগুলি পরিষ্কার করচে- দূরে বীশঝাড় 
এবং ঘনতকরুল্রেণী দিগন্ত অবরোধ করে দাড়িয়ে আছে-_খানিকটা দূর দুই ধারে শৃন্ত মাঠ-_আবার হঠাৎ 
এক জায়গার ছেলেদের ঠেঁচাসেচি, স্বানাখিনী মেয়েদের কলহান্তালাপ, শোকাতৃরা প্রৌচার বিলাপধ্বনি, 
কাপড় কাচার ছল্ছপ স্বানাডিহত নলের ছল্ছল্‌ শব্দ শুনে সুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায্া। গ্রামের ধারে 
একটি ঘাট এসেছে-_গোটা ছুদ্বেক নৌকো! বাধা আছে এবং অনিচ্ছুক রোরল্ভমান ছেলের নড়া। ধরে তার 
মা জোর’ করে স্বান করাচ্চে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ 


নাহাজাদপুর লে । [ জিৰেম্বর ১৮৯৫] 
ওরে বাদ্‌রে! কি তুমূল ব্যাপার ! এইমাত্র কাচিকাটা পার ছওযা গেল__ একটা মন্ত ফাড়া 
কেটে গেল । এ জাছগাটা একটা সঞ্চীণ খালের মত, শাকাঝাকা__এইটুক্কর ভিতর দিয়ে বিপুল জলত 
ফেলিয়ে কুলে একেবারে ঘেন ঝরণার মত বরে পড়চে_কুদ্ধ জল সমন্ড বোটটাকে একেবানে কেড়ে 
ছিড়ে ঝুঁটি ধরে টেনে নিঘ্বে চলে--বিদ্যাতের মত ছুটে যায়, কি হল কি হুচ্চে কিচু বোবাবার অবদর 
পাওয়া যাদব না__মাঝিষালার মধ্যে একটা কেবল হৈ হৈ হা হা) রব ওঠে,_জল কল্কল্‌ গল্গল্‌ করতে 
থাকে_বুকের মধ্যে প্রাদটা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে স্তস্তিত হয়ে থাকে--তারপরে মিনিট দশেকের মধ্যে 
সঙ্কটের ছায়গ। উত্তীর্ণ হযে নিরাপদের ক্রোড়ের মধ্যে একেবারে ঝ!পিয়ে এসে পড়তে হর । কালিগ্রানের 
বিলগুলো। ছাড়িয়ে এবারে নদীর মধো এলেছি॥ এখন গকাহাকা উচু পাড়ের মাঝখান দিদ্বে ছুই তীরে 
পাকা ধান এবং বিকশিত শর্ষে ক্ষেতের প্রান্ত দিযে অনুকূল শোতে হুহঃশকে চলে যাবো । এই শর্খে 
ক্ষেতের গন্ধটি আমাকে ভারি মৃদ্ধ করে-_আমার মনে ফি একটা ছবি এবং শৌন্মর্যের আবেশ আনয়ন 
করে-_ধেন অনেক দিনের দেখা একটা রৌত্ররঞ্জিত মাঠ, শীতল স্রিদ্ধ বাতাস, পুক্ধরিণীর ধার দিয়ে বাকা 
গ্রামের পথ, ঘট-কক্ষ অবগুস্ঠিত বধূ এবং সেই সঙ্গে এ শর্ষেক্ষেতের মু স্থগন্ধে অহ প্রবিষ্ট একটি উদার 
নিশ্বল মাকাশ মনে পড়ে_খেন কোন এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শাস্তিস্ন হুগভীর হুখস্থতি 
ওঁ শ্ষেকুলের গন্ধের সন্বে জড়িত আছে। 


শিল৷ইমহ দলপঞে। [ ডিসেখর ১৮৯৫] 

কাল থেকে জলপথেই আছি ॥ আশা ছিল আজ শিপাইদহে পৌছব কিন্তু তার কোন লক্ষণ 
নেশচিনে। লেঙ্গপ্তে দুঃখ করতে চাইনে-_পথের নধো থেকটা দিন পাওয়া যায় সেই কদিন আমার পক্ষে 
ববিমিশ্র ছুটি-_স্বেজছাকুত চিন্তা এবং কাজ ছাড়া কোন কর্তব্ই নেই--দুই জানল! দিছে চেখে দেখচি, 
পড়টি এবং লিবচি--চারিদিকে ধূসর চর এবং ঈষৎ নীল জল, দুরে সবুজ গ্রাম এবং উর্ধে নীল আকাশ। 
মাঝে মাঝে দুচার দ্রারগার আশঙ্কার ম্পর্শও পাওয়া গিরেছিল_স্টতে পন্মার জল কমে আদচে কিনা, 
সেই জন্তে সহীরণ প্রবাহ স্থানে স্থানে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করেছে__ছল যেন ইস্পাতের করাতের মত বোটের 
তলাটা খনুখর্‌ শব্দে কাটতে কাটতে চলেছে-__নেই তীত্রগতি জলের দিকে চেয়ে দেখলে চোখের ত্বকে যেন 
আঘাত লাগতে থাকে । সমস্ত দিন আনার খসড়া কবিতার খাতাটা। খুলে পেন্সিল হাতে যধল তখন ছুচার 
লাইন করে লিখচি, এবং তারপরে অললভাবে কোন একটা দিকে চেয়ে আছি। আজ ভোর চারটের সময় 
খুম ভেঙ্গে গেল-_উঠে কতকগুলো! গরম কাপড় জড়িরে ৰাতি জেলে উর্বশী নামক একট। কবিতা শেষ করে 
ফেব্রু__যখল সাড়ে লাতট! তখন স্বান করতে গেলুম-_এদ্‌নি করে এই ছদিনে ছুটি বেশ বড়সড় রকমের 
কবিতা। শেষ করে কেলেছি। সমস্ত দিন খোল! আকাশ এবং অজশ্র আলোকের মখেয এইরকম অবিশ্রাম 
অখণ্ড অবসর পেলে, তবে, প্রকৃতি যেরকৰ করে তার ছুল ফোটায় এবং ফল পাকার, সেইরকম করে সমস্ত রং 
ফলিয়ে এবং রদ রসিয়ে কবিতার পর্থিপতি সাধন কষা বার_-সইলে ভিতরে ভিতরে সর্বদা! একটা তাড়। 
থাকে-_ ইচ্ছান্তমে এবং অনিচ্ছাক্রমে মন এমন সকল পথ এবং বিপথে ধাবিত ও তাড়িত হন্ত ধেখানে 
কজনার সহায়কারী কিছুই নেই । তাই এক একবার মনে করি, বোটে করে যদি মালখানেক মাস দেড়েকের 
মত একেবারে পশ্চিমে চলে ঘাই-_ বাড়ি সমস্ত খবর এবং কাজকর্ণ্বের সনন্ত আলোচন! থেকে নিজেকে 


| 


প্রথম সংখ্যা ] ছিরপত্র 


সম্পূর্ণ বিচ্ছিহ করে দিই-__বিশ্বৃতি এবং বিরাদের মখো, স্বদূরে উচ্টীয়নান পাখীর নত একেবারে অদৃশ্র 
হয়ে বাই, তাহলে প্রকৃত অবপত্ধের মধ্যে কতকগুলো লেখ। শেল করে আসতে পারি। লেখার চেয়ে 
শ্রবলতর কর্তব্য আমার আহ কিছুই নেই । আমার অন্তঃকরণের ডিতন্গে এই অন্থশাসূনটি গ্রহণ করে 
আছি লংলারক্ষেত এলেছি__হখল সেটা! পালন কৰি পল হুখছুহশ লমন্রই লঘু হয়ে আলে--যপন না 
করি তখন হখছুঃপের দল একপাল ডালকুৱাব মত একেবানে কঠ চেপে ধরতে আদে-_নাঙ্গবের উপর 
এ এক বিবস জুলুষ ! 
শিলাইদহ । ১৪৯ ডিসেম্বর ॥ [১৮৯৫] 
আজকাল আমি আনার লেখা এবং আলন্রের মাঝে নাকে কবি কীট্সেন্ন একটি ক্ষুত্ দ্রীবন- 
চরিত অল্প অল্প করে পাঠ করি। পাছে একদমে একেবারে শেষ হয়ে যার সেইজন্টে রেখে রেখে বক্ষে 
রয়ে পড়ি__পড়তে বেশ লাগে । আমি ঘত ইংরাজ কবি ছানি সব চেব়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা 
আমি বেশি করে অনুভব করি। তার চেপে অনেক বড় কবি পাকতে পারে অমন লনেত্র মত কবি 
আব নেই। ছুর্তাগাক্রমে বেচারা! অল্পদিন বেঁচে ছিল, এবং অঙ্টই লিখতে সৰ্ব পেছ্েছিল।-.. কীট্লের 
ভাষার মধ্যে ধধার্থ আনন্দসস্যোগের একটি আস্থর্রিকতা আছে--ওর আর্টেত্ব সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে 
বেশ লমতানে মিশেছে--বেটি তৈরি করে তুলেছে, সেটির সঙ্গে বরাবর তান হৃর্ের একটি নাড়ির যোগ 
আছে--টেনিলল্‌, স্থবইল্বণ, প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মণ্যে একটা পাখরে- 
খোদা ভাব আছে__তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর পৌন্র্্য আছে_কিস্কু কবির 
অন্তৰ্যামী সে লেখার মষো নিজের স্থাক্ষর-করা! সত্যপাঠ লিখে দেয় না। টেনিপনের “মচ,” কবিতায় 
যে লমস্ত লিরিকের উচ্ছাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং স্থতীব্র হ্য্বৃততিঘারা উচ্দলন্তপে পরিপূর্ণ বটে_ 
কিন্ত তবু, নিসে্‌ ত্রাউনিংয্বের লনেটগলি তার চেয়ে ঢের বেশি অশ্বরঙ্গন্ধপে সত্য_-টেনিসনের অচেতন 
কবি যে-লঘন্ত ছয্ন রেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট, তার উপর নিজের বভীন তুলি বুলিয়ে সেটাকে 
ক্রমাগতই আচ্ছহ করে ফেলতে থাকে; কীট্‌সের লেখায় কবিহ্ৃদয়ের স্বাভাবিক স্থুগ্রীর আনন্দ তাহ 
রচনার কলানৈপুণোর ভিতর থেকে একটা ল্গীব উদ্জ্লতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে । লেইটে 
আমাকে ভারি আকের্ষণ করে--কীষ্টুলের লেখা পর্বাঙ্গলপ্পূর্ণ নয, এবং তার প্রান্থ কোন কবিতারই 
প্রথম ছড্র থেকে শেষ ছত্র পর্য্যন্ত চরমতা প্রাপ্য হছলি, কিস্ক একটি অক্ুত্রিম সুন্দর সঞ্রীবতার গুণে 
আমাদের স্দীব হদঘকে এমন ঘনিষ্ঠ লঙ্গনান করতে পারে। কলকাতার ফিরে গিয়ে কীট্‌সের দীবন- 
চন্সিভটি তোকে পড়তে দেব । ওর অসম্পূর্ণ ত্র জীবনটি বড় সকরুণ। 


শিল্গাইদহ । ১০ই ডিলেশ্বর। (১৮২৫) 

ছিনট। এইরকম কাটে । ডারপরে সন্ধ্যাবেলাঘ দাড় টেনে ওপারে চরে গিয়ে বেড়িরে দিরে 

আনতে আসতে রাত হয়ে যায়। ওপার থেকে নিস্তরঙ্গ নিন্তন্ধ নদী এবং পরপারের গাছপালার উপর 
লক্কাবেলাটি যে কি অপরূপ অন্দর তা অনেকবার বর্ণনা করবার চেষ্টা কনেছি কিন্তু দে বর্ণনার অতীত 
সেই লৌন্দর্য এবং শান্তি দূরে থেকে কল্পনা করাই ঘান না_-কলকাতার গিয়ে আনিই হয়ত ঠিক 
"মনে আনতে পারব না। কাল সন্ধ্যাবেলায় হখন এই সান্ধাপ্রকৃতির মখো সমস্ত অস্ত:কর্ণ পরিগুত হয়ে 
অলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আশ্মে আস্তে ফিরে আসচি এমন সময়ে হঠাত দূরের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


এক অনৃন্ত নৌকো পেকে বেহালা হছে প্রপমে পূরবী ও পহে ইমন্‌ কল্যাণে আলা শোনা গেল--সনন্ত 
স্থির ননী এবং স্ত্ধ আকাশ মানুষে হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হযে গেল__ইতিপুর্কে আমার মনে হচ্ছিল 
মাছষের জগতে এই সঙ্ধ্যাপ্রক্ুতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই--হেই পূরবী তান বেছে উঠল, অননি 
অনুভব ফরদুম এ এক আশ্চধা গভীর এবং অসীম স্বন্দর ব্যাপার, এও এক পরম স্যতি__সন্ধ্যার 
সন্ত ইশ্র্গালের সঙ্গে এই স্গাগিয্ী এলনি সহগ্গে বিশ্তীর্ণ হছে গেল, কোথাও কিছুই ডঙ্গ হল লা 
আনার সমস্ত বক্ষস্থল ভবে উঠল । বোটে ফিকে এসে অনেকদিন পরে আবার একবার হাম্দোনিঘটা 
নিয়ে বসলুল_একে একে নতুন তৈরি করা অনেকগুলো গান নীচু রে আস্তে আস্তে গেয়ে গেলুস - 
ইচ্ছে হণ আবার কতকগুলো গান তৈৰি করে দেলি_কিন্ত দে আর হয়ে উঠচে না। 





বাউল। ছ্রনম্সসাঁল বু 
যে এ. শেরুঘনের লৌআান্তে 





জাতিভেদ-প্রসঙ্গ 
ট্রক্ষিতিমোহন সেন 

বধন বর্ণশ্রমপর্ম প্রবতিত হয় তগন তাহার সঙ্গে একটা খুব উচ্চ সামাজিক আদর্শ ও লোক'নেতাদের 
সনে থাকান কা ছিল। তাই তীহারা ব্রাহ্মণের স্থান যেমন দিলেন উচ্চে তেলন তাহার দায়িত্বও দিলেন 
অপরিসীম ॥ সকলে ঘদি ব্রাঙ্মণকে মানে তবে লরল জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীন্গ ভান, উচ্চ আদর্শ, কঠোর 
তপস্যাত সমন্বয় করিয়া! সমস্ত সমাজকে তগন্থী ্রাক্মণেরা অতি সহছ্ধে আল্প বাদে অগ্রসর করিয়! লটঘ যাইতে 
পারেন। ইহা খুবই বড় কথা ॥ তাই তপনকার দিনে মাদর্শরক্ষার অর্থ ই ছিল ব্রাদ্থণকে রক্ষ]। ত্রাক্ষণপক্ষার্থ 
তখন সর্বত্র লেইজস্ট এত ব্যাকুলতা । কিন্ত আদর্শের সঙ্গে ক্রাক্মণের নিত্যঘোগ ন! থাকিলে তো! এই 
প্রাক্মণরক্ষার কোনো! অর্থ হত না। ইতিহাসের কাছেই প্রশ্ন করিতে হর এই আদর্শ কি পন বা 
থাকিল ? শ্রন্ধ। ও সম্মান যেখানে স্থলড এবং বিন] তপস্তাতেও তাহা যেখালে লভ্য, সেখানে মানু ধীরে 
যীরে কি আদর্শ হইতে ভরষ্ট না হইঙ্গয পারে ? তখন নিনে-দিনে তপস্ত। ও আদর্শ শক্তিহীন নিবার্ধ হুইয়া 
ঘায়। সাবিকতা এমন কি বাজপিকতার স্বানেও অচল হইন্বা বিরান করিতে থাকে অড় তাদলিকতা । 
এমন করিঘ্াই তো ক্রমে তপোভূমিগুলি পরিণত হইল তীর্থে ও মঠে, আচার্য ও তপস্বীরা পরিণত হইলেন 
পাণ্ডায় ও মহস্বে । 

আছ ধাহারা সেই স্থান অধিকার করিয়া সমাজকে পথ দেখাইবেন তহান্সা সরল অনাড়ম্ছর সাদালিধা 
জীবন ছাড়িদ্বা বড় বড় চাকুরি ও জঘন্য সব ব্যবলার আশ্রয় কবিগ্া প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিতেছেন । এমন 
অবস্থান পুরাতন সম্মানের লোভ পরিত্যাগ না করিলে চলিবে কেন? দুই দিকেরই সুবিধা কি একসঙ্গে 
দাবি করা যায় ? হয় তপন্থিদ্রনোচিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠা উপার্জন করুন না হস্ত তো এখনকার দিনের আরাম 
ও এ্থর্ধ মনের স্থথে সম্ভোগ করুন। একগঙ্গে ছুই দিকেই লোভ হেন কেহ না করেন 

শাহ কিন্ত দোরের লহিতই বলেন যে ত্রান্ষণের আদর্শ উচ্চ ও মহান থাক! চাই, সেই আদর্শ 
হইতে আর্ট হইলে ক্রাশ্মণও আর ব্রাহ্মণ থাকেন না। তাই স্বন্দপুরাণ বলেন : বে ব্রাহ্মণ রা্দ্ধানে থাকিয়া বেদ 
বিক্রয় করে মে পতিত ( প্রভাস পণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রাহাত্বয, ২% অধ্যায় ২২, ২৭)। লদাচাবহীন ব্রাহ্মণও 
শৃদ্র ( ও ২৮-৩২)। হীনবৃতি হাত্রা বা হুদ খাইহা যে ব্রাহ্মণ বাচে সে শৃত্র (এ, ৩৩), ছুরৃতিপবাধণ 
(২৩৪) স্রাক্ষণও শৃদ্র। হুদ খাইলে ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য হয়, তবে আপ২কালে ঘদি কেহ এই বৃত্তি লইতে 
বাধা হন্ত তবে স্বান কহিলে তখনকার মত মাত্র সে ল্পৃক্ষ হয় (এ ৭৯)। বেদবিস্যাহীন ত্রাণ 
কিরাকর্মান্িত হইলেও শৃদ্রমা্ ( সৌরপুরাণ, ১৭ অ, ৩৯) তাহার পুত্র বেদাশ্যাম্বী হইলেও সে শৃত্পুত্র 
বলিয়া গ্রহীতব্য (এ, ২৭, ৩৯ )। শুধু বেদ পড়িলে হুইবে না। বেদ পড়িয়াও বিচার পূর্বক যে ব্রাহ্মণ 
তাহার তব বুঝিতে অক্ষম সে শৃত্কল্র এবং অপাত্র ( পল্মপুরাণ, স্বর্গধও, ২৬ ১৩৫ )॥ 

তধনকার যুগে ধাহারা লোকমতকে চালনা করিতে চাহিতেছিলেন াহাদের অস্বর্বের নধ্যে যে 
মহৎ আদর্শ ছিল সেই আদর্শ টি যাহাতে সদা্বাবস্থার মধ্য দিরা অগ্রলর হইয়া চলে এই ছিল তাহাদের 
অভিপ্রাথ। তাই বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রৰ বাবন্থার অধো মানবমাত্রেরই সার্থকতা ও পর্ষকল্যাণ-সাধন 

২ 
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তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল । আদর্শ ও উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ থাকে সেখানেই মানুষের বিচারবুদ্চিও জাগ্রত 
থাকে। যেখানে কোনো আদর্শ বা লক্ষাই নাই সেখানে আবাব বিচার কিসের? তাই লেই বুগেও 
জাতিভেদের হার] তখনকার দিনের নানবদ্রীবনের সহত্তম উদ্দেশ্ব যখল সফল হয় নাই তখন নেই দুগেই 
তীব্রভাবে ইহার বিন্তে বিচারবাণীও উদ্ভত ছইন্থা উঠিছাছে ॥ এখনকার দিনে এই সব বালাই নাই । এখন 
আদর্শ বা! উদ্দেশ্ত কোখায়7 এখনকার দিনে বিচারই বা! হইবে কিসের ? প্রাচীন কালের তুলনায় 
আমাদের চিত্ত এইসব বিষন্বে একেবারে তানলিকতায় ভহবিয়া উঠিঘাছে ॥ তবু মাঝে মাঝে এক-আধবার 
হনে বিচারবুস্ধি যদি জাগে পরক্ষণেই চারিনিকেয তামসিক অবস্থার মধ্যে তাহা। বিলীন হয়। 

এইসব বিচার-বিতুর্ক ঘে শিক্ষিত কাহারও কাহারও মলে আজফালই উঠিতেছে তাহা নহে । 
আউন-বাউলরা বহুদিন হইতে এই বিহয়ে সকলকে সচেতন করিতেছেন । কবীর হবিৰাস তুকারাম নানক 
দাছ প্রভৃতি হহাপুকষগণ এই সব বিষয়ে বারবার তাহাদের তীব্র বাণী ব্যবহার করিয্নাছেন। জাতিভেদ 
ছিনিলট। দক্ষিণ-ভাবতেই সর্বাপেক্ষা প্রবল : তাই দক্ষিণ ঘেশের তানিল ও তেলে কবিদের দধো ইহার 
বিরুদ্ধে তীব্র ঘোদণা দেখা হায়। 

তানিলদেশে অগস্থালিখিত বলিয়। প্রথিত তামিল গ্রস্থে আছে, “সহজ অন্রসংস্থানের জন্তু জাতিডেদ 
নাহুধেরই রচিত বাবস্থা । ব্রাঙ্মগপোবণের জন্তই বেদ রচিত।* তামিল কবি স্থত্ন্ধণ্য বলেন, "নম মৃত্যু 
সবারই সমান । কোথাও ভেদ নাই” স্বস্থবেনান্ত গ্রন্থেও একই কথ: "যেদিন হইতে নারীর! শৃত্র 
হইলেন, দেদিন হইতে আন্ষণের উরসে ও শূত্রা নারীর গর্ভে আত সবাই পারশব। ত্রান্মণবন্তা হইলে 
হুইবে কি, নারীনাত্রই হে শূত্র। তার পর পারখবের রসে শৃত্রার গর্ভে যে স্থান তার আবার জাতি কি? 
এই অনস্থপরম্পনাদ্গ ফে-সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ জাত তাদের আবার কিসের ত্রাহ্মণত্ব 7" 

তেলে্ড কবি বেমন বলেন, “জশ্বকালে কোথায় গায়ত্রী কোথাঘঘ উপবীত? স্থত্রহীনা মাতা 
পুতা । তার পুত্র আবার কেননে হয় ব্রাহ্মণ ? সবাই সমান, সবাই ভাই । সবারই জয় একভাবে, একই 
রক্তনাংসে সবার শরীর | তবে কেন এড ভেদ-বিভেদ ? ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মত সকলে এফ ছুইয়। 
বেন বহ না ?*> 

বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বসব ও রমরা উভরেই সবলে জাতিতেছের শূলে কুঠারাঘাত 
করেন। শ্ৈন ও বৌদ্ধগণও এই প্রথাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিরাছেন। মহাভারতে দেখি রাজ! 
মুখিঠির বলিতেছেন, “সত্য দান শ্মানীলত। আনৃশ-স্ত তপ দয় যে বাক্তিতে লক্ষিত হৃদ সে-ই ব্রাহ্মণ” 
(বলপর্ব, ১৮৯, ২১)। *শুড্রবংণ হইলেই কেহ কিছু শূত্ হহ না, ত্ৰাহ্থপবংশ হইলেই কিছু আৰহ্মণ হয় না 
খ্াহাতে এই সব সারে লক্ষিত হয় তিনিই ত্রাহ্মণ, তাহা না থাকিলে তিনি পুত্র" (এ ১৮০, ২৫-২৬)। 
মহাভারত-শান্তিপর্বে ঠিক এই কথাই ৪ ভংগ্বাতকে একটু বিস্তৃত কহ্িগ্থা ও স্পষ্টতর করিছা 
বলিতেছেন (১৮৯ অধ্যার, ১-৮ )। বর্ণডেদ বিষয়ে ভরম্বাজকে ভগ বলিলেন, “ব্রা্ধণের শ্বেতবণ, 
ক্ষত্বিয্ের লোহিত, বৈস্যের পীত, শৃত্রের কুফবর্ণ” ( শাস্তিপব, ১৮৮, ৫ )) ভরহার্গ বলিতেছেন, “তবে তো 
দেখা বায় সর্বত্রই বরণদন্ধর চলিয়াছে ( ও, ১৮৮, ৬ )। সবারই মানসিক ও দৈহিক ধর্ম এক, তবে বর্ণভেদ 
হয় বিলে?" (এ, ১৮৮, ৭-৯)। তাহাতে ভৃণড বলিলেন, "এই জগৎ সমন্ডই ব্ৰহ্মময়, বর্ণনকলের 


2 Wilson, What the 05165 ore, Vol. Tf, p. 0. 
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বিশিষ্টতা কিছুই নাই | পুরে ত্ৰহ্ম৷ সব ( একভাবেই ) স্থষ্টি করেন, নিজ নিস কর্ম (বুরি) অহুদারে 
বর্ণতা প্রাপ্ত হইসাছে ”( শাস্তিপর্ব, ১৮৮, ১*)। তাহার পর নান! কাঘকর্ম ও মানলিক বৃত্তি ভেদে বর্ণভেদ- 
পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে দেখানো হইঘ্বাছে ( বনপর্ব, ১৮৮, ১১-১৮ )। 

মহাভারতে আদিপর্বে দেখা ঘাত ভীম কর্ণকে জয়সন্বন্ধে বিদ্রুপ করিলে দুৰ্যোধন ভীনকে বলিলেন, 
শবীরগণের ও নদীসকলের উৎপত্তিস্থান দুলে ।” 

শূরাণাক নদীনাঞ্চ দুবিদাঃ প্রভবাঃ কিল । সাদি, ১৩%, ১১ 

“অগ্নির উৎপত্তি হইল জল হইতে, অথচ চরাচর তাহাতে ব্যাপ্ড। দদীচির অস্থি হইতেই 
দানবন্দন বন্ধের উৎপত্তি । জুগ্নি, কৃত্তিকা, রুত্র ও গঙ্গার সস্থান হইসেন কাতিক (আনিপর্ব, ১৩৯, ১২-১৩)। 
ক্ষতিঘ্ুলোৎপন্ বিশ্বানিত্র প্রভৃতি অব্যয় ব্রহ্মত্বলাড করিষ্বাছেন ( ও, ১৩৭, ১৪)। আলপা্র হইতে 
জ্ন্মলাড করিস্নাও আচার ভ্রোণ শত্বধারিগণের শ্রেষ্ঠ । গৌতসবংশীঘ গৌতনেনর ক্রয় তো শরন্তস্থে 
(ওঁ, ১৩৭, ১৪ )। হে পাণ্ডব, তোনাদের জন্মকথাও তে। আমানের অজ্ঞাত নহে ( খর, ১৩৭, ১৬))” 

এই রকম সব কথাই অভি তীত্রভাবে ঘোষিত হুইহাছিল ব্বন্ছচী বা বন্স্থভিকোপনিদনে ৷ 
দক্ষিপদেশে “কপিলহ্বীপন্‌* নামে ঠিক এইন্ধপ “দ্াত-পাত-তোড়কণ গ্রন্থ আছে । তেলেগু শৃত্ কবি বেদনও 
বর্ণাশ্রমধর্মকে প্রচণ্ড আঘাত কৰিঘ্রাছেন।* কিন্ত বস্ছদ্থসীকোপনিহদের মত অগ্নিময়ী বাণী কাহারও নহে। 

বস্্স্থচীর রচয়িতা কে তাহা জানা যান না। ১৮২৭ সালে নেপালে হুডদন সাহেব একখানি 
হশুপিখিত বক্পস্থতীগরস্থ পাইয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন গ্রস্থখানির রুচদ্বিতা অশ্থঘোষ। উইণ্টারনিট্‌জ 
মাহেবের মতে অন্থঘোষ খ্র্টীন্ব দ্বিতীয় শতকের লোক। ১৭৩০ প্রঠান্জে লেখা বন্তরহ্থচীর একখানি পুতি 
নাসিকে পাওয়া যাঞ। স্থানীয় পণ্ডিতেরা বলেন তাহা শঙ্করাচা্খ রচিত। ৯৭৩-৯৮১ খ্রষ্টান্ত মধ্যে 
চীনভাষাতে একখানি বর্ন্থচী অস্থবাদিত হয । সেখানে বলা হইস্বাছে ইহার বচব্বিভা ধর্ম'কী্তি । ভারতবর্দে 
কিন্ত বন্থটীগ্ন্থ উপনিষদ বলিয্বাই পরিচিত। উপনিষদের তো। আর বচয়িতা থাকিবার প্রয়োজন নাই। 
আমার কাছে কদখানা বন্সন্থচিকোপনিবং আছে। তাহার ফোলোটিতেই এই এঞ্বরচ্িতার বিঘন্ছে কিছুই 
পাওয়া যায় না। বাস্থদেব লক্ম্মণ শামী পণনীকর রচিত গ্রন্থে, ধেমরাস রুষণদাল প্রকাশিত গ্রন্থে ছাত্র মূল 
আছে। মাত্রা আগ্ারের মহাদেব শ্বাহ্ীর সংস্করণে পবাহদেব-শিল্ঠ উপনিবদত্ক্ষঘোষ্টির একটি ব্যাখ্যাও 
আছে প্রগঁদ মহেত্রনাথ তবনিধি বিস্াবিনোদের গ্রন্থে বাংলা অস্্বাদও আছে । এই গ্রন্থখানিতে বিচার্য, 
ত্রান্মদ কে? জীব বা দেহবা ছাতি বা জ্ঞান বা কর্ম বা ধর্মের ছার! ব্রাহ্মণ হয় লা। অন্ধিতী়াব্মার 
সাক্ষাৎকার হইলেই ব্রাহ্মণ হব 

অতিশয় ভীত্রভাহাতে অথচ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ততাবে এই গ্রন্থসানি লেখা । রা রানমোহন এই 
্রস্থধালি দেখিয়া) তাহার বিচারপ্রণালীতে বিস্মিত হইস্বাছিলেন। উদ্ধৃত কবিছ না দেখাইলে বুকা যাইবে না 
ঘে বন্নহ্থচীর বিচারপ্রণালী কিরূপ সংহত সংঘত অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী) তাই বঙ্ছস্থটীগ্ন্থ হইতে কিছু 
দেওয়া বাইতেছে। 

ততচোগ্ঠমনি কো বা ব্ৰাহ্মণে! নাম কিং জীব, কিং দেহ, কিং জাতি, কিং জ্ঞানদ্‌, কিং ধামিক 

LT 


A Nanjondayya and Iyer, Mysore Tribas aud Casies, Vol. IV, p. 465. 
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“অর্থাৎ গ্রশ্থ উঠিতেছে কে ত্রাঙ্থণ ? জীব দেহ জাতি জ্ঞান বায ধৰ্মত, ইহার মধো কে ক্রান্মণ ঢু 

তত্র প্রথনো জীবো ত্রান্মণ ইতি চেং তন্ন) অতীতানাগতানেকদেহানাং দীবক্ডৈকক্ূপত্বাং 
একভ্তাশি কর্মবশাননেকদেহসস্তবাহং সর্বশরীরানাং জীবন্ত একন্তপদ্বাচচ | তন্মান্‌ ন ছীবো ব্রাহ্মণ 
ইতি ৪৩৫ 

“প্রথমেই বিচার করা ঘাউক ভীবই কি তবে ব্রাহ্মণ? তাহা তো নহে। অতীত ও অনাগত 
কালে অনেকৰিধ ও অনেক আাতীয় দেহের মধ দিয়৷ চলিঘ্াছে বে জীব তাহার তে! একরপত্ব, একই জীবের 
কম’বশত অনেক দেহসন্তবত্ত, সর্বশরীরের জীবের একরূপত্বের কথা বিবেচলা করিলে বুঝ! যান্ব জীব তো 
আক্ষণ লহে।” 

তহি দেহো ব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন ॥ আচগ্ডালাদিপর্থ্থানাং মহস্তাণাং পাঞ্চভৌতিকতেল দেহস্ত 
একবপত্বাৎ জরামরণধমণধমদিলাম্যদর্শনাং | ব্রাহ্মণঃ স্বেতবর্ণ: ক্ষত্রিয়ো রক্বর্ণো বৈশ্য: পীতবর্ণ: শৃঃ 
কফণবণ ইতি নিম্বলাভাবাং পিত্রাদিশমীরদহনে পুত্রাদীনাং ত্রদ্ধহত্যাদিদোষদন্্বাচ্চ। তস্মা দেহে! ব্রাহ্মণ 
ইতি 181 

*থেহই কি তবে ব্রাহ্মণ ? লা, তাহা নহে । আচণ্ডালাদি সকল মামুবেরই দেহ পাকডৌতিক 
এবং একন্প, এবং সর্বজ্জই জন্ামরণধমাধমের সমতা দেখা থায়। ত্রান্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় বকবর্ণ, বৈশ্য 
শীতবর্ণ, শৃত্র কুষ্াবর্ণ এমন তো কোনো নিম দেখা যায় না৷ দেহ ত্রাহ্মণ হইলে পিতায় দেহ দাহ করিলে 
পুত্রের ব্রন্ষহত্যা পাপ হইত । তাহাই বা হয় কই? তাই দেহ ব্রাহ্মণ লহে।” 

তথ জাতি ব্রাস্মণ ইতি চেং তন্ন) তত্র জাত্যস্বরদ্রস্ধযু অনেকজাতিসন্ভবাং মহর্যয়ো বহবঃ 
সন্থি। খর্পৃঙ্গে মুগা:, কৌশিক: কুলা, জাঙ্থ. কো জ্ব কাৎ, বান্মীকে! বদ্মীকাং, ব্যাস; ঠকবর্তকণ্তকাস্থাম্‌ 
শশপৃষ্ঠাং গৌতনঃ, বলিষ্ঠ উবস্তাম্‌, অগন্তাঃ কলশে জাত ইতি শ্রুতত্বাং। এতেঘাং আাত্যা বিনাইপাগ্রে 
জান প্রতিপাদিতা ঝঘয়ো বহবঃ সম্ভি। তন্মান্‌ ন ছাতিত্রন্মণ ইতি ॥৫॥ 

"তবে কি শাতিই ব্রাহ্মণ 1 তাহা নহে। তবে ছাত্যন্তরবিশিষ্ট অনেক জন্ততেও অনেক জাতি 
জন্মিত। সম্গতঙ্গাতি ছাড়াও নান! স্থানে বহু মহধির উতদ্তব ঘটিছ্াছে। মগী হইতে ক্রগ্যপৃঙ্গ, কুশ হইতে 
কৌশিক, অ্ধ.ক হইতে জাহ্ব,ক, বন্মীক হইতে বান্মীক, কৈবত'কন্তাতে ব্যাস, শশপৃষ্ট হইতে গৌতম, 
উর্ধশীতে বনিষ্ঠ, কলশের মধো অন্ত অত এইকপ শ্রুতি আছে। জাতি বিলাই জ্ঞালসম্প্জ বি বহুতর 
আছেল। তাই জাতি ত্রান্ধণ নহে।” 

তি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্‌ ল। ক্ষতিয়াদ়: অপি পরমার্থদশিনঃ অভিজ্ঞ: বহব: সম্থি। 
তন্মান্‌ ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি ॥৬৷ 

শ্ঞানই কি তবে ব্রাহ্মণ ? অভিজ্ঞ পরঘার্থবর্শী ক্ষত্িহও তে] বহু আছেন! তাই জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে।” 

তহি কর্ম ব্ৰাহ্মণ ইতি চেৎ তন্‌ ন। সর্বেষাং প্রানিনাং প্রারন্ধসংচিতাগামিকন লাধম বদর্শনাং 
কমরভিপ্রেবিতাই সন্যো জনাঃ ক্রিয়া: কু্বন্ভীতি। তন্মান্‌ ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি ॥৭॥ 

“কৰ্মই কি তবে ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। সকল প্রাদীরই তো প্রারন্ধ দঞ্চিত ও আগামী 
কনে সমত দৃষ্ট হয়। কমে'র দ্বারা অভিপ্রেরিত হইপ্রাই সকলে ক্রিন্থা করে। তাই কম' ত্রা্ধণ শা 
পারে না) 


প্রথম সংখ্যা ] জাতিতেদ-প্রসঙ্গ 


তহি ধামিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন ক্ষত্রিয়াদদ্ে। হিরণ্যদাতাহে| বহব: স্তি । তস্ান্‌ ন 
ধামিকো ব্রাহ্মণ ইতি ॥৮॥ 
“তবে কি ধামিকই ব্রান্মণ ? তাহাও নহে। হিবলানাতা ক্ষত্রিযন-বৈশ্য-শূহ এ তো অনেক আছেন ! 
তাই ধামিকও ব্রাহ্মণ নহেন।* 
তছি কো ত্রাহ্ধণো নাম! ঘঃ কন্চিন৷স্থানম্‌ অদ্বিতীন্বং আতিওপক্রিদাহীলং"--সত্যন্তানানন্বানস্ত- 
স্বয়পং---সাক্ষাদ্‌ অপরোক্ষীকৃত্য.--বত তে---স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রতিশ্বতিপুরাণেতিহাসানানডিপ্রায় । অন্তথা 
হি ত্রাহ্মণত্বসিস্ধিনস্তোব ৫৯ 
“তবে ব্রাহ্মণ কে? অস্থিতীয় ঞাতিওপক্রিঙ্গাহীন সত্যান্ানানন্দানস্তব্বরপ আব্মাকে যিনি অপরোশ্ধ- 
ভাবে দাক্ষাৎকার করেল তিনিই ব্রাহ্মণ, ইহাই হুইল শ্রতিস্থতিপুরাণইতিহাসাদিত্ব অভিপ্রাম়। অন্যথা আর 
কোনে। প্রকারেই ব্রাহ্মদত্বসিদ্ধি হইতে পারে না” 
এইখানে ভবিস্তপুরাণের নামও করা উচিত | ভবি্যাপুরাণের ব্রাহ্মপর্বে ৪১, ৪২ অধ্যায়ে ভীষণ 
ভাবে তথাকথিত বর্ণাত্রমধম'কে ঠিক এই রকমেই আক্রমণ করা৷ হইর্যছে। ভবিস্তপুরাণ বলেন, “যেহেতু 
শৃত্রের ও ব্রাহ্মণের সামগ্রী এবং অহুষ্ঠানগুণ সমতুল্য তাই ক্রাহ্মণে ও শূহ্ছে বাস বা 'াধাম্মিক কোনো 
ভেদই নাই। 
সামগ্রাহষ্ঠানগুণৈ: সমগ্রায শৃতা বত: দস্টি সমা দ্বিদ্ানান্‌ ৷ 
তক্থাছিশেষো হ্িজশূত্রনাঘো লাধ্যাত্মিকো বাহ্থনিমিত্রকো বা। ৭১৯ ২৯ 


তার পর জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বে যধার্থতঃ কোনো ডেদ নাই তাহা এক-এক 
করিয়া তীব্রভাবে দেখাইয়া চলিঘাছেন ভবিত্বাপুরাণ (৪১, ৩৯, ৩৪ )। 
তমা চ বিভেদোহস্তি ন বহিনতব্যস্থনি॥ 
ন হুখাদো ন চৈশ্ব্ধে নাল্ঞায়াং ন্যম্েফপি ॥ ৩? 
ন বীর্ধে নাক্বৃতৌ লাক্ষে ন ব্যাপারে ন চাছুবি। 
নাংগে পুষে ন দৌর্বল্য ন স্বৈৰ্ঘে নাপি চাপলে ॥ ৩৬ 
ন প্রজ্ঞা্থাং ন বৈরাগো ন ধর্মে ন পরাক্রমে । 
নজিবর্গে ন নৈপুণ্যে ন র্ূপাদৌ ন ভেষজে ॥ ৩৭ 
ন হ্বীগর্তে ন গমনে ন দেহমলসংগ্রবে । 
নান্বিরস্ধে, ন চ প্রেছি ন প্রমাণে ন লোনস্থ ॥ ৩৮ । ৪১, ৩৫-৩৮ 


“তাই বাহিরে, অনস্তরাত্মায়, সুখে, এশ্বর্ধে, আঙ্ায়, অভথে, বীর্ঘে, কুতিত্বে, জ্ঞানদৃষ্টিতে, ব্যাপারে, 
আন্কৃতে, অঙপুষটিতে, দৌর্বল্যে, স্বৈ্ে, চপলতান্ত, প্রল্লায, বৈরাগো, ধ্মে, পরাক্রমে, তিবর্পে, নৈপুণ্যে, 
ক্ূপাদিতে, ভেষজে, স্বীগতে, গঘনে, দেহযলসংপ্রবে, অস্থিরন্ধে, প্রেমে, প্রমাণে, লোমে কোথাও তো 
জাতিতে জাতিতে কোনোই ভেদ দেখা ধাদ লা।” 

তার পর পুরাপকার বলেন, “এমন কি দেবতারা! একত্র হই ঘদি অতি যত্বেও অন্বেষণ করেন তবু 
ভর ব্রাঙ্ষণের মধ্যে কোনো বিষয়েই কোনো ভেদ মিলিবে না ।* 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বধ 


লৃড্রাহ্য়োর্ডেদো যুগামাপ্রোহপি ঘরতঃ। 
নেক্ষাতে সব্ধমে বু সংহতৈ হিনশৈরশি ॥ ৪১, ৩৯ 
পব্রা্ষপেরাও কিছু চন্ত্রমযী চিশুহ নহেন, ক্ষত্রিয্েত্বাও কিংশুকপুম্পবর্ণ নহেন, বৈশ্েরাও হরিতালের 
মতো হরিস্রাবণ লহেন, শৃত্রেরাও অঙ্গারপমানবর্ণ নহেল ॥ 
ন ত্রাহষশান্চভ্ররীচিশুভ্রা ন ক্ষত্রিয়: কিংস্ুকপুষ্পবর্ণাঃ় ॥ 
ন চেহ বৈশ্তা হরিতালতুল্যাঃ শৃত্া ন চাঙ্গারনমানবর্ণাঃ ॥ ৪১, ৪3 
পাদ প্রচারে, তহুতে, বর্ণে, কেশে, স্থখে, দুঃখে, রক্তে, তকে, নাংলে, মেনে, অস্থিতে, রূলে সবাই 
তে! সমান। ভবে চারিবর্ণের ডেদ কোথায় ?* 
পাদ প্রচারৈস্তহুবর্ণকেশৈঃ হুখেন দুঃখেন চ শোনিতেন । 
ব্ব৫মাসমেদোহস্থিহসৈ: সমানাশ্চতুঃ প্রভেদা হি কথং ভবস্তি ॥ ৪১, ৪২ 
“বর্ণে, প্রমাণে, বারুতিতে, গর্ভবাদে, বাকো, বুদ্ধিতে, কমে? ইন্জিয়ে, প্রাণে, শক্তিতে, ধর্মে, অর্থে, 
কামে, ব্যাদিতে, বসে কোথাও জাতিগত বিশেষ ধর্ম নাই ।” 
বরণপ্রমাপাকতিগর্তবানবাগ বুদ্ধিকর্মে ভ্রি্জীবিতেষু । 
বলতিবর্গানয়ভেবদেবু ন বিস্তে আাতিক্রতো বিশেষ: ॥ ৪১, ৪৩ 
“এক পিতারই যদি চারিটি সন্তান থাকে তবে সেই সন্তানদের একই জাতি । এইন্ছপ দকল প্রচার 
এক ভগবানই পিতা, এক পিত! হওয়ায় মানবের মধো জাতিডেন নাই ।* 
চত্বার একস্য পিতুঃ স্থতাশ্চ তেহাং স্থৃতানাং খলু জাতি রেকা। 
এবং প্রজালাহ হি পিতৈক এব পিত্রকভাবাল্‌ ন চ দাতিডেদ: ৷ ৪১, ৪৫ 
পড়ব গাছের উর মধ্যে অধো ভাগে যেখানে হে ফল সবই ডুমুর । তবে ধাহারা বলেন ব্রদ্ধার 
দুখে ব্রাহ্মণ, পদে শূত উৎপর, সে আবার কেমন কথা ? সবারই তে! সমান বর্ণ-মারুতি-্পর্শ-বসাদি।” ৪১, ৪৬ 
তাহার পর বন্তস্থচী উপনিবদের মতো! ডবিস্তপুল্লাপও ব্রাহ্মণের উৎপত্তিতে, দেহে, অবস্থবে, কোথাও 
ঘে তেদ নাই তাহা দেখাইপ্রাছেল (৪১, ৪৭-৫৭)। 
৪২তম অধ্যায়ে আরও ভন্বংকরভাবে জাতিডেদ্ধকে আক্রমণ কর! হইন্াছে। তার পর পুরাপকার্‌ 
বলিতেছেন, “জাতি-দাতি যে কর, তবে খবি-মুনিদের উৎপত্তিগুলি বিচার করা! যাউক! কৈবর্তাঁর্‌ গর্ভে 
ব্যামের জয়, চণ্ডালকন্কার গর্ভে পরাশর, শুকীর গর্তে শুক, উলুকীর গর্ভে বণাদের ছয়, মুগীর গর্ভে খর্ব, 
গণিকার গর্তে বলিষ্ঠ, মুনিশ্রে্ মন্দপাল নাবিকার সন্তান, মণ্ডকীর গর্তে ঘুনিয়াঙ্জ মাগুব্য। এই ভাবেই 
ভো। অনেকে বিপ্রস্ব লাভ করিয়াছেন।” 
ভ্রাতে৷ ব্যাসন্ত কৈবর্তযাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাসরঃ। 
স্ুক্যা; শুকঃ কণাদাখ্যস্তথোলূক্যাঃ সুৃতোংভবৎ ৪ ২২ 
মুগীজোখর্যশৃঙ্গোহপি বলিঠো গণিকাব্ব্:। 
মংঘপালো দুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমূচ্যতে ॥ 
মাগব্যো সুনিবাজস্ত মংডুকীগভসংভবঃ 1 
বহবোইন্তোইপি বিপ্রস্থং প্রা ঘে পূরববদৃস্থিজাঃ ৪২৪) ৪২, ২২-২৪ 
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ইহারা সকলেই জাতির দ্বারা নহে, তপস্কার বলে সংস্কারের হাসা বিশ্রত্ব লাভ কবিগ্রাছিলেন 
(৪২, ২৬৩১ )। ৪৩তম এবং ৪৪তস অধ্যারেও এই জাতি সহ্ক্ধেই বিচার চলিয়াহে । তাহাতে 
ভথিগ্রপুরাণ দেখাইয়াছেন জন্মের দ্বারা নহে, চরিত্রে আচারে ও তপস্তাতেই বধার্থ উচ্চতা বা নীচতা। 
বান্থবিদির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণডেদ নিতাম্বই ভৌতিক ও মিথ্যা । অঙুলন্ধিংস্থ পাঠকদিগকে ভবিষা- 
পুরাণের এই করটি ধ্যান বত্রের সহিত অধায়ন করিতে অন্থরোধ কৰি । 

এই রকন কথা আরও নানা গ্রন্থে নালা ভাষাতে পাওয়া যায়। এই ছুই-একটা লমুনাই 
হবথেষ্ট। ইহাতেই বুঝা যায় তপনকার দিলেও এইসব বিষয়ে নামুবের হল সচেতন ছিল। লোকে 
শুধু ত্রাহ্মণকে দোবই নেহ কিন্তু এই কথা মনে রাবিতে হইবে বে দ্বাতিভেনের বিরুদ্ধে তীব্রত্রন আক্রমণ 
দেখি বে-সব শাস্বে ও পুরাণে তাহা প্রাছ ব্রাহ্মণেরই লেগ! । 

প্রাচীন যুগে বীরশৈবমতস্থাপরিতা। বর্ণভেদের বিরুদ্ধে থে ভীষণ যুক্ধঘোষণ। করেন সেই আচাধ 
বদব লিছেই ত্রাক্ষপবংমী। এই যুগেও ত্রাক্ষদনাজের প্রবর্তক রাদমোহন ব্রাক্ষণ। তিনি প্রত্যক্ষত জাতি 
ভেদকে আঘাত না করিলেও ক্রমশ তাহাদের সাধনা জাতিভেদেস বিরোধী হইথ্রা উঠল । আহসমাদ- 
প্রতিষ্ঠাত| দরানন্দ ছিলেন ক্রা্ণণ। তাহার মতে ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত জ্ঞান ও ওণ অহুসারে। মধাদ্‌গে 
যামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ, ভক-সাধক ঢেঢরাঙ্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ ॥ উভয়েই জাতিভে্কে কঠোরভাবে আঘাত 
করেন। হয়তো বহ্ধস্থচী প্রণেতাও ত্রান্ধণ। মহাম্না তুলসী হাথরলী প্রশ্ীতি মাত্র ও বহু ব্রাহ্মণ ধর্মগুরু 
আছেন ধার দ্রাতিভেদের বিক্নস্ধে তীব্রভাবে ঘৃস্ত করিছাছেন। এগনও এই সব সনাস্ধদংস্কারের কাজে 
খাহারা আস্মোৎসর্গ করিয়াছেন ডীহারা প্রায়ই উচ্চবর্ণের লোক । তাহার সর্বাপেক্ষ! এই বিষন্ে 
প্রতিকূলতা পাইযাছেন নিস্রবর্ণের লোকেরই কাছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিশ্থঃকর ৷ 

সমাজসংস্কারের সকল ক্ষেত্রেই ক্রাহ্মণকে অগ্রগামী দেখা যায় । এই যুগে বিধবা বিবাহের 
প্রবর্তক বিস্কাসাগর ব্রাহ্মণ । ধিনি প্রথম বিধবা! কন্তার বিধাহ দেন ও যিনি প্রথন বিধবা বিবাহ করেন 
তাহারাও ব্রাক্ণ। বেধুন কলেছের প্রবর্তকগণ প্রধানত ব্রাহ্মণ । ত্রাহ্মপেরাই তাহাদের কন্াকে লেখানে 
শিক্ষালাভে্র জক্ত পাঠাইয়া ছিলেন। 


২ 


ক্রমে এইদেশে চারদিকের প্রভাববশত প্রাচীন আর্ধদিগের সেই সব উনার বিচারবুদ্ধি 
সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল । তাহারা বলিতে লাগিলেন পূর্ব পূর্ব যুগে এইসব বিদি চলিলেও কলিকালে 
ইহা চলিবে লা । নির্নরসিদ্ধু তাই বৃহহাননীষ্বের মত উদ্ধত কিছ! বলিতেছেন-_সমড্হাত্রা, মহান গ্রহণ, 
দ্বিদ্রগপের 'অদবর্ণাকন্তাবিবাহ, কলিতে আর চলিবে না। 
সমুত্যাতুঃ স্বী কাস: কবগুলুবিধারণস্‌। 
দ্বিলানামসবর্ণাহথ কস্তাস্থপযযন্তথা ॥ 
তৃতীয় পৃরার্ধ, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ. ১২৮৭ 
বতিগশের পক্ষে বিধানাহুসারে সকল জাতির অন্নগ্রহণ ও ত্রা্দণদেত পৃহে শৃত্র পাচক থাকাও 
কলিকালে নিষিদ্ধ হইল । 
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ত্রান্মণাদিষূ শৃত্স্ত পচলাদিক্রিন্াপিচ ৷ 
তৃতীয় পূর্বাধ, পৃ. ১৩৯৯ 

বৈস্মলাদের বর্ণাশ্রদকাণ্ডেও দেখা ধায় ব্বিদ্গণ সকল স্বিজেরই অনগ্রহণ করিতে পারেন। সকল 
জাতির গৃহে ও অনথগ্রহণ করিতে পারেন। অ্রক্চচারী প্রত্োজন হইলে সর্ধদাতির গৃহেই ডিক্ষাচরণ করিতে 
পাবেন। তবে, ব্রাহ্মণের গৃহে শৃত্রপাচক কলিযুগে মার চলিতে পারে না।* 

“কলিযুগে চলিবে না” এই কথার দ্বারাই বুঝা হায় পূর্বদুগে ইহা, চলিত । ইহা বন্ধ করিবার জনত 
বু শাহের বহু দোহাই তাহাদের দিতে হইয্রাছে। এখন তাহ! এমনই অপ্রচলিত হইয়াছে যে শত শাহ 
ব৷ যুক্তিতে আর তাহার নড়চড় হইবার সম্ভাবনা নাই । 

পরাশরস্থৃতিতেও দেখি কলিতে এইসব বর্দনীয় ॥ দ্বিক্নাতিগণের অসবর্ণা-বিবাছ__ 

কন্টানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ ছ্িদাতিভি: । 

শু ভূতোর হস্তে ত্রাক্ষণাদির অন্গ্রহণ__ 

শৃতেষু দাসগোপালকুলমিত্রারধনীরিণাম্‌ ৷ 
যতিদের পক্ষে দর্ববর্ণের অচগ্রহণ_ 
যত্তস্ত দ্যবর্ণেভ্যো! ভিঙ্ষাচ্ধী বিধানতঃ । 
পূর্বকালে ত্রান্মণাদির গৃহে থে শূত্ পাচক থাকিত ক্রমে পরবর্তীকালে তাহা নিবিদ্ধ হুইয়া গেল_ 
ব্রাহ্মাণদিবূ শুপ্রন্ত পচনাদিক্রিয়াপি চ।” 
বীরামিআোদকে দেখা যায়--ব্রহ্চারী দ্বিজগণের গৃহে বা সকল বর্ণের গৃহে অগ্রগ্রহণ করিতেন। 
ভবিধ্যপুয়াণ উদ্ধৃত করিয়া বীরমিত্রোদর বলেন * প্ররোদন হইলে ত্রস্থচাবী চারিবর্ণেষ্‌ কাছেই অহগ্রহণ 
করিতেন। কাহারও কাহারও মতে দেখ) হা শূত্রার ভাল নহে তবে আপংকালে হদি লৃত্তার খাইতে হয় 
তাহা হইলে মনস্তাপের দ্বারা শুদ্ধি ঘটে ।* 

অধ্যাপক ঘুরে" দেখাইয়াছেন থে ক্রমে পরবর্তীকালে আতিভেদের তীব্রতা এতদূর উগ্র হইয়া উঠিল 
ঘে মাধবের মতে শৃদ্রেহ সঙ্গে এক গৃহে বাস বা এক যানে গমন করা প্মন্ত অবৈধ হইল) শূত্রের 
অন্ন অভক্ষ্য হইল | তাহার নতে ‘অন্ত ঘদি স্বতে তৈলে বা! দুদ্ধে পাক কর! হয় তবে নদীভীরে বলিয়া 
তাহা খাওয়া যার ॥ পরাশবের মতের উপয়ই তাহার এই শিকান্তকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিছাছেন। 

চতুধর্গচিদ্তামৰিকার হেমাছি বলিলেন বে শৃতের দৱ বস্তু ধদি ব্রাহ্ম। নিগ্সেও পাক করেন তবে 
তাহাও শৃত্রগৃহে বসিয়া খাইলে পাতক হয়। শৃত্রাহ বে নিষিদ্ধ তাহা দেখাইভে পিয়া কমলাকর- পুরাতন বছ 
শাস্তবাকোর অপব্যাধা। করিতে বাধ্য হইয়াছেন।” 


© R. Shama Shastri, ০5812 of Casics, p. 7. 

চন্তরকান্ত তর্কাল:কার, শর মাধব, ১ম অধ্যায়, আঠারকাও, পৃ ১২০-২৪ এক নির্ণরদিস্ধু, পৃ. ১২৯৪-১১৭* 
নংস্বার প্রকাশ, ভৈক্ষচব্যধিদি 

বআপন্তস্ব স্মৃতি আনন্যাশ্র গ্রস্থাবলী, নং ৪৮, পু. ৮. ২৯ 

Caste and Race In India, p. 93. 

Ibid. 
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দক্ষিণ-দেশে ক্রমে এসন হইল হে পথে চলিবার সম্ধ ব্রান্ষণের অগ্রে অগ্রে লোক দৌড়াইবা 
ছীনছাতীঘ্ব লোককে অপলারিত করিঙ্গা দেছ। লোকের! ক্রাক্মণ দেখিলে বানবাহুনাদি হইতে নানিতে বাদা । 
অন্তরা জাতির কোনো! কন্তা যদি বিবাহের পূর্বে মারা ঘার তবে ব্রাহ্মণ ভাকিঘা বিবাহস্থত্র গলার 
বাধাইলে তবে তাহার দাহ হইতে পারে। শৃত্রে গৃহ ও ত্রাহ্মদের গৃহ পথের ধারে এক সারিতে নিত 
হইতে পারে না। কৃর্মপৃষ্ঠবং রচিত কাঠের পিড়াতে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ বলিলে পূর্বে তাহার প্রাণদগু হইত । 
ক্ষততিয়কগ্তাদেন সঙ্গে ব্রাহ্মণেৱাই মহবাল করিতে পারেন। তাহাদের হাতের অহ শ্রাচ্মণেহ পক্ষে দূযণীদ 
নহে।* ত্রান্মৰী ছাড়া অন্ত আতির নারীবা নাভির উপরের অঙ্গ বস্বের সার! আন্ছাদিত করিতে 
পারেন লা।** 
শবদৎকারের বিষয় ্বর্গীর রাজেন্্রলাল মিত্র বহাশঘ হুম্রন্রপে আলোচনা করিঘ্ঠাছেন। 
তিনি দেখাইগাছেল১১ পূর্বে সথতরযূগে পঞ্ঠতি ছিল ত্রাপ্পাদি জাতির লোকের মৃতদেহ বৃদ্ধ দাপেরা 
বহন করিশ্না লইয়া! ঘাইত । 
অখৈনমেতঘা আসন্দা! সহ ততলেন কটেন বা সংবেষ্টয দাসা: প্রবন্থসো বহে: । 
অর্থাৎ বৃদ্ধ দালেরা! মাদৃরে জড়াইয়। খাটে করিয়া! মৃতদেহ বহন করিবে। 
মন্থর সময়ে দেগ। যায় এই বাবস্থা আর চলে না। তখন ব্রাহ্মণাদির দেহ শৃহে স্পর্শ করিবে ইহা 
কেহ আর পছন্দ করিতেন না। মহ বলিলেন 
ন বিগ্রং শ্বেযু তিঠৎস্থ মৃতং লৃত্রেণ নাযয়েং। 
অস্বরগযা হাহতিঃ সা স্তাচ্ছ ভ্রসংস্পরশদূষিতা ॥ ৫, ১০৪ 
স্বা্াতি বর্তনান থাকিতে শৃত্রের ছারা দ্বিক্জাভিগণের শব বহন করাইতে নাই । সৃতদেহ শৃতদংস্পশে 
দূষিত হইলে উহ! মৃতাস্তাহ স্বৰ্গবিঝোধী হয ( অগ্বাদ, বঙ্গবাসী )। 
বিষ্ণু বলেন 
মৃতং দ্বিজ: ন শৃদ্রেণ ন চ শৃত্ং ববিদ্বাতিনা--- 
মৃত ছ্িজকে শূডের খারা বা মৃত শৃড্রকে ছিক্গাদির হারা বহন করাইবে না। 
যম বলিলেন, লৃত্রের অগ্নিতে ব1 শূত্বাহিত তৃণকাঠত্বতাদিতে দ্বিগগণের। মৃতদেহ দাহ করা৷ 
চলিবে না 
হ্তানরতি শৃত্রাদ্রিং তৃণ কাষ্ঠ হবীংবি চ.- 
বৃহরস্থ বলেন, দ্বিজগৃহে ঘদি কুকুর শূত্র বা অন্ত মারা ধায় তাহাতে ও অশুচিত্ব ঘটে_ 
বনৃপ্রপতিতশ্চান্যা সবতশ্চেদ্‌ দ্বিজমন্দিবে । 
শৌচং তত্র প্রবক্ষ্যানি মুনা ভাহিতং দা 2১২ 
এখন প্রশ্ন এই থে পূর্বকালে তো! এত বাধাবাধি দেখা ঘায় লা! দেখা যাইতেছে কলির পূর্বে 
স্বর্ণ বিবাহ চলিত ছিল এবং শৃত্রের হাতে বি্ঞাতিরা খাইতেন, কলিতে ইহা তবে নিষিদ্ধ হইল বেন? 
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শামশাহ্বী বলেন, বৌন্ক ও জৈন ধর্মের ঠবহাগা-প্রধান মতবাদ ও কৃচ্চাচারই তাহার কারণ ।১৯ জৈন ও 
বৌদ্ধনের সমালোচনার ভয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা ভীবহিংসা! ছাড়িলেন, শূডেরা ছাড়িলেন না। কাজেই 
একের হাতে অস্তের খাওয়া আর চলিল না।** রাজ! রাছেজ্রলালও বলেন বৌদ্ধ গ্রতিবেস্টদের অ্থরোধে 
হিন্দুরা গোমাংস ছাড়িছাছিলেন।*৭ 

এখানে একটা কথা মলে আসে । বৌদ্ধ ঘুগে বর্ণাশ্রম এবং সামাজিক ব্যবস্থার অনেক ওলটপালট 
স্বটে। নেই রকমের অবস্থা প্রায় হাজার দেড় হাদার বংসর থাকে। তাহার পরে ঘখন বর্ণাশ্রমপর্ম আবার 
স্থাপিত হইল তখন কি করিয়া ঠিক ঠিক চতুবর্ণ ভাগ হইল ? হছ্দি কেহ বলেন পরবর্তী বর্ণাত্রমীরা সকলে 
আগেকার দিনের বশত্রনীদেরই সন্ভাল, তবে জিদ্ঞাও এই যে বর্ণাশ্রমবিদ্রোহী বৌদ্ধরা সবাই নির্বংশ হইল 
এবং বর্ণাশ্রশীরাই সর্বব্যাপী হইয্সা গেল--সে-ই বা কেনন? বাংলাদেশেও পকচত্রান্ণণ আলিবার পূর্বে 
সাত শত ঘর বা দল ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন ান্রশ্াাসনাদিতে দেখা ঘায় তখন অদংখ্য ্রাঙ্গণ 
ছিলেন বাংলায়। অথচ এপন সপ্তশতী খুব কমই দেখা হার, নাই বলিলেই হয়। সব ক্রা্ণণই সেই 
পকক্রাক্মণেরই সস্বান। ইহাই বা কিক্ধপ কথা? সপ্তশতীর! তবে গেলেন কোথাছ? 

কেহ কেহ সনে করেন উপনিবদের ঘুগেই ক্ষত্রিযদের ধর্মমত বাগযন্জ হইতে ক্রমে একটু একটু 
সরিতে থাকে। বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতির সময় সেই ক্ষত্রি্মত আরও স্বাধীন হ। হয়তো এইসব মতামতের 
পার্থক্য হইতেই পরশুরামের সঙ্গে ক্ষত্রিযদের বিরোধের উৎপত্তি ॥ 

কেহ কেহ বলে করেন বেদবিদ্থা হইতে ক্ষতয়দের থে সরাইছ। দেও) হইল তাহাতেই ক্তদ্েরা 
-জৈন ও বৌন্ধাদি মত প্রধতিত করেন।+* 

বৌন্ধমুগের ইতিহাস খোজ করিলে দেখা ঘায় তখন আাতিভেদ প্রথাটা এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই । চারিবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও তাহাদের ভেদ্বিভেদণ্ডলি এতটা স্থনিদ্দিষ্ট হয নাই।** 

আভিজাত) বিহরে দেখা ঘায় বৌদ্ববুগে প্রত্রিত্রেরাই ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উন্নত ও তাই তাহাদের 
সামান্সিক অমুশাসনও বেশি কড়া। ব্যাজ! ওক্কাক নিজের সুগ্রোরাণীর সন্তানকে পিংহাসনে বসাইবার জন্য 
বড়রাদীর সন্তানদের নির্বাদিত বরেন। তাহারা হিমালয়ের পাশে এক শাকবৃক্ষের নিকটে য্রদের তীরে 
পিক! বাল করেন। পাছে তাহাদের বংশে হীন রক্তের আমদানি হয তাই তাহারা! ভাইয়ে ভগ্নীতে বিবাহ- 
শত্রে বন্ধ হইলেন তবু হীন দাতির সঙ্গে ক্রি্না করিলেন না ( অদ্বট্ঠ সুত, ১৬) । 

ব্রাহ্মণ পোকরসাদীর শিক্ ব্রাহ্মণ অস্থট্ঠ বুদ্ধের কাছে আলিম! তাহার ত্রাঙ্ছণত্বের কিছু বেশি বড়াই 
করেন ( অশ্ব দূরে, ১*-১৫ )। তখন বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “বদি কোনো ত্রাহ্মণকস্যাকে ক্ষতি বিবাহ 
করে তবে কি ত্রান্মণেরা তাহাদের সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিবে ?" অস্বট্ঠ বলিলেন, “নিশ্চয়ই 
করিবে।” বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিলেন, “ক্ষত্রিদ্বেয়া কি তাহাকে স্বীকার করিবে?” অদ্বঠ বলিলেন, "না, 
কারণ ক্ষত্রিরেয়া বলিবেন, তাহার মাতৃক্ল হীন_ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নহে, ব্রাক্ষণ মাত্র ( গর, ২৪-২৫ )। অন্বট ঠ 
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ইহাও স্বীকার করিলেন বে ত্রান্মণের! জাতিচ্যু প্রাস্থণকে স্বীকার কহেন ন! কিস্ত ভার্তাত ক্ষত্রিযকে 
স্বীকার করে (এ, ২৬) কাছেই ক্ষত্রিয়েরাই আভিজাত্যে ত্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ( খর, ২৭ )। সন২ক্লার 
বলেন ধাহারা গোজবিশুদ্ধি দেখেন তাহাদের পক্ষে ক্ষতিই শ্রেষ্ঠ । আসে হিলি হিস্যা ও আচরণে শ্রেষ্ঠ 
তিনি দেবতা ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ওঁ, ২৮)। 

মহাভারতেও সনংসুনারের একটি ব্যাধ্যাহ দেখা যার, ব্রাহ্মণ ও ক্ষতির একত্র হইলেই নহাশক্ষি 
( বনপৰ্ব, ১৮৪, ২৫ )। বাছাই ধর্ন ব্বাজাই ইহ, বাদ্াই বিধাতা (এ, ২৬)। শ্বান্প্রমাণ সব আলোচনা 
করিয়া দেখা ঘা রাজাই জগতে শ্রেষ্ঠ ( ও, ৩১)। 

বুদ্ধের কাছে বচা্ধ সোপদ ব্রাহ্মণের পঞ্চ লক্ষণ বলিন্াছেন, (১) জন্মের বিশুক্ধি, (২) সর্ববিস্ায় 
( মন্ত্র, সসিঘষ্ট, বেদ, কর্মাহষঠান, সাক্ষর প্রোভেদ, ইতিহাস, ব্যাকল্ুপ, লোকান্নত, মহাপূক্রযল ক্ষণ ইত্যাদি 
শানে ) পাবগতা, (৩) দেহের শক্তিপ্রবাণ ও সৌন্দর্য, (৪) ঈল ও সনাচার, (৫) এবং পাণ্ডিত্য ( মোণনগু 
স্তর, ১৩৩২৯) 

বরং বেখিতে পাই ( কন্হবংসীয় ) ফন্চায়ণ বলিষ্থা ত্রাহ্মত্বেত্র বড়াই করিয়াছিলেন যে অহুটঠ 
এবং সকল ত্রান্থণ ধাহার সমর্থন কয়িতেছিলেন ( অন্বটঠ পুতে, ১৭ ) সেই অন্বট্ঠের পূর্বপুরুস কন্হ ছিলেন 
শাক্যবংশের একছন দাসীর পুত্র (এ, ১৬)। বাছা ওক্কাকের দিস! নানে এক দাসী ছিলেন। কন্হ 
হইলেন তাহার পুত্র ( এ )। 

বুঞ্ধৱেব এই বার্তাটুকু ব্যক্ত করিলে ত্রাহ্মণেরা বলিলেন, "অগটঠকে এমন কৰিছা দাসীপুত্রে বলিয়া 
অপমান করিবেন না। অস্বটঠ স্বজাত, কুলপুত্র, বহশ্রুত, কলযাণবাক্করণ, পণ্ডিত ও প্রশ্নের দহত্তরনাত!, 
(3, ১৭)। 

বুদ্ধদেব তখন অদ্বট ঠকেই দ্দিজ্ঞাসা করিলেন এই সব কথা সত্য কিনা, অন্থটঠ চুপ করিছা 
বহিলেন ( ও, ১৬২*)। অবশেধে সকলের পীড়াগীড়িতে অস্বট ঠ এই কথা থে সত্য তা দ্বীকাৰ করিলেন 
(খু, ২১) । তখন ব্রাপ্মণেবা গোলমাল করিলে বুদ্ধই বহং বলিলেন, “তাহাতে দোধ কি? কান্হ দক্ষিণ 
দেশে গিষ্ধা সর্ববিশ্রাতে এবং সর্বদাধনাতে প্রবীণ হইলেন এবং বাজা ওক্‌কাকের বন্া মন্দ্নপীকে বিবাহ 
ক্রিলেন। কন্হ একজন মহা কবি হুইদ্রাছিলেন, কাজেই দাসীপুত্রের বংশে ছয় বলিয়া অদ্বট ঠের উপর 
আপনাদের বিস্প হইবার কোনো হেতুই নাই ( ওঁ, ২২-২৩)” 

হদিও অন্বট্ঠের দান্যিকত। দেখিয়া বুদ্ধদেব তখনকার কালে ক্ষত্রিঘদের ঘে প্রবল 'আভিজাত)গর্ব 
ছিল তাহা দেখাইয়া দিযনাছিলেন এবং ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের কৌলীগ্ক থে তখন বেশি ছিল তাহা 
দেখাইস্থা দিলেন তবু এই সব বিষয়ে বৃদ্ধদেবের মত অতিশয় উদার ছিল। হৃরলিপাতের আমগন্ধ হও 
অতি প্রাচীন শাহ! তাহাতে দেখা যায়, বিশেষ বন্ধ খাওয়াত্ধ বা বিশেষ বিশে জ্যতি বা বাক্তির হাতে 
খাওয়ায় মানবের অশুচিত্ব ঘটে না। অশুচিত্ব ঘটে অসৎ কর্মে, অলং বাকো, অসং চিন্তায় ।১৮ 

ক্কবলিপাতের বা সেই স্বত্তে প্রশ্ন উঠিল কিনে ব্রাহ্মণ হয়। বুদ্ধদেব উর দিলেন, বৃক্ষলত। 
কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সরীন্থল ব! মংস্তাদির মধ্যে নানা জাতির নানা বাহলক্ষণ দেখ! যায়। মাস্থবের 
মধ্যে এইনসশ কোনো লক্ষপগত বৈশিষ্ট্য নাই, কাছেই জ্যাতির কোনো ভেদ নাই ।১৯ বৃক্ধনেৰ একেবারে 





১৮ Sacred Book of Buddhists, Vol. 0 pp- 1034. 
১৯ Ibid, p. 104. 


বিশ্বভারতী পত্রিক। [ পঞ্চম বম 


বৈজ্ঞানিকদেরই মত বলিলেন, “মকর সাহ্হই এক-জাতি, বর্ণ বা অন্ত কোনে। উপাদির স্বাহ। তাহাদের 
মধ ভেদবিডেন হওয়া সস্তুব নহে ।২* 

তাহার পর বন্ত্রপুলী, ডবিন্যপুরাণ প্রস্ততি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ কল্গিহা বব, কবীর প্রস্তুতি সবাই 
সেই এক কথাই বলিলেন । কবীরের নতে_ 

ওপ প্রকট হৈ একৈ মূদ্ৰা ৷ 
কাকো কৰিয়ে ব্রাহ্মণ শূত্া ॥ 

“সপ্ত প্রকট সবারই এক চিহ্ন । তবে কাকে বলিবে ব্রাহ্মণ, কাকে বলিবে শৃত্র ?” 

জ্রৈনদৰ্ম প্ৰবৰ্তক মহাবীরেরও জন্ম কুলীন ক্ষত্রি়্কুলে। তিনি পোরাগঞুলপংকৃত (উ্তরাধাদ্ল 
হুর, ১২, ১)। জৈন গ্রন্থে ত্রান্ষণ ক্ষতি বাণিয়াদের বিশেহ বিশেষ গ্রাম বা পজ্জীর উল্লেখ দেপা যায়।২১ 
উড়িয্যায় ক্ষত্রিয় প্রাধান্ত ছিল । মহাবীরের পিতার ক্ষত্রিন্ব বন্ধু উড়িস্কাত্ব থাকাতে মহাবীর সেখানে ঘান, 
ইহা গ্রষপূর্ব বষ্ঠ শতকের কথা ৭২ 

ক্ষতিকর দ্বারা জৈনধর্ম প্রবতিত হওয়ান্ প্রথমে জৈনধর্মে ব্রাহ্মণের প্রাধাক্ণ ছিল না। যদিও 
জাতির গৌরব বে একেবারে ছিল না তাহা নহে ॥ নন্দবংশীয় চচ্ছগুপ্ত ও বিন্দুলার দৈনধর্ম গ্রহণ করেন। 
তাহার! দাসী মুর্ার সম্থান॥ কিন্তু পরে তাহারা সুর্ধাভিবিক জাতির দাবি কখিছ্থাছেন।২* উৈনদের 
মধ্যে বহু বহ ক্ষতিযবৈস্তাদি বহা মহা পণ্ডিত চক্রিঘ্বাছেন। তথাপি ভারতের হৃমির গুণে ইহাদের মখোও 
ক্রমে দ্রাতিভেদ এখন আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে ॥ 

কোশলয়াজের স্থারা বিতাড়িত শাক্যবংখীতদের কেহ কেহ হিমালয়ের মনুরবহুল বিভাগে বাস 
করাতে তাহাদের লাম মৌর্ধ হইছাছে । কোনে! কোনো! পালিগ্রস্থে এইক্সপ মত পাওয়া যায়। 

বৌন্ধঙাতকে দেখা যার ক্ষত্রিযেরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের স্থান তাহার নিচে। বৈশ্ত এবং 
শৃহেরাও ক্রমে উ্ত হইয়া ক্ষততিয়শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে॥ যেকোনো বর্ণের লোক পৌরোহিত্য 
গ্রহণ করিয়। ব্রাহ্মণ হইয়! যাইতে পাবে। বিবাহ্সন্বদ্ধে জাতির গণ্ডী লইদ্ঘা মারামারি নাই। ক্ষতির 
বিধবাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতেছেন ইহা দেখা বাঞ্জ। ক্ষত্রিঘ্বংশদ্গাত হইলে? বুদ্ধ এক দরিগ্র চাবার 
মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জাতির বাহিরেও বিবাহ চলে, তবে জাতির মধ্যে বিবাহ হইলেই ভাল। 
উচ্চবর্ণের লোকদের নিচে তাতি নাপিত কুত্তকারদের স্থান, চণ্ডাল ও অন্ত্যদদের স্থান সবার নিচে ।* ৪ 

মহুর সমদ্র হইতে ত্রাহ্ষণের শ্রেষ্ঠতাই অবিসংবাদিত হইয়া দাড়াইল। ক্ষত্রিয়েরা পিছাইরা 
গেলেন এবং ব্রান্মণেরাই একমাত্র বর্ণশ্রষ্ঠ বলি) স্বীকৃত হইলেন হয়তে| ইতিহাদগত কারণও ইহার 
জনত দারী। এইপুর্ব ২০* অন্দ হইতে রী ৫** অন্য পর্যন্ত যে যুগ তাহাতে বহু জাতি বাহির হইতে 
ভারতকে আক্রমণ করে। তাহাতে বুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত্রিরেরা প্রায় নিঃশেষ হইয়া) যান। বৌদ্ধধম” 
ক্ষত্িক্ছের প্রবতিত। বহু শতাব্দী তাহা প্রধান ছিল, পৰে তাহা ব্রাহ্মণশাসিত ধমে'র সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 





2. Sacred Book ০/ Buddhists,.Vol. I. 
২১ N. L. Dey, The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India, p. 107 
and C. T. Shah, Jai in Northern India, p. 103. 
২২ bd, p. 178. 
20 151d, p. 132. 
21 Mysore Tribes and Castes, Vol. 1, p. 131. 








প্রথম সংখ্যা ] জাতিভেদ-প্রসঙ্গ 


ক্রমে বৌন্ধধর্ম ক্ষীপবল হইদ্বা আলিল। বাচ্ছা হর্সের পর ক্রত্রিচদের যে প্রাপান্ত ছিল তাহা গেল 
ত্রাহ্মণদের হাতে ॥ পরশুরাম শতিহদেহ নিঃশেষ করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা কথা) আছে নানা- 
ভাবেই ক্ষতরি-প্রাধান্ত ভার্তে লুপ্ত হইল ॥** 

তখাপি দেখা ঘাৱ, সেগাস্থিনিলের সময়েও ভাহতে অস্পৃশ্ততানোষ ছিল না। হয়তো তাহা 
কতকটা বৌদ্ধপ্রভাব বলিয়াও হইতে পারে। কিস্ক কোনো কোনে! পণ্ডিতের মতে বৈদিক কাল হইতে 
আবুম্থ করিয়া মেগাস্থিনিসে্ যুগ প্বন্ত কোনে। সনরেই অশ্পৃশ্যত্যদোষ ভারতে দেশ! দে নাই ।২* 





সেড। জনব্লাল বনু 
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2a Mysore Tribes ond Castes, Vol. IL. p. 134. 
2% Dayananda Commemoration Volume, (933. p. 187. 


ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য 
উপ্রমথনাথ বিশী 


স্বর্গ লোকানাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের বিশ্বত প্রা লেখক । বড়ই বিস্ময়ের কথ! । 
বহৃমতী গ্দ্থাবলী-সিৰিক্ষ ব্যতীত তাহার গ্স্থ বাজারে পাওঘা বাঘ কিনা লন্দেহ। বহমতী গ্রন্থাবলীও 
সম্পূর্ণ নহে। তাহার ইংরেছি রচনা, সাহিত্য নয়, ভারতীয় শিল্পের পরিচয়, বোধ করি দুশ্রাপ্য হয় 
পিয়াছে। জৈলোক্যনাথের বঙ্ধাবতী গ্রস্থখানার কথা কোন কোন পাঠকের সুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 
তবে সে অনেকটা কিহ্দস্তীর মতো, পঠিত-অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয় না। বাংলা সাহিতোর একজন 
25935চ বা মহৎ লেখকের এমন অবলুপ্তি ঘুগপহ্‌ দুঃখ ও বিশ্বয়ের হেতু । 

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বাহ্-মাহিত্যিক বা ৪8:1715. লৌভাগোর বিন্র বাংলা 
সাহিত্যে 38605 বা ৪॥7i৪-এর অভাব লাই । মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীস্্নাথ পর্যন্ত 
অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যিকের রচনায় কিছু না কিছু ৪০017 আছে, কিন্ত কেহই বিশুদ্ধ ও নিছক 
বাক্গরচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। তাহাদের দৃষ্টি বাঙ্গসাহিতাকের দৃরি নয়) ব্যদনাহিত্যিক 
যে-দৃ্টিতে দীবনকে দেখিয়া থাকেন--সে-দৃষ্টিতে তাহারা) অভ্যন্ড নন, সে দৃষ্টি তাহাদের হ্বডাবলিক্ক নঘ। 
সৈলোকানাথ বাযঙ্গের বক্রদৃি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিঘাছিলেন ) বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গ রচনাতেই তিনি 
আকুনিছ্োগ করিয়াছিলেন 

এখন একজন বিশ্বতপ্রাছ লেপকের পক্ষ হইতে এতবড় দাবীর উত্থাপন অনেকের কাছেই 
বিস্ময়কর ধাগিতে পারে_কিন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে স্থতি ও বিস্বতি, ব্যাতি ও অবলুপ্তি বিচারের 
অপেক্ষা রুচির উপরেই বেশি নির্ভর করে, আর কচির স্থার পিচ্ছিল ও চঞ্চল-বৃতি অই আছে, কাজেই 
ইলোক্যলাথের অবলুপ্তিতে বিস্মিত না হইডা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত । বিচারাস্তে যদি প্রদাণ 
হনব আমরা তাহার পক্ষ হইতে যে দাবী উত্থাপন করিলাম তাহা লত্য-_তবে প্রসঙ্গ মনে বাংলা লাছিতের 
বাঙ্গরচনার শ্রেষ্ট আসনধানি তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত! রচনার পরিমাণ ও গুণ এই দুই 
দিকের বিচারেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে৷ কিন্তু তদপেক্ষা বড় কথা এই যে-_বাহশিল্পীর সম্পূর্ণ 
সহজাত বক্রনৃি লইয়াই ভৈলোক্যনাথ জন্মিহাছিলেন, এই দৃষ্টির সম্পূর্ণতার অধিকারী বাংলা সাহিত্যে 
তিনি একাই--অপর খীহারা ব্যঙ্গ হচন! করিয়াছেন--ব্যঙ্গ তাহাদের পক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রেই ০8: 39 
1০759 ॥ স্ভাবলিন্ধ ব্যাপার নহে ॥ 

ত্ৈলোক্যনাথের জীবনের ঘটনা ও ভাবনার ধারা না বুঝিলে তাহা সাহিত্য বোঝা দুর্ঘট 
হুইবে। তাহার বাল্যকালের ও প্রথম যৌবনের দুঃখদারিত্রা ; লেই দুঃখদারিড্যের প্রতিদ্ধন্বী 
তাহার নহন্ত ; অপরের দুঃখদুর্দশ্যর প্রতি সাহার সমবেদনাপূর্ণ আত্মীঘ্তা_এ সমন্তই একাধারে তাহার 
জীবনের ও লাছিত্যের উপকরণ । একটিকে জানিলে তবে অপরটি বুঝিয্া ওঠা সহদ। তারপরে কর্ম- 
জীবনে দেশের সর্বব্যাপী ঘারিত্র্য ও সহায় ভাব দেশিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন__বেমন কিবা 
পারেন, ব্ম্বতযু দেশের ছুঃখ দৃত্র করিবার জন্তু চে) করিবেন। তাহার কর্মদীবন, দেশীঘ শিল্প 


প্রথস সংখ্য। ] ত্ৰৈলাকানাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য 


প্রসারের প্রধাস, দেশ শিল্পের ইতিহাস রচনা, পরিণত বয়সে আছন্সের সংস্কারের বিরুদ্ধে বিলাতযাত্ধ! 
=_সমন্তই এই প্রতিজঞারক্ষার অংশ । কর্নদীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরে পূর্বতন ভাবে প্রতিজা 
রক্ষার উপায় ছিল না_তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত তিনি সাহিত্যস্বরিতে আাস্তুনিয়োগ কর্রিলেন। 
তাহার রচনা তাহার দ্রীবন-কর্মেরই একটা প্রক্ষেপনাত্র_তাহার অবসন্বজ্ীবন তাহার কর্মজীবনের 
ন্বপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়) কর্মে ও অবলরে, ঘটনান ও ভাবনাহ এরকম এক প্রতিজ্ঞ বাকি 
বাংল! দেশে সত্যই বিরল। ব্যক্তিত্বের বিচারে শুধু বাংলা পাহিতে নর-_বাংলাদেশেও ঠাহারর মতো 
নিষ্টাসম্পন্ন মানুষ খুব বেশি জন্ম গ্রহণ করেন নাই। 

এখন হইতে নিরানব্বই বংলক্স পূর্বে ১৮৪৭ সালের শুই শ্রাবণ ত্রৈলোকানাধ ক্র গ্রহণ কবেন। 
তাহাদের সাংসারিক অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল। কতকটা৷ সেই কারণে, কতকটা সেকালের নৃতন আমদানি 
ম্যালেবিস্বার অন্ত, আর অমন ব্ছসেই পিতার লোকাস্বরপ্রান্তিত্ব ফলে--ঠাহার ইন্দুলের লেখাপড়া অধিবদূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। অল্প বলেই তাহাকে বিস্তালয়-দাত জ্ঞানলাডের আশা পরিত্যাগ করিয়। 
বৃহতর নিরুদ্দেশ সংসারে বাহির হইয়া! পড়িতে হয়। তখন হইতে অছগান! পৃথিবীর অনাস্মীদ্র পথঘাটই 
তাহার প্রকৃত বিগ্ালদ্থ হইস্ উঠিল । 

১৮৬৫ সালে পদক্রঙ্গে' তিনি মানকূষ-পুরুলি্! যাত্রা করিহাছিলেন। তখন তাহার বয়ন 
আঠারোর বেশি নহে । পথের কষ্ট অবর্পনীয়। তারপরে ১৮৬৮-তে তিনি কটক জেলার পুলিশ 
দ্বারোগার পরকারী চাকুরীতে প্রধেশ করিলেন। মাঝখানের তিন বংসর তাহার জীবনের দুর্বহ দুধ 
কষ্ট ও খণ্ডিত চাকুরীর ইতিহাদ। এই তিন বৎসরে তিনি বীরচূমের ছুইটি ইস্ছুলে-_মার পাবনা 
ছেলার সাজাদপুরের একটি ইস্থলে শিক্ষকত! করেন। 

এই তিন বৎসর পথেছাটে থে দুঃখ কষ্ট তিনি পাইরাছেন তাহার প্রধান কারণ-_তীহার অনননীন 
আত্মসন্মালবোধ ॥ দীর্ঘ বিদেশধাত্রায় বাহির হইতেছেন_হাতে একটিও পরপা নাই--ববচ পর্মান্্ীয়ের 
নিকটেও টাকা! পন্ষস! চাহিবেন লা। এমন লোকের পক্ষে অপরিচিত স্থানে ফ্রেশ ছাড়া আর কি দুটিবে ? 

ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেল, 

আমার একটি আত্বী আবু হবকালী। নুখোপাধ্যা্স সেই সময়ে বর্ণ মানে খাকিশ্েন। তিনি তেপুটি 
ইন্সপেকটার অব, স্কুলের কাজ করিতেন ॥ স্কল-মা্টাবির প্রার্থনাপর ঠাহার নিকট গেলাম । প্রথনে তিনি কাটোয়ার 
পাঠাইলেন, লেখানে কিছু হইল ন) । পৰে তাহার কথার রামপুত্রচাট £গেলান, সেখানেও বিফলননোব্থ হইলাম । এক 
স্থান হইতে অক্ষ স্থানে গমনকালে কপৰক শৃক্ণ অবস্থায় থাকিভাল, আস্মীঘ হবকলৌ নুখ্যেপাল্দাবের নিকট প্রার্থনা 
করিলে অবশ্য তিনি কিছু হিতেন-_কিন্ধ চাইতে পাব্বিতাঘ না। লোকে বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতান। 

হানপুর হাট হইতে পন্ত্রফ্রে শিউডি ফিবিস! আনিয়া------বর্ধ মানের ঠিকে চলিলান ॥ ৫1 ফোশ হুর 
[সিৰা আব চলিতে পারিলাৰষ লা । নিতান্ত ক্লান্ত ও হুর্যল হইঘা পড়িলাৰ। অতি কষ্টে একখানি শ্রামেন ভিত 
প্রবেশ করিলাম। এক বাক্কির বাটীতে স্ত্রী-পুক্তবের কাপড়ে চুণ-হলুদ দেখিতে পাইলাম । মনে করিলাম, 
ইহাদের বাড়ীতে কোনকপ গুভকা্ হইয়াছে--ইহালের বাড়ীতে খাইতে পাইব॥ তাহাবা জ্যতিতে স্গোপ। 
বাটীর কত? বৃদ্ধ । বৃদ্ের নিকট আমাৰ সমৃদর় হুঃখের কথা বলিলাম । আতি সঘাদব করিয়া বৃদ্ধ মাকে দড়ি, 
গুড় ও খোল খাইতে দিল । অদ্বৃতের অপেক্ষা তাহা আযাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনকজ্জীবিত ইইল। 
পুযায় বধ মান অভিমুখে বাতা করিলাম ॥---.-- 





বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বধ 


এ রকম অভিজ্ঞতা তাহার প্রথম ভবনে অবিরল॥ বালাকালে তিনি দকিত্র ছিলেন, দুরস্ত ছিলেন 
কিন্তু সেই সগ্ে ছিল তাহার বিগ্যাসাগরী প্রচণ্ড আত্মলশ্দানবোধ । এই শেবোক্ত গুণটি তাহার চরিত্রে 
অতিমাত্রাছ না থাকিলে শেব শর্স্থ তিনি নাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারিতেন কিনা সন্বেহ । 

আআর-একবারের কথা ৷ ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন, 

স্ধাবেল৷ * আনি নেনারি আলিয। পৌছিলাব। _ মেমারি স্টেশনের পুঞ্তরিমীর লানবাধা ঘাটে পারা 
বন্বিলাম ; ভাবিতে লাগিলাম, ছিল বহার হয় নাই; অতিশহ দুর্বল হইয়া পড়িয্যাছি; বদি আক বাত্রেও 
অনাহারে এখানে শুইনা ধাকি--তবে কাল প্রাতে আবও ছুধল হইয়া পড়িব, স্থতথং এখনি পথ চলা ভাল। 
রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধান্ত তৃষা পা আব উঠে না একটা ঠেহুল গাছ হইতে ঠেঁতুল পাত 
পাড়িয় লাম তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা ১২টার লমরে মগরার আনিলাম। শরীর কাবগঞ্স, 
আর অগ্রসর হইতে পাবিলান না । একটি পুরাতন ছাতা ছিল । একজন দোকানী সেই ছাতাটি বাধা রাখিয়া আমাকে 
কালাহার করিতে সিল, আর গঙ্গ। পাব হবার নিনিত নগদ একটি পরমা দিল ॥ আমি বাটি আসিলাম'। 

ঠহল্যেকালাথের প্রথম জীবন এইভ্তপ শোচনীদ্থ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ__কিন্ক কখনই তিনি, আত্মপন্মান- 
বোধ বিসর্জন দেন নাই ॥ 

ইহার পরে যখন তিনি উধড়ায় দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য করিতেছেন_তখন সেখানে এক দুতিক্ষ 
দেখা ৰেয্ন। ক্ষুধার কষ্কালসার মৃতি চারিদিকে । অপরের ক্ষুধার সঙ্গে নিq্রের স্ষ্ধাও মিশিল। দেশের 
শিশুডাইদে় জগ্জ টাক! বাচাইতে গিয়া অনেক দিনই তাহাকে একাত্র, কখনো কখনো ব। মারা দিন অনাহারে 
থাকিতে হইত। ক্ষুধায় প্রাণ ওঠাগত হইলে শীতল জল পান করির! শরীর কিকিৎ সুস্থ করিতেন। দেই 
সময়ে স্িবিধ ক্ষুধার অশ্র-সরস্বতীর তীরে বসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন 

ৰাহাতে এই শ্বৰ্ণভূষি ভারডতূমিতে ছুতিক্ষ উপস্থিত লা হইতে পারে, এইরপ কার্যে আনার দলকে 
আছি নিস্সোছিত কৰিব। সেইগিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহ! কিছু শিখিবরে আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন 
লে মনে এই স্থির হইঘাছে যে, ভাগ্গতের লোক বি নিছে নিচ্ছে একটু হর করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্ততঃ 
অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পাবে । আছ পর্যন্ত এই বিয়ে শিক্ষিত খাক্তিগণেপ্র চক্ষু উন্নীলিত করিতে যর লাটরাছি। 
কিন্তু কি কিৰ, সকলেই আপনাৰ স্বার্থের জন্ট হন্ত ॥ বাচাতে দেশের হ:শমোচন হয়, এপ চিন্তা অয় লোকেই 
করিরা। থাকেন ; বড় রোর না হা, ক্রিয়-কর্ণ উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বংনরের মধ্যে একদিন কি ছুই দিন 
আহার দিয়া থাকেন) কিন্ত গরীব দুঃখী লোকেরা চিরকালের অন্ত যাহাতে এক মুঠা অল্প পার, এক্কপ কারে করলেন 
দুটি আছে ? 

ত্ৈলোকানাখের এই প্রতিজ্ঞাই তাহার জীবন ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড । তাহার কর্মজীবন ও 
সাহিত্যন্ধীবনকে এই একটি মেক্দণ্ডই বিধৃত করিয়া! বাখিত্নাছে। কর্মের দ্বারা বতদিন সম্ভব এই প্রতিজা- 
পালনে তিনি তৎপর ছিলেন-_কর্মজীষন হইতে অবলর গ্রহণ করিম! সাহিত্যন্থ্টির ছাতা জীবনের শেষ দিন 
পর্ধস্থ তিনি এই প্রতিজঞা-পালনে নিধৃক্ত ছিলেন। কালেই তাহার সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে তাছার প্রতিজ্ঞা 
_ এবং প্রতিচ্ঞার পটভূমি স্বনূপ ভাহার ছীবনের অভিজ্ঞতা প্রথমে বুঝিয়। লওদা একান্ত আবস্তক বলিয়াই 
এত বিস্তায়িতভাবে সাহার জীবনের এই অংশটিকে ব্যাপ্যা করিতে হইল। 

সরকারী চাকরিতে ঢুকিন্া স্রেলোক্যনাথ দুইজন উদার ও উদ্বতমনা ইংরেজের সহিত পরিচিত হুইয়া- 
ছিলেন! তাহারা স্বর উইলিয়াম হান্টার ও স্তর এডওয়ার্ড বক্‌। ইহাদের সাহাযো ও নিজদের কর্ম 


প্রথম সংখ্যা ] ত্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রলসাহিত্য 


কুশলতায্ব তিনি ক্রমে ক্রমে গভর্মেপ্টের ষ্যাটিস্টিকৃস্‌ ও কৃষি-বাণিছ্াবিভাগে দায়িত্বলম্পদ্র পদে উন্নীত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হাখিতেন। এই সমযে দেশের শিল্প- 
প্রসারের ভস্ত তিনি একটি কাছ করি্াছিলেন | বড় বড় হেল স্টেশনে ও হোটেলে দেৰীয় শিশ্পবস্থ রাশিয়া 
বিক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা এখন চলিত আছে তাহা তীহারই প্রবতিত। ১৮৭৭-২৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাকলে 
দুভিক্ষ উপস্থিত হদ্ব। গাদবের চাষ করির! তন্দাবা! লোকের প্রাপরক্ষ। কর! ঘাইতে পাবে-তিনি 
গভর্মেন্টকে এই প্রস্তাবটি দেন ॥ তাহার প্রস্তাব অহুধায়ী কাছ হওয়াতে বহু সহশ্র লোকের প্রাণ ঝাচিয়া 
বায়। অতঃপর তিনি রাজ্রস্ববিডাগে বদলী হন। 

১৮৮৬ মালে বিলাতে শিল্প প্রদর্শনী আরস্ত হয়। দেস্টয় শিল্পপ্রসানে কিয়, পরিমাণে সাহাবা 
করিতে পারিবেন এই ভরদায় তিনি সাঘান্িক সংস্কারের প্রতিকৃলত। সত্বেও বিলাতযাত্রা করেন এই 
অ্রমণবৃত্তান্ত তাহার * 155. 1০ চ:০৫০০০৭ গ্রন্থে লিখিত আছে । 

সরকারী চাকুরির শেষ কয়েক বছর তিনি কলিকাতা মিউজিদ্বামের সহকারী কিউরেটরু-এর পদে 
অধিয্নিত ছিলেন। শরীর অহ্স্থ হইয়! পড়ায় তিনি ১৮৯৩ সালে পেন্সন লন । 

১৯১৯-এর নভেম্বর মাসে ৭৩ বংলর বয়সে পুত্রীতে তিনি দেহত্যাগ করেন। 

তাহার প্রকৃত সাহিতাদীবন সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইবার পরেই মার হয । 

ট্রলোকানাথেন গ্স্থাবলী দ্বিভাৰিক-- ইংরাজি ও বাংলা ॥ 

ইংরাছগি গ্রন্থগুলি ভারতীয় শিল্প, ভবিজাত অ্রব্যাদির বর্ণনা ও ইতিহাপ। তাহার বাংল! রচনাকে 
তিন ভাগে ভাগ করা ঘায়-স্থলপাঠ্য বিজ্ঞান ও নীতি-বিযদ্ক গ্রন্থ । তিনি ও তাহার অগ্রঙ্জ একযোগে 
বিশ্বকোধ নামে অভিধানগ্রন্থ-রচলার সুত্রপাত করেল। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তাহার রচিত সাহিতা- 
গ্রশ্থাবলী । 

বত'নান প্রবন্ধে তাহার সাহিত্য গ্রন্থাবলীই প্রধান আলোচ্য বিষ হইলেও উল্লেখ করা ঘাইতে 
পারে তাহার ইংরাজি ও বাংলা সমুদয় গ্স্থই একই ভাবের হারা মঙ্ছপ্রানিত__দেশের কল্যাণ-লাধন। তাহার 
প্রথম জীবনের প্রতিজ্ঞার কথ! ফি ভাবে তিনি বিস্বৃত হইবেন ? 


হ্রাটায়ার ব| ব্যঙ্গ উদ্দেস্টমূলক শিল্প__অন্ত শ্রেণীর শিল্পের নহিত ইহার প্রভেদ এইখানে । অন্ত 
শিল্পের মৌলিক প্রেরণা বাহাই হোক-_স্লটা গুপ্ত থাকে__কিস্ত বাঙ্গের সূলট থে শুধু মুখ্য তাহাই লঘ-_ 
মূলটাকে অনেক সময়েই গোপন রাখ! চলে না। উপমার ভাষার-_বাঙ্গ হেন মূল; মৃলটাই এখংলে নুখ্য_ 
সমস্ত গাছের লক্ষা ওই মৃলটাকে পু করিয্কা ভোলা ॥ ইহাই বাঙ্গের প্রধান গুণ_আবায এইখানেই 
তাহার গুদের সীমা! | ব্যঙ্গ অতুয্চ শ্রেনীর সাহিতা--কিন্ত কোন মতেই উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্যে গণ্য 
হইতে পারে না) 

বাঙ্গ উক্দেপ্রদৃলক শিল্প--অর্থাৎ ইহাকে একপ্রকার প্রচার-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। 
মক্বত্বের অনুকূলে ব্যঙ্গ চিরকাল প্রচারকার্য ছালাইছ্বা যাইতেছে । কিন্তু মানব বড়ই অকুত্তজজে। হে 
লোকট। শ্বেচ্ছাকৃত নকীব হইছা তারম্বরে তাহার পক্ষে প্রচারকার্থ চালাইতেছে__তাহাকে দ্বারের কাছেই 

[) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


বাখিঘা দে্-মার বে-কবিতা তাহার কানে কানে স্ব প্রলাপবাণী ঢালিতে থাকে, সাংসারিক 
্রন্থোজন-সাধনে যে-প্রলাপের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই-_সেই স্বরগারপ্রলাপবাদিনীকে অন্তঃপুরের গোপন 
বক্ষে লইয়া পিছ্ছা আছর করিয়া বসায়। সকল নেশে--সকল কালেই কবিতার স্থান বাগে অনেক উতর 

বাঙ্গলাহিত্যিকগণ্ তাহাদের শিল্পের এই ন্যানতার কথা জানেন__কিন্ধ তাহাতে তাহাদের 
তেনন ভ্রক্ষেপ নাই॥ তাহারা প্রধানতঃ লংলারের যঙ্গলসাধন করিতে চান। মূলতঃ তাহারা কমা 
কিন্তু কর্মের একটা স্বাভাবিক দীমা আছে বলিয়াই শিল্পের মাধ্যমে তাহাদের কর্মপ্রবণ চিত্ত 
আপনাকে হেন প্রকাশ করিতে থাকে । ব্যঙ্গশিল্প সাহিত্যিকের কর্ম-শক্তিত্ই বেন একট। প্রক্ষেপ। 
এই ভক্তই দেখা ঘা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-সাহিত্যকদের অনেকেই কম€কুশলী বাকি ছিলেন। তাহাদের 
সমন্ত ইচ্ছা। কর্মের মাধানে প্রকাশিত হুইবার স্রহোগ পাইলে হয়তো। তাহারা আর শিল্প-মাধামের 
প্রয়োগে মগ্রদর হছইতেন না। আপাততঃ ভল্টেয়ার ও সুইফটের নাম মলে শড়িতেছে। ভল্টেফছারের 
মতো কর্ম'কুশলত! খুব অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটিঘাচ্ছে। শুধু সাহিত্যিক কেন-_বাবসামীদের 
মধোও তাহার ছড়ি মেলা সহদ নঙ। পরবর্তী কালে ধনোপার্জনে ও ব্যবলায়ে মধাবিত্ত শ্রেণী থে 
সার্থক প্রবণতা দেখাইয়াছে-_ভগ্টেম্বার তার আদর্শস্থল। তাহাকে প্রথম সার্থক মধ্যবিত্ত বাবসান্বী 
বলা বাইতে পানে ॥ ( অর্থোপার্জনে তাহার যে কেবল কুশলতা ছিল তাহা নয়--পদ্থার ভালোমন্দ 
বিচারেরও অভাব তাহার ছিল। তৎকালে যুদ্ধের বাছারে টাকা খাটাইয্কা ( সব সমরে সনৃপায়ে নয় ) 
তিনি প্রন্ৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এবারের ঘুন্ধের বাআারের সন্থাবহার করিতে পারিলেন না 
বলিয়া খুব লম্ভবতঃ তাঁহার মধ্যেকার বাবনায়ীটা পরলোকে বসিয়া বুক চাপড়াইরা মরিতেছে। 
ভল্টেরারের জাধিক-দুনীতিপরায়ণতার উল্লেখের আন্ত এ প্রস্তাবের অবতারপী নয়_-তাহার কমকুশলতার 
বর্ণনার জগ্ঞ মাত্র ।) সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যার থে কর্মীপুকধ ছিলেন ডাহাঝ দ্রীবনী- 
প্রসঙ্গে তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

বাঙ্গশিল্পের উত্তবের কারণ কি? সময়ের গুণ ও বাক্ির বিশেষগুণের সমহপ্নের ফলেই বাঙ্গ- 
শিলের--তথ। সমস্ত শিল্পেরই উদ্ভব হইয়া! খাকে। মাহ্থবের সমানে এক একটা যুগ আলে-_বাঙ্গ বচনার 
যাহা অন্মকূল । ইউরোপের অষ্টাদশ শতক ছিল_এইরকম একটা যুগ। এই যুগাধিনায়ক ছিলেন 
ভল্‌টেয়ার ও হ্ুই্ই। সে-যুগে কবির অভাব ছিল না_কিস্ক ব্ঙ্গ'ই ছিল তখনকার প্রধান শিলপ। 
বাঙ্গ এবং ইতিহাস । এ ছই যতই ভিঙরশাখাশ্রম্ী হোক না কেন_এক আমগায় মিল আছে। 
ছুইয়েছই অগ্ততম মূল উপাদান সংশয় ও নাস্মিক্য। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ট ত্তাটারার ও শ্রেষ্ঠ 
ইতিহাদ একই শাখার ফল-__-একই রসে পুট । বাংল! সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের সঙ্গে ওদেশের অষ্টাদশ 
শতকের কার্ধকারণের এ্রক্য থাকা সম্ভব লক্গ__তৎসবেও দেখি অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি 
ভারতচশ্র ছিলেন উচুদরের বাগ লেখক। এ কেমন কিবা হইল ? তখন দন্ত পৃথিবী দুড়িয়া 
কি একই হাওয়া বহিতেছিল ? 

এ যেমন গেল ঘূগের গুণ, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণ আছে। সংসার ভালো বন্দন জড়িত । 
কোনো কোনে। লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হুর স্বভাবতই ভালোর দিকে-_কাহারে! আবার মন্বর দিকে। 
সংসারের ভালো দেখিয়া কেহ কা উল্লসিত হন--মন্দটা দেৰিদ্বা বা কেহ ক্ষিপ্ত হইয়! ওঠেন। আত 


প্রথম সংখ্য! ] ত্ৰৈলাক্যনাথ মৃবোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য 


ভালো-মন্দকে সমান ভাবে দেখিবার সৌভাগ্য ও শক্তি মাহুবে কদ্াচিং দেখ। যাত্র_দে দেখিতে 
পারে সে শেক্সসীঘ্ার হয । 
বুবিলাম যে বিশিঃ কালগুণ আছে-_আবার বিশিষ্ট ব্যক্তি ভ্ণ আছে। কিন্তু এই ভুইরের সনন্বর 
হর কিন্পে ? কাকতালীয় না কার্ঘকারণসস্থূত ? ভালো-বন্দ সব সময়েই আছে তবে এক-একটা দমে এক- 
একটা দিক উগ্রতর হুইয়া ওঠে-আর এমন হইবার পিছনে পূর্বগামী অনেক কার্মক্তরণের ধাক্কা থাকে। 
সাধারণতঃ দেখা ঘায় কোন একটা! মহৎ আদর্শের হারা প্রভাবিত যুগের অবসানকালই বান্দের প্রাহৃাবের 
সম) রেণেস'সের ক্ষরিত প্রভাবের যুগে ভল্টেয়ার ; বৈষ্ণব লাহিতোন্ধ উন্মাদনার পরে বিশ্যাহুন্দর ; 
বিষ্াহথন্দর যাধাকুফের প্রচ্ছত স্রাটায়ার মাত্র । 
জগতের কল্যাণরূপ ঘে-সব শিল্পীর চোখে পড়ে তাহারা জগতের কবিশ্রেষ্ঠ হয়-_গাটে আছেন, 
বৰীজ্্ৰনাথ আছেন, ইহার। কখনো কথনো। শ্তাটায়ার-রচনার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন--কিস্ক তেমন 
সাফল্য লাভ করিতে পাবেন নাই-__দৃ্টভঙ্গী ও যুগদর্ম' দুই-ই প্রতিক্ল। শেলি ও ওছার্তদ্বার্থ একই 
কারণে বারংবার বার্থকাম হইয়াছেন । 
ভল্‌টেঘ়ার তংকালীন ধর্মাদ্ধতা ও বুদ্ধির মৃঢ়তা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া, তীক্ষোজ্জল 
বাঙ্গ-পুস্তিকার বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার হাসি তাহার ক্রোধের চেও মারাস্থক। মানব- 
জীবনের দুঃখের লবণান্রাশির স্বীপমালার ভ্রাস্থ পথিক ইউলিলিদের, মতো ভল্টেঘার গৃহে ফিরিয়া 
দেখেন যে মানবের শুভবুদ্ধিকে দৃঢ় প্রপদ্থীর দল ঘিরিয়া ধরিস্বাছে। তখন তাহার ধঙ্ৃক হইতে যে 
09701৫6 শর নিক্ষিপ্ত হইল--তাহা আজিও মৃঢ়তার সপ্ততাল ডে করিতে কৰিতেই চলিয়াছে। 
ভল্টেম়ারর কখনো ভোলেন নাই ঘে ব্যঙ্গ উন্দেশ্তমূলক-_এবং নিদের উদ্দেস্টের মূল দক্দ্ধেও তিনি সৰ্বদা 
সচেতন ছিলেন যে ধর্মাদ্ধতা ও মৃঢ়বুস্ধিই মানুষের শ্রেষ্ট শক্ত ৷ 
পূর্বেই বলিয়াছি বাক্বরসিকের সহছাত দৃষ্টি লইঘ্াই স্রৈলোক্যনাথ জস়িয়াছিলেন। তিনি কি 
চাহিতেন তিনি ছানিতেন। তিনি ছানিতেন মান্য বড়ই হৃদদ্হীন, বড়ই বৃশংস_ব্যক্কিগত স্বার্থ 
চিন্তা ছাড়া আর কিছু বড় তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। পৃথিবী দে শ্বর্গশ্বাজ্সো পরিণত হইতে 
পারে না তাভা তিনি জ্বানিতেন । তবে মাস্থবে আর একটু ৎদি হৃদয়বান্‌ হয়, আর একটু পরার্থপর 
হু, আর একটু বিচারবৃদ্ধিদস্পএজ হয়, তবে সংসারের দু'একটি কণ্টক উৎপাটিত হইত্রা দ্বানটা আর 
একটু ভত্ররফম ও বাসোপযোগী হয়। ইহাই তো বথেষ্ট। ইহার বেশি আর কিছু হওয়। সম্ভব নয 
তাই তদধিক তিনি কিছু চাহিতেন ন! । ভল্টেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন ধর্মদন্ধতা ও বুদ্ধির মৃঢ়তা, টত্রলোক্ানাথের 
ক্ষেত্রে তেমনি হৃদয়হীনতা ও বাক্তিগত স্বাৰ্থ । এই দুটির কবল হইতে ঘাহুধ আর একটু মুক্ত হোক 
ইহাই তাহার উদ্দেশ্ত ছিঃ আর এই উচ্দেশ্ব সন্ধে একটুখানি সজাগ কৰি! তোলাই তাহার শিল্পের 
+ উদ্দেশ্য ছিল। 
মানুষ কেবল থে মাছষের প্রতি হৃনদ্ববান হইবে মাত্র তাহাই নন, ইতর প্রাণীর প্রতিও তাহার 
বাবহার সদদ্বতর হওয়া! উচিত। ইতর প্রাণীর প্রতি মাহুযে যে নৃশংস আচরণ করে-_ইহা ডাহাকে 
বড় বাদ্িত ৷ যৃঢ় পশুদের প্রতি এমন করুণা অল্প বাঙালী সাহিত্যিকের রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। 
একটি দৃষ্টান্ত ছেওয়া যাইতে পারে। গড়গড়ি মহাশঘ কলিকাতাহ্ গিদ্ন। তাহার গুরুদেবের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা { পঞ্চম বৰ্ষ 


কণাই বৃত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিহাছে। তাহার গুরুদেবের পাঠার বেনাদে ছাগল বধের কৌশল 
বর্ণিত হইতেছে 

তাহার পর তাহার (ছাগলটহ ) দুখদেশ নিজের প। দিত) আড়াই) জীবন্ত অবস্থাতেই নুগুলিক্‌ 
হইতে ছাল ছাড়াঈতে আরষ্ত কবিলেন। পাঠা দুখ শুক্ষরেব মাড়াইখা আছেন, স্থতবাং লে চীংকায করিয়া 
ডাকিতে পাতিল না৷ কিন্তু তথাপি তাহাক কষ্ঠ চইতে মাঝে মাকে এপ বেগনাস্থ্চক কাতব ধ্বনি নির্গত হইতে 
লাগিল বে, তাহাতে আনার বুক যেন কাচিন যাইতে লাগল । তাহার পত্ব তাহার চক্ষু হইটি! আচা, আহা? 
লে চক্ষু দুইটির দু:খ আক্ষেপ ও ত২সনাস্থচক ভাব বেখিয়া আনি খেন জ্ঞান-গোচবশূক্গ হইয়া পড়িলাম। + * 
আমি বলিঘা উঠিলাদ "ঠাকুর মহাশয়, কৰেন কি! উচাব গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন । প্রথমে উহাকে 
বধ করিঘা তাহার পর উহার চর্ম” উত্তোলন কক্চন।" ঠা মঙ্গাশর উত্তর করিলেন__'চুপ ! চুপ! বাচিবের লোক 
শুনিতে পাইবে । চীৱন্ত অবস্থা ছাল ছাড়াইলে ঘোর বাতনাগ্ ইচ্ার শরীর ভিতবে ভিতরে অল্প অল্প কাপিতে 
থাকে । ঘন ঘন কম্পনে ইহাব চর্মে এক প্রকাৰ লক সক্ষ সুৰত বেখা কল্পিত হই) যার়। এরপ চর্ম তুই আনা 
আবজ নূলো বিক্রীত হয়। প্রথন বহ করিত। তাহার পত ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া ছুই আনা কন মূলো বিক্রীত 
চা জী অবস্থাত শ/ঠার ছাল ছাড়াইলে আদার ছুই আলা পয়লা লাভ হঝ। ব্যবসা করিতে বণিঙগাছ্ছি যাব।। 
লা মায়া করিতে গেলে আর ব্যবলা চলে না।'-----”আার একবার আমি পাঠান চক্ষু তুইটির দিকে চাহিদা! ফেখিলাম। 
সে চক্ষু দুইটি যে ন্দাদাকেও ভংগন! করিছ। বলিল--আমি হ্র্বল, আৰি নিঃলহান. এ ঘোর যাতনা তোরা 
আমাকে দিলে। নাথায় উপরে কি ভগবান নাই ? 

ন্বশংসভাবে নিহত নেই অহা দুর্বল পশুটির দৃষ্টি ত্রলোকানাখের সমস্ত রচনার মধো 
চড়াট্দ্না আছে । নেই দৃষ্টি বারংবার পাঠককে ভাকিয়া বলে--মার কিছু নন, তোমরা ওই অতিরিক্র 
ছুই আনার লোভ বর্জন করো) আমার ছাল বদি একাস্বই চাও অন্ততঃ আগে আমাকে বধ করিয়া 
লও) মানবের কাছে জ্লোকানাখের আশ। অতি ঘংসামান্ত_পশুবধ বদি নিতান্তই বর্ধন করিতে না 
পারে! ব্যাপারটাকে যত অল্প সম্ভব নৃশংস করো। বোলো আনার লোড পরিত্যাগ হদি সম্ভব না হব 
অতিরিক্ত দুই আনার লোভ পরিত্যাগ করো-_-ভাহাতে তোমার ক্ষতি হুইবে না। 

পশু, পক্ষী এবং মানব-সমাজের অন্তর্গত অলহায় দুর্বলের প্রতি করুণা ত্রৈলোক/নাথের রচনার 
প্রধানতম সম্পদ । ভল্‌টেগারের হাসি স্টতের তীব্র বাতাসের মতে! জল কণাশুন্ত, তাহা হাড়ের ভিতর পর্যন্ত 
কাপাইদ! তোলে । ভ্রেলোক্যনাখের হালি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আছে। 

এই আবনদর্শন-প্রকাশের বাহন তাহার হাসি এবং তাহার ভাষা৷ তাহায় ভাবায় বন্ধিমচন্ 
ও রবীন্তরলাখেন্র সম্পদ ও অলৌকিক মহিমা আশা কর! বৃখা। এই ভাবার প্রধান এশ্বধ শরবৎ খদুগতি। 
খজুতাই বঙ্গের প্রধান সম্পদ ভাষা ধৰি খুদু না হয় তবে বাঙ্গের প্রচণ্ডতার অনেকটাই 
সান্পথে নষ্ট হইন্থা বায় । অনাড়খ্বর সরল ভাষার মাধ্যম ব্যঙ্গের তীব্রতাকে একটুও নষ্ট হইতে 
দেঘ না। আর এই অনাড়স্বর ভাষার মেরুদণ্ড লেখকের অন্ত পর্থবেক্ষণশক্তি। তাহার চারিদিকে 
যাহা। ঘটিতেছে-_তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তির জাতন কাচের ভিতর দিম তাহাকে তীব্রতর ভাবে ক্ূপদানের 
ক্ষমতা তাহার অসাধারণ । 

তাহার পর্ববেক্ষণশক্তি ও তাহার বাহনহবক্কূপ অনাড়স্বর ভাষার উদাহরণ 'পাপের পরিণাম’ 
প্রস্থ হইতে উদ্ধত হইল-_ 


প্রথম সংখা। ] ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য 


খাছ ভুত বাত্রে বিকট শব্দ কৰিতেছে “হু চ। ছু হুঃ” ঠেঁতুল গাছ হইতে ছাই এই শক উত্বিত হইল 
আর চারিদিকে সথক্ক।- হুহা, হ্বাক'-ত্ত্বা-হ: শুগালগণ ডাকের! উঠিল । দেই সমর কাক লক্ষিপণ জন্ডকান ন! নানিয়া, 
বৃষ্টি-বাদল ন। মানিয়া, বৃক্ষণাৰা পরিত্যাগ কৰিশ্া উড়িতে লাগিল । কা কা ববে একবার তাহারা এ ডালে বাদল, 
পুনরারে লে ডাল হইতে উচিয়া অন্ত ভালে শিল্পা বসিতে লাগিল । নিকটস্থ বাশকাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর 
মন্তৰ লুকাইস্জা ভি্রিতেন্ধিল। কক্‌ কৰ্‌ রবে তাহা! ও চািশিকে উডিতে লাগিল । বাছড়গণ সন্‌ দন হবে লে স্থান 
হইতে পলায়ন করিতে লাগিল । পেঁচকগণ হট হট সবে রাত নহাশত্রের অষ্টালিকাগান্জে কোটকের ভিতর 
আশ্রয় লইল । নিকটস্থ কতেক বাদী হইতে কুকৃহগুল! ডাকিতে ডাকিতে বাতির হইল | কিন্ত কিছু ব্য অগ্রন হইলে 
যেই সেই তেঁতুল গছ তাহাদের নয়নগোচক হইল, আব তাচাব্বা বসিপ্রা পড়িল। লাঙ্গুল ভিতরে রাশিয়া পশ্চাহ 
পরতে উপরে ভঙ্গ দিলা উদ্চগতাবে বালপ্রা, দূব হইতে ভুল গাছে দিকে এক কাই চাস তাহাহা অতি তযেকর 
শদ্ষে ক্রন্দন কৰিতে লাগিল ॥ সেই গতীঙ্গ নিশাকালে দেই চীংঙ্কারে একে লোকের হৃ-র কম্পিত হইবাছিদ, তাহার 
পরে আবার সেই প্র-তশ্ববে কুকুরের ত্রন্দলে আতক্কেদ্ আর লীমা রহিল না । 

পশুপক্ষীর বাবহারের এই চিত্র বাস্তবতার উজ্জল | সহ্ৃদয়তার দৃতে পশুপক্ষীর জগংকে 
ঘে দেখিয়াছে কেবল তাহার পক্ষেই এইস্্রপ পর্যবেক্ষণ সস্ভব। 

পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন তৈলোকাযনাথের প্রচুর পরিমাণে ছিল কজনাশক্তি তেমন ছিল না। 
বস্তুতঃ দিব্য কর্সনাশক্তির বেন তাহার কিছু অভাব ছিল। আর কল্পনাশক্তির প্রাচূর্খ ব্যতীত 
কেহই শিল্পের চূড়া স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ বাহ্-শিল্পীরও প্রচুর কল্পনাশক্তির প্রয়োজ্ছন। 
ত্য বলিতে কি--অনেক সময়েই দেখা ঘার শ্রেষ্ট ব্যঙগশিল্পীগণ উচুররের কৰিও বটে_যেন মলিদ্রের, 
এরিষ্টফেনিল এবং হাঘ্বনে। এই কল্পনাশক্তিস্ব অডাবেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিলীদের অগ্ততম হইতে 
পারেন নাই, শ্রেঠ বাঙালী বাঙ্গশিল্ী মাত্র হইয়া আছেন । তাহার রচিত বাঙাল নিদিরাম কোন কোন 
স্থানে হুগোর “910৩5 ০1 65 5৬৭’র অঞুক্রমণ বলিদবা বণিত হইয়াছে। ইহা লেখকের অভিপ্রেত 
কি নাজানি না। কিন্তু এ দাবী কর! উচিত নয় । বাঙাল নিখিরামে সহৃনঘ্ততা গুণ আছে, পর্ঘবেক্ষপশক্ির 
অভাব নাই, গল্প বলিঝার ক্ষমতাও অসাধারণ কিন্ত ছুগোর কাবা-উপস্তাসেত্র এবং তাহার সমস্ত রচনার-ই 
ঘাহা প্রধান গুণ সেই অলৌকিক কর্পনাশক্তি কোথায় ? হুগোর থে কনার নিকটে নমূগ্রও গোস্পদ_ 
সেই কল্পনা কোথায়? হুগোর কল্পনা ও ভাষার কোটালের বস্তা ন! থাকিলে তাহার কাব্যের ( Toilers of 
8৪ ৪9৮ কাবাছাড়া আর কি?) অগ্থদরণ করিবার আশা বৃথা । যে গুণে হগোর মহব, সেই গুণেই 
অআলোক্যনাথের দীনতা- কাছেই হগোকে অস্থলরণ করিবার শক্তি তাহার শ্বদতম ! বরঞ্চ তিনি ভল্টেম্ার 
বা হ্ইফ্টের কোন গ্রন্থের ভাবাহুদরণ করিলে আশাতীত লালা লাভ করিতে পারিতেন। 

স্রৈলোক্যনাথের বাহ্বদূষী, জীবন-দর্শন, বিশেষ শক্তি ও বিশেষ শক্তির অভাব সম্বন্ধে আালোচন! 
করিলাম, এবার তাহার শিল্পের টেকনিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব । 


ইঅলোকানাথ গল্প বলিবার দহজাত শক্তি লইর! অস্তিয্াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শক্তি অতিশয় 
বিরল । গল্প অনেকেই লেখেন__কিন্ত গল্প বলিবার ভঙ্গী সাহিত্য হইতে প্রা লোপ পাইবার মুখে 
লাহিতা লিখিত-আকায় ধারণ করিবার পূর্বে গল্প বলিবার ভক্গী মানব-দমাঝে প্রচলিত ছিল--কিন্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


তাহা লুগ্ুপ্রাধ। এখন আমরা গল পড়ি_গল্ শুনি ন। ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার মধ্যে গল্প বলিবার 
আদিমশক্ি বিশ্তযান । সে গল্পও আবার বাংলায় ঘাহাকে আঘাড়ে গল্প বলে। এ শক্তি ঝংলা সাহিত্যে 
অতি বিল বলিলেও চলে ॥ 

আরব্রোপন্গাল এখন লিশিত-আকার ধারণ করিলেও তাহার মধ্যে মূল কখনগুণ এপনো যেন 
ধ্বনিত । ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় গল্প পড়িতেছি না__মদৃশ্ট কথক বলিয়া াইতেছে__ আমর! 
শুলিতেছি। ভ্রেলোক্ানাথের গল্প সর্বদ্ধেও এই কথা প্রযোদ্য । আরও একটি কারণে আরব্যোপস্কালের 
উল্লেখ কত্রিতে হইল । হৈলোক্যনাথের গল্পের টেকুনিক বস্তুত: আরব্যোপন্ডালের টেকুনিক | এই অমন 
কাবা উপন্তাস নয়_আবার গল্পও নম্ব_অঙ্ুরস্ত গল্প-শৃদ্দল । একটি গমের সহিত আর-একটি গল্প 
গরস্থিযুক্ত হইয়া শ্রোতার অন্তহীন মনোযোগের শেষ সীমা পর্থস্ত চলিয়াছে। উলোক্যনাথের অধিকাংশ 
গ্রস্থই গতের শৃদ্দল। কঙ্কাবতী, পাপের পরিগান, ফোকলা দিগম্বর ও বাঙাল নিধিরাম ব্যতীত আর সব 
রচনাই গল্পের মালা ছাড়া আর কিছু নগ্ব। ডমকরুধর চরিত, যদ্রার গল্প, মুক্তামালা, এনন কি লুগু_সবই 
গল্ললমঠ । এগুলি উপন্াসও নধঘ--ছোট গল্পও নয়_একটি কাঠানোর মধো অনেকগুলি গল্পে সমষ্টি 
মাত্র। একট! শক্ত কাঠামোর মধ্যে সমস্ত বিধন্টাকে থনীতূত করিয়া ধ্ৰাটিগ্রা দিলে কথনগুণ অনেক 
পরিমাশে লোপ পায়। লে চেষ্টা লেখক করেন নাই । শিখিলশিনন্ধ ক্রেমের মধ্যে বহুতর গল্পকে 
লরবিবেশ করিয়! রস জনাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য । এ গুণ সহদ্র গুণ নন। 

তাহার ব্চনাস্র আর-একটি বৈশি্য সকলেরই চোখে পড়িবে । তাহার অধিকাংশ গল্পের উপাদান 
ভূতপ্রেত, দৈত্য দালা। স্বপ্ন বা তক্ছাতীঘ্ অডিপ্রাককৃত অভিজ্ঞতা তাহার অন্ততম প্রফাশপন্থা। 
কিন্ত তক্ষন্ তাহাকে তুতুড়ে গল্পের লেখক বলিয়া সংক্ষেপে উড়াইয়া দিলে চলিবে লা। তাহার উপাদান 
ভূত প্রেত__কিস্ত কেবল ভূতুড়ে গল্প বল! তাহার উদ্দেশ্য নহে । 

হুইফটু গালিভারের ভ্রমণবৃত্বান্তে ক্ুত্রকায় লিলিপুট ও অতিকায় ব্রব্ডিংনাগের অবতারণা 
করিয়াছেন। কি জন্ম ? মানবচরিত্রের অসঙ্গতি প্রনর্শনই তাহার লক্ষা। এই অদঙ্গতিকে প্রতাঙ্ষ করিয়া 
তুলিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রকারিক ও অতিকারিক জীবের স্থত্ী করিয়া তুলনার মানুষের আশা আকাচ্ষা ও 
শক্তিসামর্থোর নিরর্থকতা দেখাইয়া দিঘ্বাছেন। ঠিক এই কারণেই উআ্রলোফানাথের গল্পে ভূত প্রেডের 
আবির্ভাব; মানুষের খেয়াল খুলী ও কল্পনাকে ধখেচ্ছ দৌড় দিবার উদ্দেশ্যেই বাস্তব-বন্ধন-বন্জিত স্বপ্র- 
প্রসঙ্গের অবতানদ্বা । 

মাহুবের অসঙ্গতি দেখাইতে হুইলে তাহার সহিত তুলনীয় আবশ্যক । ভূতপ্রেতের সমাদের 
সহিত মানবসনাজের তুলনা! অতিশয্ সহ ও বহুপ্রচলিত। কাজেই তাহাকে বাধ্য হুইয়া ভূতপ্রেতের 
সমাজের সাহায্য লইতে হইয়াছে । নাহৃষকে ব্যঙ্গ করাই তাহার উদ্দেন্ত-_ভৌতিক গলপ বলা নয়। 

লুহ্‌ গল্পে একটি ভূতকে খবরের কাগজের সম্পাদক করিঘা দিবার লোভ দেখাইয়া গল্পের নায়ক 
আমীর তাহাকে বল করিয়া ফেলিল। আমীর বলিতেছে, মাঘ সম্পাদকের গালিতে আর খবরের কাপ 
আগের মতন বিকাশ লা__ এখন ভূত সম্পাদক হুইয়া ভূতের গালি প্রয়োগ করিলে কাগঞ্ছ বিকাইবার 
অধিকতর সম্ভাবনা । ভূতে ও মা্থবে এই হে অসঙ্গতি, এবং এই অনগ্রতিদ্রাত বাঙ্গ, ইহা আর কি ভাবে 
টানে! যাইত ! 


প্রথম সংখ্যা ] ত্ৰৈলাকানাথ সুখেপাধ্যায়ের রস্সাহিতা 


কিছ! আর-এক স্থলে তিনি বাংলা খ্রিস্বেটারকে বাঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে শব-পাপলার উল্লেগ 
ক্ররিঘ্বাছেন। শব-সাপক আর-লব বিভীবিকাকে দগধ করিতে সমর্থ হইল-_কিন্তু ভৌতিক সকা থিয়েটারের 
বীরের ভঙ্গীতে আসিঘা তাহাকে আহ্বান করা৷ মাত্র সে শবাসন ছাড়ি পলাহন কৰিল__মৃছিত হুইয়া 
পড়িয়া গেল । ইহা এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে আর কেমন কহিয়া দেখানো ঘাইত ? 
ঠিক এই একই উদ্দেশ্যে স্বপবপ্রসঙ্গেও অবতারণা তাহার রচনায্ন। বঙ্কাবহীত দ্বপ্র, 
বীরবাল! গল্পে নাদ্বকের মৃছ1-াহার বক্তবা প্রকাশের সমীচীনতম পন্থা ত্রৈলোক্যনাথ মরি বাস্তবপন্বাত 
লেখক হইতেন তবে এসব দোষ বলিঘ। পরিগণিত হইত। কিন্তু ব্যঙ্গশিজ্ধে এগুলি দোষ তো নগই_ 
- বরঞ্চ এই গুলিই সর্ধজনন্বীকূত বছদমানৃত চি্বকালীন প্রকাশভঙ্গী । 
উলোক্যনাথের গ্রস্থাবলীর মধ্যে কঞ্ধাবতী সবচেয়ে জনপ্রিন্ব । ঝাংলানেশের বনু প্রচলিত একটি 
জনশ্রুতিকে মবলগ্বন ঝরিঘা উপগ্াসাকানে দামাঞ্ছিক বান্দের এই উর্শাতস্ক রচিত । ভূতপ্রেত ও শ্বপ্ুদর্শন 
প্রভৃতি লেখকের প্রি টেকনিক ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। বঙ্কাবতীর হোগশত্যার স্বপ্ন ও প্রলাপই পরবর্তী 
কাহিনীর বৃহত্তর অংশের বাহন), ইহাকে আপাতবৃষ্টতে ভূতের গল্প বা নাঘাঢ়ে কাহিনী বলিয়া ননে 
হইলেও ইহা মূলতঃ সামাজিক-ব্্র ছাড়া আর কিছু ন । গালিভারের জসপবৃ্তান্ত, ও ডন্কুইক্মটের 
অপূর্ব কাহিনী প্রভৃতির মতো এই ্লেবপূর্ণ চমকপ্রদ গ্রন্থ একাধারে বালক ও বয়স্ক ছুই শ্রেণীর পাঠকেরই 
প্রিগছ। 
পাপের পরিণাম ও ফোকল! দিগস্বরে গল্পের জাল বুনিবার অসাধারণ ক্ষমতা! প্রদশিত হইযাছে। 
পাপের পরিপাম স্পষ্টতঃ নীতিকথাপ্রচারের উদ্দেস্যে লিখিত । এমন স্থলে গ্রন্থ প্রায়ই নীরদ ও প্রাণহীন 
হইব পড়ে। কিন্ত লেখকের শিল্পকৌশল গ্রন্থখানাকে আশ্চর্ররকমের সম্্রী ও চিন্তাবধক করিয়া 
তুলিছাছে। 
বীরবালা৷ একখানা বুপক কাহিনী । খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা, তাহার প্রাচীন 
গৌরব, ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের যোগস্থাপন গ্রস্তৃতিই কাহিনীর অস্তনিহিত ইঙ্গিত । 
কিন্ধ লেখকের বিশিষ্টতন শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে--ডমকরুধর চরিত, লুল, নয়নঠাদের ব্যবস) এবং 
মৃক্তামালার কোন কোন গল্পে 
ডমরুধর ও নয়নটাদ তাহার ছুইটি শ্রে্ঠ কীতি__আর শুধু তা-ই নন্ব__বাংলা সাহিত্যের আদরেও 
তাহাদের জুড়ি মেল। ডার। ইহাদের বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে অন্ত বই দুখানাই উদ্ধার করিস দিতে 
হয়। তাহার চেয়ে বই দুখান! পড়িদ্বা লইবার ভার পাঠকের উপরে ছাড়িয়া নেওয়াই ভাল । 
বরৈলোক্যনাথের মতো বাংল! সাহিত্যের একছন্‌ মহং লেখকের অবলৃপ্তির কারণ ঝি? কারণ 
যাহাই হোক-_ইহা বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের একটি উল্লেখধোগয বিষন্ন । তৈলোকোনাথের মৃত্যু হয় 
১৯১৯এ। ঠিক এই সময়েই শরংচন্দের আবিভাব | শরং-সাহিত্যের আত্যস্থিক ছনপ্রি্ত| ছে তাহার 
বিশ্বতির্ একটি কারণ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই । ঠিক এই একই কারণে প্রভাতকুমার দুখোপাধ্যাস্ও 
লাধারণ পাঠকের চিত্ত হইতে অপহৃত হুইয়াছেন। অথচ ইহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শরংচন্ত্রের মতোই 
অসাধারণ । তবে এমন কেন হুইল? শরং-দাহিত্যের সর্ছনবোধাতা, সহঙ্-সন্বেদ, ভাবার উচ্ছলত! 
ও ঈধৎলঘু ভাবালুতার নিকটে পূর্বোল্লিবিড লেখকহয়ের বাগ, রঙ্গ ও কশাঘাত, উদ্দেশ্কমূলক হামি, এবং 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ধ 


বুদ্ধির প্রতি আবেদন পরাদিত হুইদ্াছে। অশ্রর নিকটে হালির পয়ানদ্, ভাবালুতার আবেদনের নিকটে 
বুদ্ধির পরাজত্র। ইহা স্বাভাবিক হইলেও ধুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা । বাঙালী পাঠকের কাছে বৃদ্ধির চেরে 
হৃদছাবেগের আবেদনই অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে__-শরৎসাহিত্ের জনপ্রিন্নত! তাহারই একটি প্রকাশ ॥ 
ইহলোকানাধ বিশ্বতপ্রা্ধ হইলেও তাহার বিশিষ্ট রচনানীতি লুপ্ত হত নাই। পরশুরাম ও আধুনিকতর 
কোন কোন লেখকের ব্যঙ্গরচনার তাহারই ধারা প্রবাহিত । কাছেই তাহার প্রতিডা বন্ধা! নহে 
শরবত অনেক রচনার জননী । 

কিশ্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমারের রচনায় চিরক্লালীন বন্ধক অভাব নাই । কাজেই তাহাদের 
ক্ষণিক অবনৃপ্তি স্থাত্ী নশ্বরতা নহে॥ তাহাদের রচনার পুলরাবিতাব অবস্ত্ডাবী। এখন উদ্যোগী 
প্রকাশকগণ তাহাদের গ্রস্থাবলীর সহছলত/ নির্ভরযোগা সংস্করণ বাহির করিলে এই আবির্ভাবের স্পৃহনীয় 
আনুকূল্য করিবেন। তাহাদের ও ক্ষতি হইবে না_খাধার বাঙালী পাঠকগনও লাভবান হইবেন * 





এই প্রযন্ধ-সচনার নিলিশিত পুস্তক গুলির লকুতজ্র সাহা স্বীকৃত হল । 
১॥ ৈলোকানাৰ মুখোপাধ্যায়ের প্রপ্থাবলী ১ম ও হয় খণ্ড । ( বসুমতী ) 


২। ৰক্ষভাযাৰ লেখক 
৩॥ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস --ডক্টব কুমার দেন 
ও) উলোকালাঘ দুখোপাধ্যার --জরচেন্রনাখ বন্ট্যোপাধ্যান্স। এই এসবে টেলোকানাশের 


রন্থপঞ্ী দুক্রিত আছে। 


আমাদের সাহিত্যে ভূতের-গল্প 
গ্রস্থকুমার দেন 


দেশ কাল ও সমাঙ্ছ নিহিশেযে সাধারণ সাবের হলে অদবিস্তর ভূতের ভয় অর্থাৎ অভানিতের 
আতঙ্ক আছেই । জ্ঞানের পরিদি যেমন বেড়ে যাচ্ছে মার বিনে আলে! যেন উচ্জলতর হচ্ছে আধুনিক 
মান্তবের মন থেকেও তেমনি আদিম সংস্কারজাত অহেতুক ভূতের ভয় লোপ পাচ্ছে। কিন্তু বেসংস্কায় 
মান্থষের মজ্জাগত, ঘা মৃত্যুভয়েরই উল্টো শিঠ নাত, তা কধনোই নাহুবের জগ্না প্রবণ নন থেকে একেবারে 
মুছে ঘেতে পারে না। একথা সত্য বে এপন স্বস্থবন্তিচ্ক প্রাপ্তব্স্ক কোনো ব্যক্তি প্রতাষেত্ আলো-আঁধোরিতে 
ব্রহ্ধনৈতোর পীৰদ্থান বলে প্রখ্যাত বেলগাছতল! দূর খেক্চে এডিয়ে ধায় না; খবা দিবা স্বিপ্রহরে নির্জন 
নিংলীম প্রান্তর মধ্যস্থিত নিঃসঙ্গ বুপলি বৃস্ধ বটগাছে ডালণালায় দৈত)দালার দ্রুততংল নালর্কাপ কল্পনা 
করে ক্রততর্‌ বেগে পদচালনা করে না; কিংবা হেনস্টেরব নিশ্তন্ধ সন্া'য় গ্রানপ্রাস্যে ছয়ে! গভীর দীখিত্ পাড়ে 
স্থবিপুল তেঁতুলগাচছেন ঘনপন্পব চি্দ সুনিবিড় ঝি'ঝি-ডাক! অন্ধকারে গ্লাই-কন্কক্টার নীরব সভা অনুভব 
করে কম্পিত হৃদয়ে পাশ কাটায় না; বর্ধ্যনিনীথে বন্ধিম গ্রামপপপ্রাস্থে অশাস্থ বেপুকুতে প্রেত্িনী-শম্খিনীর 
ঘন্বকোলাহল স্মরণ করে শত্বিত বংশশাখা উন্নক্ষন করতে ইতস্তত নাও করতে পারে; কিক্ম এমন ডানপিটে 
লাহলী কথন আছেন খারা_দবস্ত “কারণ* আনি না করে-_দঙ্লাক্রান্ত গ্রামের ফৌতি পড়ো ভিটায় 
দীর্ঘ দালানের বিদ্গন কক্ষে অকস্প্রবক্ষে হ্ধহুপ্তিতে রাত্রি ভোর করতে পারে। 

আসল কথা, ভৌতিক ভীতির মূল শুধু প্রত্যক্ষের অগোচর বান্ডবকায়াস্থীন সবার অস্তিত্ব কল্পনাধ 
নয়। প্রাণের নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মৌলিক মসহা্তাজীতির মধ্যেই এর বীঞ্জ রয়েছে । উপনিষনে এই 
কথাই বলা হয়েছে; স্বর পূর্বক্ষণে নিশ্থকু ত্চ্চ নিত্েকে একেলা ৰেখে ভয় পেলেন, এই তত্ব ভেওে ভিনি 
আনন্দ প্রবর্তন করলেন জগৎ স্থির দ্বারা লিঙ্গের একাকিত্ব দূর করে। “লোইবিভেং তন্মাদ্‌ একাকী 
বিডেতি_-উপনিষদের মিতভাহিণী উক্রিডে এই থে নিংসহাদ্ব একাকিত্বের অহেতুক ভীতি এই-ই ভূতের 
ভগ প্রতৃতি সর্ববিধ অনির্দেষ্ আতঙ্কের বীজ। 

সংস্কৃতির প্রসারে যেমন ভূতের ভঞের মাত্র ভ্রাপ হয়েছে তেললি ভূতের-গল্প শোনবার আগ্রহ 
বেড়েছে। সত্যকার ভূতের ভদ্ব থাকলে কেউ তৃতের-গল্প শুনতে চাদ না। আদিম সংস্বার প্রবল থাকলে 
মাস্থবের মনে রসযোধের উপহৃক্ত নিরাসক্রি ও বিজ্লে্ণপ্রবণতা আসে না। তাই সাহিতে। তুতের-গল্পের 
প্রবর্তন হন্েছে অনেক দেরিতে । দেকালে ভূতের-গজ বিশুদ্ধ গল্প, অর্থাং সাহিড্যরসের বাহন মাত্র ছিল 
লা) তখন ভূতের-গল্পের উদ্দেপ্ত ছিল কেবযামাত্র ভয্মেরই উদ্দীপন, ছুবস্থ ছেলেকে স্যার পর দহছে শান্ত 
করে ঘুম পাড়াবার উপাছ মাত্র। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সা্িতা নানানিক দিয়ে খুব উত্রত ছিল; 
ভৃতের-গল্পও একেবারে উপেক্ষিত হয় নি। কিন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে ভূতের-গল্প ভীতি বাহন নর, 
নীতিকথ্য রন্ত্সম্পূট ্শেই তার গৌদ প্রয়োগ । তবে এঁতিহাপিক বিচারে ছোট গলের মত কুতের- 
গল্পেরও বী্ মেলে আমাদের প্রাচীল সাহিত্ো । বৃহদারণাক উপনিহদে, বিদেহরান্জ জনকের সভায় 
বক্মন্ঞান-আলোচনা প্রসঙ্গে বে ভৃতে-পাগয়ার কথা আছে তাই আমাদের সাহিত্যে সবচেছে পুরানো 
তথাকখিত "সত্যঘটনামূলক* ভৌতিক কাহিনী । এই অংশটুকু উদ্ভৃত করছি। 





বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


অথ হৈনং তুছাৰ্লাহায়নি: পপ্রচ্ছ। ঘাজ্জবন্ধযেতি হোবাচ মজেব্‌ চরকা: পর্ধ্যত্রত্াম তে পতক্চলস্ক 
কাপান্ত গৃহানৈম ॥ তক্কাসীদ্‌ দুহিতা গদ্ধবগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোহসীতি । লোহব্রবীৎ সুধন্বাক্ষিবদ ইতি । 
তং যদা! লোকানামস্তানপৃচ্ছামাপৈনযক্রম ক পারিক্ষিভা অভবহিতি ।------ 

অথ হৈনমুদ্ধালক আরুণি: পপ্রচ্ছ। ঘাভ্ঞবন্ধ্যেতি হোবাচ মদ্রেষবসংম পতঞ্চলন্ত কাগ/স্ত গৃহেবু 
য্রমধীয়ানাস্ত্যাসীদ্‌ ভার্য্যা গদ্ধরগৃহীতা । তমপৃচ্ছাম কোহপীতি। লোহব্রবী২ পতঞ্চলৎ কাপাহ 
যাচ্ভিকাংস্চ বেথ ছ ত্বং কাপা তত স্থত্রং বেনায়ং চ লোক: পরশ্চ লোক; লর্বাণি চ ভূতানি সংদৃদ্ধাণি 
ভবন্তীতি । সোহব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তদ্‌ ভগবন্‌ বেদেতি। লোহত্রবীং পতক্লং কাপ্যং 
যাক্সিকাংস্চ বেথ হু ত্বং কাপা তমস্তর্ধামিণং যমিমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্বাণি চ স্ভূতানি ষোইস্বর। 
বময়তীতি। লোহংত্ৰবীং পতঞ্চলঃ ফাপ্যো নাহং তং ভগবন্‌ বেদেতি। 

[ভার পর তুদু! লাহবান্বনি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, "ধাচ্তবন্ধা, আমরা হখন ছাত্রক্বপে 
হত্রদেশে ঘুরছিলুৰ তখন একবার পতঞ্চল কাপ্যের ঘরে উঠেছিলূম। তার এক কক্তা ছিল ভৃতে-পাওয়া। 
সেই ভূতকে আমরা! দ্রিত/সা করেছিলুস, ‘তুমি কে? লে বলেছিল, “আমি স্ুধন্বা আঙ্গিরদ। তাকে 
আমরা লোকের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলুষ, 'পরিক্ষিতের বংশধর সব গেল কোথায়? *.*..*" 

তারপর উদ্মালক আরুণি প্রশ্থ করলেন । তিনি বললেন, “ঘাজ্ঞবন্ধ, আমরা বজ্র শিখবার অন 
অগ্রদেশে ছিলুৰ পত্তকল কাপ্যের ঘরে । তার হী ছিল ভূতে-পাওয়া। সেই ভূতকে আমরা ছিদ্রালা 
করেছিলুম, ‘আপনি কে?" তিনি বলেছিলেন, “আমি কবন্ধ ( কন্ধকাটা ? ) আর্বগ। তিনি পতঞ্চল 
কাপাকে ও যান্িকদের বলেছিলেন, ‘কাপ্য, জান কি তুমি সেই সূত্রেকে ঘাতে করে ইহলোক ও পরলোক 
ও সমস্ত সব দৃঢ় আবন্ধ রয়েছে? পতল কাশ উত্তর করেছিলেন, ‘না ভগবন্‌, আমি তা দ্রানি না 
তিনি পতগ্চল কাপা ও ঘাজ্ঞিকদের আবার জিজ্ঞাস! করলেন, 'কাপা, জান কি তুমি লেই অন্তর্যামীকে 
বিলি অস্বরে খেকে ইহলোক ও পরলোক ও সমস্ত সবকে নিয়ন্ত্রিত করছেন?” পতক্ষণ কাপ্য বলেছিলেন, 
‘না ভগবন্‌, তাকে বমি জানি না৷’ ” ] 

মিডিম্বামের সাহায্যে প্রেতাস্থার আবির্ভাব করিয়ে অতীত-অনাপত ঘটনার জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম- 
বিস্তার উপার্জন তখনো৷ তা হলে অজ্ঞাত ছিল । প্রেতাত্মা ছুটির গোত্রও অন্ুধাবনযোগা । একজন অঙ্গিরদ্‌ 
গোত্রের, অপরটি অধর্বন্‌ গোত্রের ভূত । বৈদিক যুগে ভূতের রোজ। ও অন্ত্রের কারবামীরা সব এই 
দুই গোত্রেরই লোক ছিলেন। 

বৈদ্বিক-পব্বর্তী সাহিতো, অর্থাৎ সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সাহিভো, কখনো কখনো কিংবণস্বীমূলক 
ও নীতি-উপদেশায্বক গঞ্জে বক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি ভৌতিক পাড্রপাত্রীর অবতারণ। হয়েছে। 
এরকম গল্পকে ঠিক ত্ৃতের-গল বলা চলে লা, কেলন। এখানে কাহিনীতে আগাগোড়া বিভীঘিকার 
বাতাবরণ-স্থত্ির. প্রন্থাস নেই; অলদেবতা! এখানে কেছো ভূত বা convenient €॥০৪৮ মাত্র; এখানে 
গল্পের আসল বল হচ্ছে বিশ্বন্, ভীতি নয়! তবে লোমহ্যণ আখ্যান অথবা বীভংস ঘটন। ভূতের-গল্লের 
একমাত্র কিংবা প্রধান উপাদান মনে করা কুল। ূতের-গল্পের রলবন্থ হচ্ছে বর্নিকৌশলে ভীতিজনক 
লোৎকম্পে পরিবেশের অবতারপা করে ছায়াতরল বিছৃঢ় অনির্দেশ্ত মাতক্কের সারি । আমাদের দেশে 
শ্রাবণের বর্ধণমুখর সন্ধ্যার নিরাপদ পৃহকোণে "রুধিদ্বা জানালা সানি” জমাট হয়ে বসে, অথবা। বিলাড়ে 


প্রথম সংখ্যা ] আমাদের দাহিতো স্বতের-গত 


বড়দিনের তুহিনপাতবিদ্রন নিশীধে নিস্তন্ধ 795:1০০৮-এ অগ্নিকুপ্ডের্ ধারে বলে ভূতেব-গল্প শুনতে শুনতে 
চারপাশের বাস্তব ভরস্যকে ছাপিয়ে মলের মধো হে নিবিড় ভীতি-বংস্বক্যশিহরণ ছেগে ওঠে তার নান 
দিতে পারি "ভীতিরল*। এ বল অলঙ্কারপাস্ব্ের নবরসের বাইরে; এ বুল হৌজও নস্ব বীভ২সও নব্ব। 
এই ভীতিরনের অখগুতার অভাবেই আমাদের পুরানো সাহিত্যের অতিলৌকিক গজ নীতিকবা-উপকগার 
পৰ্যায্েই বন্দে গেছে, আধুনিক ভূতের গজের রসন্জপ পাঘুনি 

তবে একেবারেই থে পানি, তাই বা কেমন করে বলি; বেতাল পঞ্চবিংশতির পটকূমিকান্ 
থে ছবি আঁকা হয়েছে তাতে অল্প আয়োক্ছনেই ভীতিরসের পরিপূর্ণতা উত্বেল হয়েছে। শীতকাল, রু্*- 
চতুদশীর লীরন্ধ, নিস্টথ, লুপ্রচন্রতারক আকাশের মহ বর্ষণ, ঝড়ো হাওয়া হা-ছা করে বইছে? নগর- 
খাহিরে বিজন প্রান্তরে শ্রশানভূমিতে ডিজে অন্ধকার হেন থেকে থেকে “অশিবৈ: শিবাক্তৈ:* কেঁপে 
কেঁপে উঠছে; বিক্রমাদিত্য চলেছেন একাকী সত্যবক্ষা করতে_তাস্তিক যোগী সাধকসঙ্গী হয়ে শিংশপা 
বৃক্ষে উদ্ধপদ অধঃশির দোদুল্যমান শবনেহ কাধে করে বয়ে আনতে ।-_মাষাদের দেশের গল্পের ভৌতিক 
আতঙ্কের প্রায় সব মানূলি উপাদানই রঙে গেছে এই ছবিতে ॥ 

অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকগুলি ভালো ভালো! ডূতের-গল্লের বীজ নই হয়ে গেছে লীতি- 
কথার কিংবা! রসিকতার উর ভূমিতে পড়ে । বেল ডোজপ্রবন্ধের গল্রটি বার আসল উদ্দেশ্য হচ্চে 
কালিদাসলের প্রত্যুৎপঙ্নকবিত্শক্ির জন়ঘোহণা । গল্পটি এখানে সংক্ষেপে বলছি॥ হানাবাড়ি উপলক্ষ্য 
করে কাহিনীর পটম্ৃমিকা ফ্লাদা হলেও এতে ভীতিরস স্থষ্টির একটুও প্রন্থাস নেই। 

ডোদরাজ। নোতুন বাগানবাড়ি করিয়েছেন, কিন্তু তার আগেই তা দখল নিদ্বেছে এক ত্রক্মদৈত/ 
থে গতদশ্মে ছিল একক্ন বড় বৈয়াকরণ পণ্ডিত। রাত্রিতে লে বাড়িতে কেউ তিষ্ঠতে পানে না 
ত্্থদৈতোযর প্রশ্নের জ্বালা । তার প্রশ্ন হচ্ছে পাণিনির ব্যাকরণের একএকটি সুত্র ॥ পাণিলির সূত্র প্রশ্বক্বপে 
উপস্থাপিত হলে স্বয়ং পাপিনিরও লাধা ছিল না উত্তর দেবার । অতএব কেউই জবাব হিতে পারত না? 
বুদ্ধিমানদের পালিয়ে আদতে হত, হঠকারীরা প্রাণটি রেখে আসত ৷ কালিবাসের কানে এই ভুতুড়ে 
বাড়ির খবর পৌছলে তিনি রাজার কাছে বাড়িটি চাইলেন। ঝাক্ষাও “উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ” 
করে স্বস্তি লাভ করলেন। রাত্রিতে কালিদাস একলা গেলেন বাড়ির দখল নিতে। লন্ধ্যার পর 
খানিকক্ষণ বেশ লিবি্ে কাটল । প্রথম প্রহরের ছণ্টা্বনি থেমে যেতেই ত্রন্বদৈত্য আবিদ হয়ে প্রশ্ন 
করলে কালিদাদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। ব্রদ্ধদৈতা তখনকার মত চলে গেল। তারপর ছ্বিতীদ্ঘ ও 
তৃতীদ প্রহরের শেষে এরকম ঘটল। চতুর্থ প্রহরের শেষে কালিদালের উত্তরে সম্পূর্ণ সন্ত হয়ে ব্রদ্বদৈতা 
বাড়ি ছেড়ে নিয়ে চলে গেল । বৈদাকরণ-ভূতের সঙ্গে কবি-মান্থধের লড়াইষে এই বাবহারিক-নীতি 
শ্তরোকটি ব্যাকরণের সুত্রে মন্দাক্রাস্তা ছন্দে গাধা হয়ে রইল। 


অ্রহ্ধদৈতা প্সর্বন্ত ছে” 

কালিদাস স্থমতি-কুমতী লম্পদাপক্তিহেত্‌ 
তরহ্ছদৈতা “হৃদ্ধো যূনা" 

কালিদাল সহ পরিচয়াৎ ত্যঙজাতে কামিনীডিঃ ॥ 


রহ্থদৈতা “একো গোত্রে" 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


কালিদাস প্রভঝতি পুমান্‌ ঘঃ কুমারং বিচত্তি 
্রঙ্গদৈত্য পুর 
কালিদাস প্রভবতি ঘদা তহ্থি গেহুং বিনষ্ট ॥ 


[হুহতি-কুদতি ছুটি সকলের সম্পদ-বিপদের হেতু ; ঘুবার দপ্দে ঘনিষ্ঠতা হলে কামিনীর] বৃক্ককে 
পরিত্যাগ করে; গোঈর লধ্যে তানুই বেশি খাতির ঘার পুত্রপস্থান হয়েছে; স্ত্রীলোক হদি পুরুষের মত 
কর্তৃত্ব করে তবে ঘর হয নষ্ট । ] 

বাংল! ছেশের প্রচলিত উসকথায় ও ছেলে-হুলানে। গলে৷ আশ্যম্ত একান্তভাবে ভন্বের 
পরিবেশ লাওযা। ধায় না। এ-সব গলে মপদেবত! সাধারণত ভাগোমাহুব ভূত ( benigu ghosl ) 
অথবা কেছে! কৃত ( profitable ghost ) ক্ংব। ঘবে! ভূত ( domealic ghost )| তবুও এক- 
আধটি ছোট ছোট গল্পে ভীতিরস উপচিত হয়েছে। ঘেমন ধালু-মালুর গলে ।১ 

আমাদের দেশে ছু-তিন শ বছর আগে ছেলে-তুলানো গল্প ছাড়া কি ধরনের ভূতের গল্প 
চলিত ছিল ত! ছানবার উপায় নেই। তবে সেকালের “সত্যাঘটনামূলক* ভৌতিক কাহিনীর একটু 
দুর্লভ নিদর্শন সম্প্রতি পেয়েছি একতাড়া পু'থির মধে৷ একটি পাতড়াছ।* পাতড়াটি একটি “ভাব” অর্থাৎ 
্রাহ্ষণপত্ডিতের বাবস্থা প্রার্থনা পত্র । পাতড়ার প্রথম পৃষ্টান্স এই *ভাব* আছে £-_ 

প্রহরিঃ ॥ পরমপূজ্জনীগ যত ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের বয়াবরেষু লিখিতং শ্রীধামকানাঞিঃ দেবশর্শ্বণো 

নিবেননপঞ্রমিদং কারধাঞাগে বিশেষ: এ * = * আমার একটি ভাদ্বরবধূ অস্ুন্থ হইত্বা কথক দিবল 

ছিলেন * = = * »্মুতার পূর্বে একমাস থাকিতে অচল হইয়। শধ্যাগত থাকেন নৰয় লেইস্থানে 
করেন স্বপ্ং বসিতে পারেন না এবং তুলসীক্ষেত্র কথেকবার করা গেছে এমত অচল 

মত্াদিবল সত্যাকালে দ্বারে শন করিঙ্ধাছিলেন » = * * তাহার স্বামী রামনিখি বন্দ্যোপাধযাদঘ 

কোলে কগ্রিয়া লইয়া ঘরে শয়ন করাইলেন * * * = তাহার পর দেই ঘরের নিকট পাচ সাত 

হাত অস্যনে পর ঘরের দ্বারে আমার তিন ভাই অপর স্বীলোক প্রভূতি সমন সদ্ধাকাল অবধি 
বসিপ্পা আছি = * * = তাহার পর ৬ দণ্ড কিংবা ৭ দও রাত্রি মধো ভোজন করিয়া তাহার 
স্বামী ঘরে গিল্না দেখেন শব্যাতে নাই « * = * না দেখে আমাদিগো কহিলেন এ বধু শয্যা 
হতে কোথা গেল » * * * আমতা শুনে বিশ্বতাপছ হইলাম * * এ অচল কিরূপে গ্যালেন 

* = * = তাহার পর আমরা সকল অপর পড়স একে একে সমস্থ একত্র হুইগ্রা প্রদীপ ও মশাল 

জিয়া বাটিঘর ও বাটির নিকট পুস্ধনী সমস্ত খোজা গেল পাইলাম না * * * * তাহার পর 

বাটির অন্তর ৪ ফুড়া কি « কুড়া অতীত হইদ্বা! একটি গেড় পুত্ধণী দলেতে পড়িয়াছিল 
পাইলাম * * * * নিশ্চয় কহিগান নিতাস্ত ভৌতিক বিষন্ধ নতৃবা) অচল ব্যক্তি কিমতে আইসে 

. * তাহার পর প্রসাদ মৃত্যু নিশ্চয্ করি! উর্ধদেহাদি ক্রিত্থা সমস্ত কর! গিঘাছে 

= = * * ওধল মহাশয়ের কর্তা * * * = এ বিহর শাঞ্রসিদ্ধ হইছে কিছ লা হইয়া থাকে 

আপনার! যেমত বাবস্থা, আল্রা করিবেন সেই প্রমাণ * * * * নিবেদলমিতি & 


3. আশুতোষ যুখেশাধাচের 'ভুত-পেরী।-তে €১৩১* ) দক্কণিত ৷ 
২. ছমান্‌ পক্ষানন মণ্ডল, এৰ. এ. কর্তৃক সংসৃহীত ) 
= অর্থাৎ বিঘা 





প্রথম সংখ্যা ] আমাদের সাহিত্যে ভূতের-গল্প 


ত্রান্ধপপত্তিতেৱাও ব্যাপারটি ভৌতিক ভেবে বাবস্থা অহুবোদন করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন 
নিজেদের স্বাক্ষরে পাতড়ার অপর পৃষ্ঠায়, 

জীঞ্জিযাম শরণং * * * * এত৯ লিপার্থাহুলারেপৈতং ভৌতিকচবণং অত ওুঁরদ্দেছিকী ক্রিয়া 

সিদ্ধেতি সতাং মতম্‌ । * * = * ঠীক্বপারান দেবশ্ণান্‌ * = * * শীরানহৃন্দর নেবশর্মদাম্‌ 

= = * * জীঁযামদেব শ্শ্মণাম্‌ । 

ইহরাম শর্ণং = * * = এতৎ পড্রাহুলারেশ প্রায়শ্চিভাভাব * = = * জুঁনিমানন্দ 

দেংশৰ্শ্মণাম্‌ । 

বিগত শতাব্দীত মধ্যভাগে মধ্যবগ্রের কোনো কোনে! অকলে নালেতিয়া দেখা দিয়েছিল মহানাবী 
কুলে । তার কলে অনেক গ্রাথ উত্রাড় হহে গিয়েছিল । অনেকে মনে করেন এর থেকে একধরণের চলিত 
ভূতের-গম়ের স্বর হয়েছে; যেমন ঘৃত শাশুডী কর্তৃক জীবিত জাহাতার আতিথ্যপরিচর্ধা। বিলাতেও 
সপ্তদশ শতান্বীতে Blak Death সড়কের পর অনুস্ধপ ভূতেব-গল্রের চলন হণেছিল। 

ইংরেজি সাহিত্যে অনেক ডালো ভৃতের-গল্প আছে। আমেরিকাঘও অনেক ভালে! স্কৃতের-গঘ 
লেখা হয়েছে । আমাদের নাহিতো সকল ধারাঘ হেৰন ভৃতের-গলেও তেননি রবীচ্ুনাথ সর্বাতিশাচী। 
ক্ষ্তিত পাযাণ' বিশ্বলাহিতোর শ্রেষ্ট-লাহিত্যরসপরিপূর্ণ ভৃতের-গল্প । “মণিহারা'-র কাছিনী আমানের 
traditional তুতের-গল্পের পথ অস্থবর্তন করেছে। 'মাষ্টারমশায়'-এর উপক্রমণিকাও বেশ ভ্রমাট ভৌতিক 
ফাহিনী। এই তিনটি গলেই ববীন্দ্রাথ নিজের প্রত্যক্ষ অভিগ্রতাকে কাজে লাগিয়েছেন। ক্ষুধিত-পাধাপের 
পরিকল্পন। ঘুপ্সিয়েছে কৈশোরে শাহীবাগ প্রাসাদের অভিজ্ঞত।। মণিহারার কাঠামো ববীশুনাথ প্রথা 
শুলিয়েছিলেন কুচবিহারের মহারাখীকে । বিপিনবিহারী প্রকে ববীহ্লাথ বলেছিলেন, “কুচবিহাস্রৈয 
মহারাধী স্ৃতের গদ শুনিতে বড় ডালবাসিতেন। আমার বলিতেন--আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখিঘানছেন, 
একটি ভূতে! গল্প বলুন ।-_আমি দত বলিতাম যে আমি ভূত দেখি নাট, ভিলি ততই মাথা নাড়িতেন, 
যলিতেন,_-লা, কখনই না, নিশ্চয়ই স্গাপনি হৃত দেখিহাডেন।--অগত!। আমাকে একটি ভূতের গলে 
অবতায়ণা কস্বিতে হইল ।--ভাঙ্কা পোডো বাড়ী, কন্ধালের গট্গট শব্দ, এই সমস্ত অবলঙ্গন করি আমি 
“মণিদালিক!’ গল্পটি ঠাহাকে শুনাইলাম।”৯ 

মনিহারার কাহিনী সর্ব্যংশে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-অভিন্ঞতালন্ক না হলেও এর পিছনে তার প্রগাঢ় 
বাস্তব অনুভূতির প্রেরণা অস্বীকার করা ধায় লা। ফণিডূহণ সাহা রবীজ্্রনাথের বেলামদার নয জানি, বিস্ক 
এটা লত্যি যে তিনিও এককালে পাটের ব্যবল। করে কিছু টাকা জলে দিষেছিলেন। 

মা্রারমশানেধ উপক্রমপিকাঘ প্রত্যক্ষ অনুভূতির তত্র গুদ্ছল্য রয়েছে। কাহিনীর প্রথম 
পরিকল্পনা থে উপলক্ষ্যে ও যে ভাবে হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন ।* এটুকু 
একটি চঘৎকার ভূতের-গল্প বলে এখানে উদ্ধৃত করছি। 

“একদিন চঘ০০৭।০০৩-এ নিন রক্ষা করিতে গিম্বাছিলাম, নাটোবের মহারাজও তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। খ্াওয। দাওয়ার পর মহারাণী বলিলেন-_-রবিবাধু, এইবার আপনি একটি ভূতের গল্প বলুন, আপনি 
যে ভূত দেখেন নাই তা হতেই পারে ন! 1" অগত্যা আমি বলিলাম,_+আচ্ছা, তবে একট! ঘটন| বলিতে 


১. রণীচ্গনাধ-অনঙ্গ, দাদসী ও বর্দবাইী, কানন ১৩২৩। ২ ত্র 
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পারি; নাটোরের মহারাজ নেই ঘটনার কতকটা অবগত আছেন, তিনি এ সঙ্বন্ধে কতকদূর পরাস্ত পাক্ক্য 
দিতে পারেন। একদিন নিমন্ত্রণ পার্টি হইতে ফিরিতে অলেক রাত হুইল। নাটোরের মহারাজ বলিলেন, রবিবাবু, 
আমার গাড়ী প্রস্বত, আন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছাইরা দিয়া ঘাইতে পারিব। অনেক দূর গিরা আমি 
মহ্বারাজ্ধার গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, বলিলাম_-'কোথার আপনার বাড়ী আর কোথায় জোড়া 
স্বাকোয় আমার বাড়ী, অত ঘুরি ঘাওয়া আপনার দসিশ্চন্নই অত্যন্ত অস্বিধাদ্নক, অনি এইখান হইতে 
একখানা ডাড়্যটিম্বা গাড়ী ঝরিপ! যাইতে পারি ।' মহারাঙ্রার সনির্বদ্ধ নিষেধ আমি নানিলাম না। কিন্ত 
পরে অগ্ছভাশ করিতে হইয়াছিল” এই পথ্যস্ত বলিপ্র) আমি একটু থাছিলাষ ॥ মহারামী সোংসুকে দিঞ্জালা 
করিলেন_“তার পর?” কমি বলিলাম__একখানা মাত্র ভাড়াটিা গাড়ী চৌমাথায় গাড়াইঘা ছিল। 
গাড়োয়ানকে বলিলাম__'ছোড়াসাকোর অমুক জায়গায় আমাকে লইন্বা চল ।" সে কিছুতেই বাজি হইল 
লা। নাটোরেছ মহারাজ তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, ‘ভাড়াটিয়া! গাড়ীর টিকিট লইপ্পা এখানে 
রহিয়াছ, নিশ্চয়ই যাইতে হুইবে, নহিলে পুলিসের হাতে দিব ;-_এই বলিয়া তাহার গাড়ীর স্বর টুকিহ। 
লইলেন। খুলিসের ভয়ে সে রাজি হইল । আমি গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করি! দ্বার রুদ্ধ করিঘা দিলাম। 
হহারাজ চলিয়া গেলেন। 

“আমি নিশ্চিন্ত মনে বসিক্। রহিলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে বুঝিতে 
পারিলান যে আনার পরিচিত বড় রাস্তা! দিগ্না গাড়ী চলিতেছে না, অপরিচিত অন্ধকার গলির ভিতর দিয়া 
গাছোযান গাড়ী হাকাইঘ! চলিয়াছে। কিছু বলিলাম না; ভাবিলাম বোধ হয় সহজেই বাড়ী পৌছাইব। 
কিন্ধ পথ যেন ফুরায় ন।। হঠাৎ বোধ হইল হেন গাড়ীর মধ্যে আমি একাকী বসিদ্। নহি; কে যেন 
আমার গা ঘেঁবিযা বসিয়া আছে; আমি অন্ধকারে হাত বাড়াইলাম, কিছুই ছাড়ে ঠেকিল না; আবার 
চুশ কৰিদা বলিলাম, আবার সেই রকন যেন মনে হইতে লাগিল, মনটা ঘেন কেমন ছদ্‌ ছম্‌ করিতে 
লাগিল; গাড়ীর পিছলে যে ছোক্যা বলিয়া ছিল তাহাকে ডাকিলা বলিলাম, “ওরে তুই ভিতরে এসে 
বোস্‌।' সে বলিল_ লা বাবু, ‘আমি ভিতরে বাব না।” যতই আছি তাহাকে আহ্বান করি, ততই জোর 
কবিরা সে বলিতে লাগিল-ন। বাৰু, আমি ভিতরে যাব না।' এদিকে গাড়ী একেবারে গড়ের মাঠে 
রেড রোডের নিকটে গিম্বা উপস্থিত । গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করিলাম, ফোনও ক্ষল হুইল লা। সেই 
বিস্তৃত মধদানে, সেই চন্ত্রালোকিত গভীর দিশীখে, গাড়ী ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুবিতে লাগিল । আমার গা 
ছ্েঁবিদ্বা কি একটা যেন জিনিষ বহিষ্ভাছে অস্থভব করিতে লাগিলাম, সবলে দুই হাত দিয়া সেটাকে হেন 
ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম । সহসা দেখিলাম যেন গাড়ীয ভিতরে একটা বিকট হালি ছুটিয়া উঠিল। 
আমি চীৎকার করিয়া লাকাইস্থা উঠিলাম ; মাখা ঘুরিম্বা গেল। খানিক পরে বুঝিতে পারিলাম ভোর 
হইয়া আসিতেছে, এবং আমাদের বাড়ীরও স্িকটবর্তী হুইয়াছি। 

“পরদিন নাটোরের মহাত্রাঙ্ছকে ব্বাজ্িহ কথা) বজিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইঘ্বা বানায় 
গেলেন। দারোগ! আমাদের কাহিনী শুনিয়) জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনাদের গাড়ীর নম্বর কত? নম্বর 
শুনিয্া ঝলিল,__“আপনারা ঘদি কাল রাত্রে গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইন্া থানায় আসিতেন তাহা হইলে এমন 
হাদ্রান্‌ হইতে হইত না। অনেকদিন হইল একছ্রন কেরানী আপিল হইতে প্রত্যাবর্তন কক্সিবার সমন এ 
গাড়ী করি গড়ের মাঠে গিয়া এ গাড়ীতেই আত্মহত্যা করে। ত্ববখি প্াত্িকালে ও গাড়ীতে লোক 


প্রথম সংখ্যা ] আমাদের সাহিত্যে সূতের-গল্ 


চড়িলেই ভয় পায়) আমরা তাহা জানিতে পারিরা পাছে এ গাড়ীর লাইদেন্স বন্ধ করিল! দি, এই ভচ্গে 
গাড়োয়ালটা রাত্রে আর লওয়ার লয় না।” 

এই পর্য্যন্ত বলিল্না খামিলাম । কুচবিহারের মহারাণী বলিলেন, “যা, সত্য লাকি? আনি 
হাসিয়া বলিলাম__'ন! নোটেই সত্য নয়, গল্প করিলাম মাত্র ।" 

ভূতের-গল্পের আপর জমাতেও রবীন্দ্রনাথ কম ওস্তাদ ছিলেন না) 

বঙ্ষিমচন্্রও কৃতের-গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন শেষ জীবনে, কিন্ম তখন বড় দেরি হয়ে 
গিয়েছিল, আয়ন্ধ নিশীথরাক্ষসীর কাহিনীটি তিনি শেষ করে যেতে পাবেন নি। এই কাহিনীত মরে তার 
নাকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল । তিনি যধন কীণিতে ছিলেন তখন কর্মোপলক্ষো একবার তাফে এক হৃতুডে 
বাড়ীতে বাত কাটাতে হয়েছিল। তাহার এই ভৌতিক মভিজ্ঞভা তিনি নাতিদে্স কাছে অনেকবার 
বলেছিলেন। বন্ধিমচন্তরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তার দৌহিত্র দিব্যে্দুহম্দর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি চাপিয়ে 
ছিলেন। 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় আর কোনো নামী লেখক চৃতের-গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হুন নি 
ইজলোকালাথ যুখোপাধ্যাদব ছাড়া । স্রৈলোকানাখের অধিকাংশ গল্পের প্রধান রুল কৌতুক ও বিশ্ব, ভীতি 
নব। তাই তার গল্পে ভূত ও মাহহ পরস্পর বন্ধ ও প্রতিবেশী । তবে একটি গল্প, ‘পূজার হৃত’, ভালো 
তৃতের-গল্প। কাহিনী বিদেশী গল্প থেকে পৰিকমিত বলে বোধ হয়। ত্রৈলোকনাথের 'কগ্চাবতী' ধেমন 
কূপকথার 18089) শ্ীযূক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভৃতপতরীর দেশ'-ও তেমনি ভৃতের-গতের phantasy, 
সে কারণে এ দুটি ঠিক ভূতের-গল্পের পাহে পড়ে না ॥ অবনীজ্ঞনাের 'পথে-বিপথে'-ব ‘মোহিনী' গল্পটিতে 
অতি প্রাক্মতেহ বেশ সুষ্্ ও শিল্পঘক্ষ স্পর্শ আছে, Walter de 10 ১৪চ০-এর লেখার মত। 

গত বিশ-পচিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গলা্থ কিছু কিছু ভালো ভূতের-গ্প লেখা হয়েছে। তান 
মধো ভুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'নাহতি', জীঘুক্ত মধীন্রলাল বন ‘রেবতী’ ইত্যাদি হৃই-একটি ছাড়া প্রায় 
সবগুলিই মূখ্যত অন্নবয়দীদের জগ্রে লেখ! । শরীঘুক্ত হেমেন্জকুমার রায়ের ভালো গল্পগুলির প্লট প্রারই 
বিলাতি গল্প-উপন্াল থেকে নেওয়া । ছেলেদের জন্ত লেখা হলেও সদিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শীযুক 
ইশলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রীহৃকত শরছিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি ভৌতিক কাহিনী বেশ 
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ভূত বাদ দিয়েও ভালো তূতের-গল্প লেখা যেতে পারে ॥ কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষমতার দরজার 
রবীন্দ্রনাথের 'নিসখে এই ধরদের ভূত-ছাড়া ভূতের-গল্প। গল্পটিতে এক অন্ুস্থমস্তি্ধ অন্থত্তগুচিত 
মাতালের ভীতিচঞ্চল মানসে বহিঃপ্রক্কতির সাধারণ ব্যাপার কেমন সহজে ও স্ুষ্ডাবে ক্ষনিকের জগ 
অতিলৌকিক রহস্তমন্স বিভীষিকার স্থটটি ঝরেছে। তন্ময় পাঠকও হেন মনের কানে শুনতে পায়_চন্্রালোকিত 
গভীর নিশীগে শল্মার চরে দূরগানী নিশাচর পাখীর অব্যক্ত কৃক্গনে ও পক্ষম্পন্দনে হেন জীবনের ওপারের 
ভীতিরহক্ষপহন ঘবনিকার ঈষ্ং-উত্ভি্র প্রান্ত থেকে অতৃপ্ত আশাহত বিদেহী সৱার আর ক্রন্দন ডুকৃতে 
উঠছে, "ও কে_-ও কে--ও কে গো!” 

ভূত-ছাড়া-কৃতের-গল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রভাতকুমার সুশোপাপায়ের 'রদমন্তরীর রসিকতা" । 
ভৌতিক কাহিনী না হলেও গল্পটি উৎকৃষ্ট তৃতের-গল্প হয়েছে শুধু ভীতিআড়িত প্ট-পরিকল্পনার হারা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


বহক্রমহ শংস্ুকাবস স্যহীর জনন । এ গলি ধন প্রথম পড়েছিলম প্রবাসীতে তখন বে লোৎকম্প ভীতি- 
শিহরণ অনুভব কঝেছিলুম ত। এখনো ডুলি নি। 

দেশবিদেশের ভৌতিক কাহিনীতে অপদেবতার আক্লতি-প্রকূতি ধেমন বিভিন্ন ্থাচত্রপও তেমনি 
স্বত্্। হাঙ্গেরীর ৮2197 ( রকপারী শব), আরর্লাণ্ডের [০॥৪১০০ ( অগুডশংপী ত্রন্মনকারী 
অপদেবতা ), ছার্যানীর ১০11৩76৩)9: ( খূনস্থটে বাস্ভৃত ), উত্তর-ইয়োরোপের মু ৩০৬০।[ ( নরবৃক ), 
প্রশাস্বমহালাগয়ীয় নিগ্রোদের Z৩৷৮৬ ( ছ্বীবিত শব ) ইত্যাদির কল্পনা আমাদের দেশে নেই । আবার 
আমাদের দেশের ”গটিঘা দেও” ( বেটে ভূত )৯, ব্রন্ধবাক্ষপ বা ব্রহ্মদৈত্য, দটাধারী, ফখ, দানা বা দানো, 
মানদো, গেচো, চোয়ালে পেঁচো৯, নিশী, আলেরা বা উক্কামূধী বা বা পেত, পেতী, শাকিনী বা শাখচুতরী, 
আবাধটে-পেডী”, গেছো-পেরী, গুঘানীৎ কালিপিশাঠী*, বিষ্টাঞ্রেতিনী, গল্‌্শে বা গলাবী* বা গলায়-দড়ে, 
একঠেঙ্কো, কন্ষকাটা গোকৃত কা গোদান!* ইত্যাদির ধারণাও অন্যত্র নেই ! 

বিশুদ্ধ উপকথার বাইরে, তথাকথিত "সত্যি" কৃতের-গল্পেরও কতকণডলি বিশিষ্ট রূপ আছে 
আমাদের দেশে যার খেকে ভুতের আবিতাবের বা অস্তিত্বের এই মাছুলি হেতুগুলি নির্দেশ কর! বাদ__ 
পরলোকে সদ্গতির অভাব, স্রেহাম্পদ আক্টীর-স্বজলের উপকার, গপ্রধনের সংরক্ষণ, বৈরনিরধ্যাতন ইত্যাদি । 
ইংরেজিতে চলিত সমস্ত €25911১0এ] ভূতের-গলপ সংকলিত হরেছে। এমন কি হানাবাড়ীর কাহিনী 
সংগ্রহ করে বড় বড় বই হয়েছে ; বেমন ইন্গ্রামের Jaunted Homes of Great Britain দুখওড। 
আমাদের দেশে 12903660591 ভূতের-গল্লে বৈচিত্রা ও প্রাচুর্য অনেক বেশি । এগুলি এখন লোপ পেতে 
বসেছে কোন অধাবসানী সাহিত্যিক ধদি এগুলি সংগ্রহ করতে লেগে বান তবে ভবিস্ততের অন্তে কৰি 
রেখে যেতে পারবেন, এবং বর্তমানেও আৰিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হবেন না বলেই মনে করি। কিন্তু ঘে দেশে 
ডিটেকটিভ গল্প-উপস্তাস এখনো “শিশু"-সাহিতোরই একচেটে সেখানে ভূতের-গল্পে সংগ্রহে অকশ্থাৎ 
প্রাৰীপা-বুদ্ধি আাশাতীত মনে হয় । 


দ্বিন্ত্বাৰী কৃতাফিশেখ । 
বে পেঁচো ফুতের মুখ বছ। প্রক(ও। 
অর্থাৎ ফেদ্ছো” পেস! 
শুছাবাসী বা গুকাপাশিক , অৰ্থাৎ যে কৃত ঘরের অন্ধকার আনাচে-কানাচে পখের বাকে কুপসি বোপে লুকিগে 
খাকে আহ একাকী লোক পেলে জাল, কাপড়, বস্তা বা এ রকম কিছু চাপা দিয়ে মেরে কেলে 

= ঘেলেরী ছেঁড়া বেকড়া খাটাথটি ৰ! কাচাকাচি করে। 

+ গলপালিক্ণ , অর্থাৎ গ্রলার পাশ ( ঘড়ি ) দিয়ে ময়ে বে কৃত হয়েছে । 

এ আহারের হেলে সবচেয়ে বিশিষ্ট গৃহপালিত পলু হচ্ছে গোরু, তাই ইতর আসীয়ের নব্য সোরুই কত দ্বোর গৌর 
পেয়েছে বিলাতের বিশিষ্টতন সৃহপালিত পণ্ড গোর নয, খোড়া, তাই সেখানে সো-ভূত নেই ঘোড়া আছে, এন কি 
মোড়াচতের “কদ্ধকাটা সংস্করণও আছে! 
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সমরান্তিক শিস্প-বিবর্তন 
ভ্রভবতোষ দত 


ভারতবর্ষের বৃদ্ধাস্তিক অর্থ নৈতিক্ক কর্মপস্থার আলোচলাতে অনেক সদর বাস্তববোধের অভাব দেখা 
ধার। গত পঞ্চাশ বহয় ধরে আমানের দেশের পণ্ডিতদেক্গ সচনাতে কুটিরশিল্প, কলবিকর্ম এবং হক্্শি স্বস্ধে 
বে পৰিকল্পনাগুলি পাওয়া গিয়েছে লেগুলি প্রান্ত একই স্থারে বাধা : ফলে, ১৮৯৩তে প্রকাশিত ডক্টর 
ফোবেল্কারের রিপোর্ট এবং ১৯৪৪এ রচিত নানাবতী ও আগ্তারিস্বার ভাত্বতীঘ্ব পলী-সমস্তান্ বিন্তত 
আলোচনার মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যে-জাতীয উপদেশ বিদেশী বিশেদ্তঞ ছিঙ্গেছিলেন 
পঞ্চাল বছর আগে, তারই পুলকাবুতি আধুনিকতম রচলায়ও পাছা হাবে--লৃতনের মধ হ্ম্বতো বানের দলে 
অমিব লাভক্ষতি, বা মরুভূমির নিকটবর্তী জমির “শুকা” সম্বন্ধে কয়েকটা কথা, বা রালাপ্রনিক সার সম্বন্ধে 
এক-মাধট! প্যারাগ্রাফ, কিশ্বা 'ভার্পণেলাইজেশন' (Vornalisnli০n) বা "সবুজ সার (Green manuring) 
সন্বদ্ধে দু'একটা আশাপ্রদ ইপিত। হত্রশিলপের ক্ষেত্রেও সাধারণ ভাবে উৎপাদকের উৎসাহবর্ধনেন্স দিকেই 
নজর বেশি; তাই বতকিছু আলোচন! তার সকলেরই লক্ষ্য একবকম--টাক্স কমানো, সংবৃষ্চণ, ভাত্তীয় 
বাবসামীকে রপ্তানির স্থবিধাদাল, ভারতীয় উৎপানককে হহ্থপাতি আমদানি করতে সাহাযা কর।। গত 
পনেরো! বছরে__অর্থা২ ১৯৩*-পরবর্তী মন্দা ও ১৯৩৯-পরবর্তী যুদ্ধের ফলে আমাদের অর্থ নৈতিক 
পটভূমিকাতে বে পরিবত'ন এসেছে সে বিষয়ে অনেকেই বেষ্ট পরিমাণে অবহিত নন। অথচ নৃতন আর্ধিক 
পৰিকল্পনা তৈরী করতে গেলে 'আামাদের পরিবেশে যে পৰিবর্তন হয়েছে তার অনুধ্যবন সর্বাগ্রে প্রস্থোজজন । 

পরিবর্তন এসেছে নান। দিকে । ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনায় ১৮৯*তে বাণাডে, ১৯১৮তে 
ইন্ডাস্টি বাল কমিশন, ১৯৩১এ ব্যাস্কিং কমিশন ইত্যাদি অনেকেই মূলধনের অভাবের দিকে দুটি আকণ 
করে হলেছে-_আমাদের দেশে হেটুকু আাধিক মূলধন মাছে সেটা মৃখচোরা, তার গতিবিধি দির 
ক্রযবিক্রয বা বড়জোর কোম্পানির কাগছের বাছারে, হস্তশিঘ্রের প্রসারে ভারতবাদীতশ্ব সঞ্চয় লহদ্গে 
আসতে চার না। আজকাল পর্মস্ত অলেক ুকুগন্তীর আলোচনান্ন ভারতীয় সঞ্চয়ের লক্চাশীলতার 
উপরে গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখ! ঘায়। অথচ, গত কথেক বছরেই ভারতবাসীর লঞ্চ, বহণে 
বেড়েছে। চল্লিশ কোটি লোকের দেশে, ধ্্মশিল্ল কায়েম করতে বতটা মৃলধন দরকার হগ্ ততটা অব 
এখনো হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষে আধিক মূলধন নেই বা মূলধনের জন্র আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী হতেই 
হবে এ ধার্পার পরিবর্তন প্রয়োজন ॥ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ‘বাস্তব মূলধন’ আনাদের বিদেশ থেকেই এখলো 
আনতে হবে, কিন্ত এই আমদানির ক থে সঞ্চিত ক্রদশক্কির দরকার সেট আমাদের বা আছে তাতে 
প্রথম অবস্থার কাছ চলে ঘাবে। এই সঞ্চিত ঘূলধনের কতটা দেশবাসীর বাধ্যতামূলক লমইগত ডোগ- 
গন্ধোচ পেকে তৈরী ( যেমন আমাদের ১৭** কোটি টাকার স্টালিং ব্যালান্স) নেট! এপন ইতিহাসের কথা । 
বর্তমানের ভিত্তিতে ভবিসংকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা এখন এটাই বড় কথা যে আমাদের দেশে 
আতিক মূলধনের প্রাচূধ ন, থাকলেও বা নেই ? 

তারপর দেখি সঞ্চয়ের মুখচোরা ভাব কেটে সিছেছে । জবিদারি কিনে স্কয় নিদ্বোগ নানাকারণে 
এখন আর লোভনীয় নস্ব-_জমিদারের আঘ-হাস, 'আদাতরের অসনিশ্চন্বতা, প্রতিপক্তিলোপ, নৃতন নূতন 
আইন, রান্রতের সঙ্গে গোলযোগের সন্তাবনা, গভর্মেন্ট কতৃক জমিদারি ক্রহের পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা 
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কারণে জমিদারি এখন আর লাভের বাবলা বলে গণ্য হয় না। কোম্পানির কাগজ এবং সরকারি 
প্ণপত্রের সুদের হার কমে গিয়েছে; এইসব খণপড্রের বাজারে হ্দলোভী ক্রেতার চেয়ে দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির 
আশায় যার! ফটক! খেলে এমন ক্রেতার সংখ্যা বেশি। অন্দিকে শেছ্বারের বাজার চড়া এবং নৃতন 
শেয়ার বিক্রী করতে কোনো কোম্পানিকে আন্রকাল বিশেষ বেগ পেতে হয় লা। শেল্বারের বাজারে 
ক্রেতার বাহুল্য গত তিন বছর ধরে আমাদের নৃতন পরিস্থিতি এনে দিয়েছে। ঘুদ্ধের সময়ে অজিত 
টাকার প্রাচুর্য, বায়ের পথের অভাব, হাতের টাকাকে আঘ-প্রদ সম্পতিতে ক্লপাস্তরিত করবার প্রম্াল 
এবং সর্বোপস্ধি একটা জুয়াডী যনোভাব-__সব কচু মিলে ১৯২৯-এ আমেরিকার ওদালগ্রাটের ঘটনা 
সংস্থানের মত একটা অবস্থা আমাদের ক্লাইভ দ্াটে স্বষ্টি করেছে । এ অবস্থার পরিবত'ন অধশ্রস্তাবী, 
কিন্তু দুর্ঘটনার আগেই যদি রিঙ্ার্ড ব্যাঙ্ক ও গভমেন্ট শেম্বারের বাদ্াবের অবস্থা স্থির করে জানতে 
পাবেন তবে স্থিতিস্টল সঞ্চরের গতিশীলতা-উৎপাদনের লাভটা আমানের থেকে যাগ । 

এই সম্পর্কে আর একটা বড় পরিবর্তনের উল্লেখ করা ঘে:ত পারে। গত দশ-পনেরো বছরে 
ভারতে অবস্থিত বিদেশী কোম্পানির শেয়ার বহুপরিমাণে লণ্ডনের বাজান থেকে কলকাতা ও বোগ্বাইয়ের 
বাজারে চলে এসেছে। কলকাতার ট্রাম কোম্পানি ও ইলেক্টি.ক সাপ্লাই বা গঙ্গাতীবের পাটের কলের 
শেরারের কী পরিমাণের মালিক এখন ভারতবাদী তার স্টাটিদ্টিক্স্‌ নেই, কিন্তু পাটের শেঘাবেধ প্রান্ত 
বারো আলা বে আমাদের দেশের লোকের হাতে এলে গিরেছে সে বিষন্থে সন্দেহ নেই এবং সবশুদ্ধ 
ভাৱতবৰ্ধে বিদেশী মূলধন ১৯১৮তে ঘা ছিল এখন তার এক-তিভীযাংপও আছে কিন! সন্দেহ । অবস্ত বল 
যেতে পারে যে অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক দীর্ঘমেয়াদে নিযুক্ত বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ এবং তাদের 
সঙ্গে চুক্তি যতদিন শেব না হয ততদিন শেয়ারের মালিক পরিবত'ন হলেও নৃলব্যাপারে বিদেশ কতৃত্ব 
থেকেই যাবে। কিন্তু এধানেও ছুটি কথা মনে রাখ দরকার প্রথমতঃ, আগামী দশ-বারো| বছরের মধো 
অধিকাংশ মানেজিং এজেন্টের চুক্তিকাল শেষ হুবার সম্ভাবনা, এবং দ্বিতীগ্রতঃ, বিদেশী য্যালেছিং 
এছেন্সিগুলিও ভযরতবর্ীয়দের কাছে বিক্রী হতে আরস্ত হয়েছে। ক্লাইভ ট্রীট এখনো! ভারতবর্ষের একট! 
বড় স্বাযুকেঙ্ছ, কিন্তু এই কেন্দ্রের পরিচালকের পরিবত'ন হয়ে আসছে। বিদেন্টর হাত থেকে ভারতবর্বায়ের 
হাতে মালিকানা এবং পরিচালন! আসলেই সর্বকাধোন্ধার হয়ে গেল বলে বারা মনে করেন ভাগের লক্ষ্যস্থল 
প্রা লম্পস্থিত ॥ বিঠলদাল ঠাকুরসী বেঁচে থাকলে বিদেশী মূলধন সম্বদ্ধে তার বহুল-প্রচাকিত মন্তব্য নিশ্চয়ই 
এখন প্রত্যাহার করতেন । 

গত পনেরো বছরে আমাদের দেশের প্রধান পথিবত'ন ভারতীর্র মূলধনে পরিচালিত হস্তশিল্পের 
বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা, বিদেশী অধিকারের অর্থ নৈতিক প্রন দূব কবে তার ছায়গায় ভারতীয় ধনিকের প্রতত্ব- 
স্থাপন । আশ্চর্যের কথা, ১৯৩০-পরবর্তা মন্দাতে দারা পৃথিবীতে হশ্থশিল্পে সঙ্কোচন এসেছিল আর আমাদের 
দেশে ঠিক এই মন্দার সময়েই শিল্প-বিবতন দানা বাখে। হন্দার কতেক বছর আমাদের চাষীদের কী 
দুরবস্থা হয়েছিল সেটা ভুলে যাবার সময় এখনো 'মালেনি ॥ কিন্তু এটা অনেকের নহরেই পড়েনি যে এই 
অন্দার সময়েই আমাদের দেশের চিনির কারধানাগুলির সবচেন্বে বেশি উন্নতি হয়েছিল, এতবেশি যে 
আমাদের চিনির আমদানি ১৯৩০-৩১এ দশলক্ষ টন থেকে ১৯৩৬-৩৭এ মাত্র ২৩,০** টনে নেনে এসেছিল। 
শন্তদেশের মন্দা আমাদের দেশে কোনো কোনো দিকে স্থবিধার স্থষ্টি করেছিল ; নৃতন মূলধন নিয়োগের 


প্রথম সংখ্য! ] সমরাস্তিক শিল্প-বিবর্তন 


অনধিরুত ক্ষেত্র ছিল আমাদের দেশে অস্তদেশের চেশ্বে বেশি; উচ্চহাবে সংবক্ষণ ক্রেতার উপরে বোঝা 
চাশিঙ্বে শিল্পপতির লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল; আর তার উপরে ছিল নৃতন গড়ে-ওঠা সঙ্গবদ্ধ 
বাবলা, কাচামালের বাজারে একচেটিয়া ক্রয় এবং শিল্প বোর বাছারে একচেটিয়া বিক্রয়ের প্রভাব 
বৃদ্ধি। ১৯৩৯"এ যুদ্ধ বাধবার আগেই এদেশে নৃতন ধরণের ধনিকতঙ্্ের সুচনা রেখ! গিয়েছে, শতকরা 
সত্তর জন রুষিকর্ষে নিযুক্ত থাকা সবেও । 

তার পরে ছদ্ বছরের যুদ্ধে আছাদের অর্থ নৈতিক পটনৃম্বিকাতে বিশেষ ভাবে লাডা পড়েছে। 
একদিকে গডমেন্টের বারবৃদ্ি, ইনক্রেশন, ছনশাশ্বারণের আয় এবং বারের বাহুল্য, নূতন নৃতন বাবসায়, 
এবং উপার্জনের উপায়, নৃতন লোকের সাহচর্ধ, লাভশিকারের অপূর্ব স্যোগ, হুর্নীতির সানাছ্ছিক 
প্রতিষ্ঠা--এবং অন্যদিকে নৃতন রাস্তাঘাট-কলকজা, নৃতন উৎসাহ ও উপ্তন, লাহপিক দৃইভঙ্গী ও 
আত্মবিশ্বাস, সমাজ্গগঠনে পরিবর্তন, বাঞ্জনীতির ক্ষেত্রে নব-অগ্রিত মনোবল ইত্যাদি লব কিছু মিলে যে 
পরিবেশ তৈরী হয়েছে তার পন্দে অর্থনীতিবিন্বর্শিত পুরাণে! কাঠামো মিল খুব কম। গ্রাম এখন এসে 
সহরে ঢুকেছে, লহর ঢুকেছে গ্রামে । জ্ঞাতি-কৃটুন্ব মূগরিত হৌধশরিবার ভোগে গিয়ে স্বামী-স্বী-পুত্র-কন্তার 
ছোট পরিবার হয়ে এসেছে সমাজের ইউনিট । গ্রামের লোখেক্স স্থিতিসীলতা! কনে গিম্পেছে_নোঘাধালীর 
লোক গেছে পঞ্চাবে আর নালাবারী এসেছে আলানে ॥ কুটিরশিল্প এখন ক্ষায়তন হছশিল্পে পরিণত 
হয়ে এসেছে । ভারতবর্ষের রপ্তানির হিসাবে অনেক রকমের যস্ত্োৎপাদিত জিনিসের নাৰ দেপতে পাওদা 
ঘাচ্ছে॥। চিরাচরিত প্রথা-অঙ্গলাবে শ্রমিকের সঙ্ূরীস্থির হয় একথা আর বলা চলে না-_গ্রামে মন্ূরী 
নির্ভর করে লোক-স্বম্তার পরিমাণের উপরে, আর সহযে মজুরী নির্ণয় করে বন্গুরসক্ষ, তালের লিক্সোদের 
সঙ্গবন্ধত৷ ও রা্জনৈতিক প্রভাবের ভোয়ে। কৃষি-গ্কশের পরিনাণ এবং বোকা দুই-ই কমে গিয়েছে। 
ব্যাস্কে এখন আমানতের ডাব নেই ; অভাব টাকা খাটানোর উপাদ্ধের, যার ফলে ট্রেগ্রারি বিলের এবং 
সরকারি খণপত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হল ব্যান্কগুলি। 

এই পরিবতনের অধিকাংশই শিল্পবিবর্তনের শেষ অধ্যায়ের লক্ষণ । আশ্চর্য এই বে এই 
বিব্তনের মধ্যবর্তী অবস্থাওলি আমাদের দেশে প্রায় দেখাই গেল না। দীর্ঘকাল স্থায়ী কৈশোরের 
পরেই প্রৌচ়স্বেত্ব শুনা আবাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশেষত্_এবং এই প্রৌচ়ত্ব এসেছে মাথায় 
আর চেহারায়, দেহের অস্তান্ত অংশে বালস্থলভ পক্গুত। এখনো আমাদের ঘোচে নি। তবে মোটের উপর, 
লাভের আশাদু যে-কোনো কাছে পশ্গাদ্‌্পদ না হওয়ার বীরত্ব যে আবস্থাঘ সার্বঙনিক হয়ে দাড়ায়, 
সেট! শিল্প-বিবতনি এবং ঘৃস্ের ফলে আমাদের দেশে এসে গিয়েছে । 

অক্চদিকে ঘৃদ্ধকানীন ঘটনা-সংস্থানে আমরা আনভান্ত অনেক জিনিসে অভান্ত হয়েছি। সরকারি 
নিক্্রণে জীবনযাপন আমাদের ধাতন্থ হয়ে গিয়েছে। এর একটা শুভ ফল এই হবে যে নিয়স্বণের সুদক্ষ 
পরিচালন! ধখন আসবে তখন আমরা! সহজেই এটাকে গ্রহদীয্প মনে করতে পারব ॥ আন্তর্জাতিক 
পটভূমিকাঘ্ত ভারতবর্ধকে দেখতেও আমার নৃতন করে শিবেছি এবং আন্তান্ত দেশের কর্মপন্থার সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখার প্রচ্থোজনীতবতা সব্স্ধেও অবহিত হয়েছি; ত্রেটন-উড্‌ল্‌ চুকি-অস্থদারে আন্তর্জাতিক 
মুদ্রাভাণ্ডারে টাঞ্ষা ধোগাতে ব্যবস্থাপিবছের কংগ্রেসী সনস্তরাও অনম্থত হন্‌ নি। দেশের লোকের 

* কাজ যোগানোতে সরকারের থে দারিত্ব আছে সেটাও আমরা প্রশিধান করেছি; সরকারের প্রত্যেকটি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


ক্মপিসথা মুদ্রানীতি, ট্যাক্স, অর্থবাদ্_শ্ছে পর্হম্ক দেশের মোট আহ এবং শ্রমলিহোগকে প্রভতাবান্বিত 
করে, ভা আমরা আজকাল সহজেই বুঝি। অতএব একদিকে যেমন নৃতন পটৃমিকার ক্রি হয়েছে, 
অগ্চদিকে তেমনি এই পরিবেশকে লাধারণের উপকারের পথে নিঘুস্িত করাও হয়তো। লহদতর ছয়ে এসেছে। 

অথচ এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারি ব! আধা-সরকারি কলপিস্থাতে নৃতনত্বের স্পর্শ লাগে লি। 
বোস্বাই পরিকল্পনা খেকে আবদ্ত করে ভারত সরকারের সমন্বাস্তিক কর্মনীতি পর্যস্থ সব কিছুতেই উৎপাদক- 
প্রদান হন্্শিল্পের উত্রতির দিকেই নআর বেশি । যে স্ব শবিকল্পনা আনাদেতর দেশে গ্রাঙ্ছ ছবাপ্র সম্ভাবনা 
দেখা যাচ্ছে তার নো ভারতবর্ষের নূতন ধনতন্্কে নিয্বণের চেষ্টা নেই, বরং এই ধনিকপ্রধান শিল্পবিবতলি 
আরো অগ্রলর কবে হেবার চেষ্টা আছে। এই ধরণের শিল্পোহন্বল আনতে ছলে প্রথনেই প্রয়োজন 
লাভের ক্ষেত্র বাড়ালো।॥ সযকাবি প্রচেষ্টার এট! সহজেই সম্ভব হতে পারে; উৎপাদফ-লক্ের 
রাডনৈতিক দ্ধোরের প্রভাবে সরকারি কর্মনীতিকে ‘জাতীয়তা-পন্থী’ করে আনাও বাহ--জাতীয়তা-পন্বী 
এই অর্থে যে একজন ভারতীয় কোটপতিকে আরে দশ লক্ষ টাক! লাড করতে দিলে শেষ পর্যন্ত 
আনসাধারণেরই লাভ । আর তা? ছাড়। লাভের ক্ষেত্র প্রদারের চেষ্টা শিল্পপতিরা নিজেরাই করতে 
পারে__সঙ্গমূলক বাবসায়ের সাহায্যে বা লানারকমের শিল্পের একস্রীকরণে। আমাদের দুক্ষেহ পরের 
প্রথন বছরের বছেটে থে করনীতি দেখতে পাওদা বাব সেটাও উংপাদ্কের লাভ বাড়িয়ে 
শিল্প প্রসার আলবার উদ্দেন্ত নিযে তৈরী; না হলে অতিরিক লাভকর এত সহছ্ছে উঠে যেত না, ইন্কন 
যাক যুদ্ধশেষের এফ বছরের হো কনতে। না। আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক হালচাল 
লেখে মনে হয় বে নূতন স্তরের ‘জাতীয়তা-পত্থী’ লোক-রুলানে। কর্মনীতি আসতে ও বেশি দেরী নেই । 

এদিকে হারা শিল্প-বিব্তনের নূতন পর্ধায়ের হজ্জাখিকারী তারাও চুপচাপ বলে নেই । মন্দাতে 
থে বিবর্তনের উপক্রম এবং দুষ্ধেতে সার প্রতিষ্ঠা তার স্থারিতব-সম্পাদন করতে হলে আত্মবক্ষামূলক ব্যবস্থা 
প্রয়োজন । এই বাবস্থা একটী হল একই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সচ্ঘবন্ধ কলে ফেলা । আমাদের দেশে 
এই ধরণের একচেটিয়া উৎপাদক-সঙ্ছ পড়ে উঠছে; এরা লাভ করে ছু'ছিক খেকে-_কাচামালের একচেটিয়া 
বিক্রয়ে এবং উৎপন্ন বোর এবচেটিয্বা বিক্রযে । সঙ্গবন্ধ বাহসাহ আমেরিকা ও জার্যানিতে জসলাভ করে 
সার! পৃথিবীতে চড়িয়ে পড়েছে এবং এখন সবহেশেই নৃতনতম সমস্যা আভাস্বরীণ বযবদায়ীসঙ্েত্ আন্তর্জাতিক 
সঙ্জে রপাস্তর । ভারতবর্ষের বাইরে ঘৃস্ধের আগেই খনিজ তেল, ইস্পাত, ঝাসায়নিক রঞ্লসভ্বা ইত্যাদিতে 
আন্তর্জাতিক ‘কার্টে’ স্থাপিত হয়েছিল। এখন ভাত্রতীর শিল্পপতিরা এই সব কার্টেলে যোগদান করার অবস্থায় 
এসে পৌছেছেন। বিলাতী মোটর কোম্পানির সঙ্গে ভারতীয় ধনিকের যোগস্বাপন বা আমেবিকার এরোস্রেন 
কারখানার মালিকের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতির সংযোগ আরম্ত হয়ে গিয়েছে। হতো করেক বছবের 
মধ্যেই আমর? 'আতীর' এবং আন্তর্জাতিক কার্টেলের কাছ থেকেই শিপ্পজাত সব জিনিল কিনতে বাধ্য হব । 

ব্যবসায়ীদের নিজেদের লেওযা পন্থায় লাডের ক্ষেত্র সুদৃঢ় এবং প্রসারিত করবার 'ঘার-একটি উপা 
নান! ধরণের শিল্পের মালিকানার কেন্্রীকরণ। নান! ধরণের শিল একই পরিচালনায় আসলে একটির ক্ষতি 
আর-একটির লাভে পুহিরে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে একটি অপর-একটির লাও অর্জনে সহাঘ়ত! করে। আর 
তা ছাড়া হে ব্যক্তিযুখের হাতে এই সং করটি শিল্পের মালিকান। তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নান দিকে 
__বাজাবে, সমাজে, এবং বাবস্থাপরিষদে । 


প্রথম সংখ্যা ] সমরাস্তিক শিল্প-বিবতন 


বেমন ধরা ধাক, একদল ব্যবসারী__বস্থু বা একই পরিবারের লোক-_বৰেকটি চিনির কারথাল! ও 
একটি ওষুলের কারখানার মালিক । চিনির কারসানার উৎপন্ন আযাল্কহল ওলুশের কারখানার বাহদংস্থান 
করবে | ঘদি এদের হাত একটি শিশি-বোতলের কারধানাও থাকে তবে স্থবিধা আরে! বাড়বে । এদের 
দি ছোটখাট রেল কোম্পানি ঝা হোটঝ বাসের লাইন থাকে তবে ছিনিসপত্ত্র চলাচলের লাভের 
কিছুটাও নিজেদেরই থেকে ধাতব । এই রকমের একভ্রীকরণ যখন খুব বিবাট ভাবে করা হত তখন 
সাধারণের বারহীর্ধ ভিলিলপজ্ঞ তৈরী, কাচা মালের ক্রয় বিক্র্, ধ্রসাতি তৈরী বা আমদানী, মাল 
চলাচল ইত্যাদি সব রকমের কোম্পানি এক দল ডিরেক্টরের হাতে চলে আসে। তারপর এরা যদি 
এটা ব্যাশ্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে দেশের লোকের শ্বম্-মেন্বাদে রক্ষিত টাকার একটা ভাগ 
এর! পায়; নিজেদের পরিচালিত বাবসাহগুলির চল্তি মূলধনের বোগান এই ব্যাস্কই দিতে পারে 
একটা! ইনডেস্ট্মেন্ট-ট্রাস্ট কিনা একটা ভ্রীবনবীমা প্রতিষ্ঠান ধদি এয়া খুলতে পারে তাহলে বীর্ঘ মেয়াদে 
জমানো টাকাও এবের হাতে আলে) তারও পরে, ধদি এই শক্তিশালী দল দেশের নালা স্থানে কয়েফটি 
সংবাদপত্রের মালিক হয়ে বলতে পারে তাচলে জনমত নিন্নস্্র। করা চলবে। পরোক্ষভাবে শিল্পশতিদেব 
পক্ষে যেটা মঙ্গলজনক প্রত্যক্ষ ভাবে তাতেই যে দেশের উপকার লেট! প্রবাদ করার ওদ্ত মুক্তিাল বর্ধণ 
করে সহদ্দেই জনমতকে মোহাবিষ্ট করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে শিল্পপতিদের যোগাবোগ 
যদি অন্তরঙ্গ ইঞ্চ তাহলে তো আর কথাই নেই। 

যদি ধরে নেওয়া হায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশে সম্পূর্ণ শ্বাযয় গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র সম্ভব হবে তাহলে সবশুগ্ড যেটা গিছ্ে দাড়াবে সেটা হল রাজনৈতিক ডেমোক্রযাপির মঞো মোহাবিই 
জনমতের অহুমোদন-প্রাণ্ড অর্থ নৈতিক ঝ্যারিস্টোক্রযালি_ইন্পেরিছম ইন ইস্পেবিয়ে!_রা্যের হখো 
রাছা। শিল্পবিবতনের ফল দি আমাদের দেশে এই গিয়ে গীড়ান্স তবে আমাদের অপ“পতাবী-ব্যাপী 
প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ দ্রাগবে ॥ অথচ প্রথম থেকে সাবধান না হলে এই রকমের একটা 
কিছু থে পিছে দাড়াবে সে বিহয়ে সন্দেহ নেই । রাইনৈতিক গণতঞ্র আমরা ঈপ্তই লাড করব, এ মাশ্বাসের 
কারণ আছে; অন্দিকে একটা বিরাট প্রাক্‌-আধুনিক রষি-কেস্ত্রিক পটভূমিকাহ উপরে আধুনিকতম 
সম্বন্ধ ধনিকতন্ত্ের অবাধ লীলা দেখতে পাওয়া বাবে, ৩ আশঙ্কার কারণও আছে। 

রাজনৈতিক লাম্যের সঙ্গে অর্থ নৈতিক সামন্ততস্ত্রে বিরোধ হ্থস্ল্ট; সুতরাং বদি আমাদের 
দেশে গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির জ্রোর বাড়তে থাকে তাহলে এই শিল্পলতি-পরিচালিত নবপর্ধায়ের দামস্ততঙ্জ 
হতো বেশ্ীদিন চলতে পারবে না। কিন্তু পরিণামে ঝড়-কাপটা লবই শান্ত হয়ে বাবে এ আশায় বসে 
থাকলে বর্তমানের দুঃখ ঘোচে না॥ তা” ছাড়া আমাদের ধিক বিবর্তনে এদন দু-একটি বিপদের লল্সাবন! 
আছে যাতে হস্ছতো কাম্য পরিণাম আসতে বিলগ্ষ হবে। প্রথমতঃ এখনো আমানের দেশ দরিত্র ও 
এখনো যে কোনো উপায়ে শিত্ো্তি হলেই দেশের মোট সম্পদ কিছুটা বাড়বে এবং হতো দরিত্রদের 
আরেও কিছুটা বৃদ্ধি দেখ! দেবে। এই বৃদ্ধির ফলে জনলাধারণ হয়তো সঙ্রবন্ধ ধনতন্ত্রের খারাপ দিকটা 
পুরোপুরি বুঝতে পারুৰে না। ত্রিটেলে উনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণ লোককে বর্ধিত আয়ের অঙ্ক দেখিয়ে 
বোঝানো হয়েছিল থে শিল্পলতিদেহ লাভ বাড়ালে ছ্রেশশুস্ধ সকলেরই লাভের সম্ভাবনা । মালিকের 
লাভ একটাকার তিন টাকা করে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মজুবি টাকান্ব চার আনা বাড়লে হে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চস বর্ষ 


আপেক্ষিক ভাবে অসাম7 বেড়ে ঘার এটা বুঝতে ব্রিটেনের দনমতের প্রাহ একশ" বছর লেগেছিল। 
আমেরিকার ক্রষবর্ঘনান উশ্র্থে এখনো বেখালকার সাধারণ লোকের চোখ খোলেনি। ছ্বিতীঘ্রতঃ 
সঙ্বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মালিক যারা তারাই হ্দি সংবাদপত্র ও বাছনৈতিক দলের পাণ্ডা হুর 
তাহলে বহুদিন পর্থস্ত জনসাধারণকে ভুল বোকানো চলবে ৷ শেব পর্যন্ত জনমত একদিন জেগে 
উঠবেই। শিল্পবিষর্তনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাদের, যারা ঠেকে শিখল, তাদের চোখ খুলতে যদি একশ 
বছর লেগে থাকে, যার! দেখে শিখেছে তাদের হতো কুড়ি-পচিশ বছরের বেশি লাগবে না। কিন্ত 
কুড়ি পচিশ বছর মানে একটা পুরুষ, ঘাদের দেশের শিল্পোপ্তির ফলাফলের পূর্ণ অংশ থেকে বঞ্চিত 
করার কোনো হেতু নেই । 

অবশ্য এধন থেকেই বিরোধের লল্তাবলা দেখা থাচ্ছে। দেশের শ্রমিক-আন্দোললের জোর 
বেড়েছে এবং ক্রেতা-সাধাৱণের রাছনৈতিক প্রভাবও এখন আগের চেয়ে বেশী। পূর্ণপ্রতিষঠিত লক্বন্ধ 
ধনিকতহ্বের বিকদ্ধে প্রতিঠাকামী সঙ্গবন্ধ শ্রমিকতস্ত্রের অভিযান বর্তমান অবস্থাত অবশ্র্তাবী ; কিন্ত 
লব চেয়ে কান্য সেই অবস্থা যেখানে সঙ্ঘবন্ধ মদুর-আন্দোলনের প্র্বোজনই হয় না, হেখানে যে 
জনমত মজ্ব-জান্দোললের ভিতি সেই জনমতই বুরির নির্ধারক । অগ্র বিযোধটিও ক্রবশঃ পরিস্কার 
হয়ে আলছে ৷ সন্মিলিত ক্রেতালক্তির সঙ্গে সম্মিলিত উৎপাদকসঙ্ঘের একটা সংঘর্ষ বাধলে শেষ পান্ত 
ক্রেতাদের রাদ্নৈতিক প্রভাব হয়তো তাদের জনরতুক করবে। কিন্তু যতদিন সংঘর্ষটা চলতে থাকবে 
ততদিন অহবিধার ভাগের অধিকাংশই ভোগ করবে জনসাধারণ । আবার, ক্রেতার জয়লাভের শেবকল 
শিল্পজাত জিনিসের উৎপাদকের উপরে ন! পড়ে হতো গিয়ে পড়বে শ্রথিকের বা কাঁচামাল উৎপাৰকের 
উপরৈ। অপর পক্ষে, যতদিন শ্রনিকগঙ্ঘ, সঙ্গবন্ধ ধনিকতত্ এবং সম্মিলিত ক্রেতাশক্তির মধ্যে স্রিস্রোতা 
প্রতিদ্বন্বিতা চলতে থাকবে ততদিন শ্রমিক-আন্দোলনের সাফল্যের শেষ ক্ল শিল্পপতি কৌশলে 
ক্রেতার উপরে এসে পড়তে পারে। 

থে ভবিক্ণং আমরা আশস্কা করছি লেটার বিরদ্ধে এখন থেকেই প্রচেষ্টা! প্রয়োছন। আমাদের 
স্থল কথা, ভারতবধের সবস্থানে দ্রুত শিমোত্রতি আবন্তক। এই শবিল্রোত্রতির ফলে অসামোর বৃদ্ধি হোক 
কিছ! নৃতল ধরণের ধনিকপ্রধান সামস্ততক্্ স্থাপিত হোক এটা ব্দামর। চাই না| অথচ বে পন্থায় আমাদের 
শিল্পো্তি চলেছে তাতে শেষ পর্যন্ত মালিক, শ্রমিক এবং ক্রেতানের রাজনৈতিক শক্তি এই তিনের 
মধ্যে একট! দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অনিষজলক প্রতিন্বন্বতা অবশ্তস্ভাবী। এট! ধাতে না আসে এবং 
প্রতিদ্বন্মিতার অবলানে যে নৃতন অবস্থার সৃরী হবে তার দুচেনা হাতে সহজেই হতে পারে, তাই হওয়া 
উচিত আমাদের সনরাস্তিক কর্মপন্থা ৷ 

এই কর্মপস্থার সূলন্ত্র হবে গণতাস্্িক রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের দানিত্ প্রদান । রাষ্ট্র ব্যতীত 
অন্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্াক্তিনুখের হাতে উৎপাদনের ভার থাকলে আমরা সেই পথেই ধাব যে পথে 
ত্রিটেন চলেছে বছকাল ঘতে, যে পথের বর্মন পরিণাম নাৎসিবাদ এবং বে পথে আমেরিকা সাময়িক 
দীপ্তিতে দোহদুদ্ধ হয়ে দ্রুত এগিরে চলেছে । আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা, বখল ভিত্তি স্থাপন হয়ে 
গেছে কিন নির্মাণ এখনে। অনেক বাকি, রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের ভার নিয়ে হাওয়া সহজতর হবে। 
সরকারি হত্রশিল্প বা! ব্যবসার কঠিন হয় প্রথম অবস্থা ; সে অবস্থা আদাদের ফেটে গিয়েছে । সরকারি 


প্রথম সংখ্য। ] সমরাস্তিক শিল্প-বিবর্ত'ন 


পরিচালনায় হস্শিল্পকে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয় শেষ অবস্থাত যখন সহ্যবূলক এবং একত্রীকুত উৎপাননেছ 
কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঘর; সে অবস্থা আমাদের আগতপ্রা্ কিন্তু এখনো সময় আছে ॥ এতিহাসিক 
বিচারে উৎপাদনের বাহ্ীয়করণের উপঘৃক্ত অবস্থা আমানের বর্তমান কালেই উপস্থিত। ভলসেচন ও 
হাইভ্তো-ইলেকটি ক শক্তি উৎপাদন ; খনি ভ্রবা-উত্রোলনের কাঞ্জ; কাপড়ের কল ও ইস্পাতের কারখানা; 
চিনির ফ্যাক্টরি, পাটকল ও চা বাগান; ঝাপ্ক, বীমা এবং ইনডেস্ট্মেণ্ট ট্রাল্ট্‌ ; যানবাহন ইত্যাদি 
বহক্ষেত্রে রাষ্্ী্কন্পণ বত'মান অবস্থাতেই সম্ভব । 

সরকারি পরিচালনায় উৎপাদন করতে গেলে অনেক নৃতন সমস্য! উঠবে; ধারা পন্থিবর্তনের 
বিরোধী তারা এই লব লমস্তার দিকেই আোর দেবেন। উপদুক ক্ষেত্র পেলে এই সমস্যা গুলিস্ বিশদ 
আলোচনা ঝরা ঘেতে পারে । মোটের উপরে বলা ঘায় যে উৎপাদনের মূল সমস্কা_-কাচামালেন্ হখোপদুক্ত 
বাবহার এবং উৎপক্জ দ্রবোর পরিসাপনির্্_-সহ্ককারি পত্রিচালনায়ও থাকবে, কিন্তু দেক্ষেত্রে গণদগুলি 
ধর। পড়বে আগে, চোখের উপরে নোট কলাছলট! দেগতে পাওয়া হাবে। অজানা বিপদের চেত্রে 
ছানা বিপদ ভাল এবং বিপদ বেখানে আসতে পাবে সেখানে এমন কর্মপন্থাই যুক্তিঘূক্ত যাতে বাধা 
গুলি থাকে চোখের লম্মুখে, আশে পাশে গোপনে নয়৷ 

কেবল থে ঘৃক্কান্তিক ধনিক-পরিচালিত কাটেলেব হাত থেকে আমানের বাচা নন্ুকাস তাই নয । 
এখন একথা লর্বদেশে স্বীকৃত যে দেশের মোট আৰ ও শ্রবনিপ্বোগ নির্ভ্ধ করে নেশেন বোট বাসের 
উপরে এবং এই বোট ব্যয্ন আলে প্রধানত: তিন দিক থেকে-_জনদাধারণের চোগ্যত্রব্য ক্র, উৎপাদ কনের 
নৃতন প্রচেষ্টা এবং সরকারি বান । এদের মধ্যে প্রথমটি খুব বেশি বাড়ে কনে লা। এবং তৃতীঘ্টির 
পরিমাণ এখন পর্যন্ত তুলনায় কম। ফলে, উৎপাঙ্গকের বায়ের স্রাসবৃত্ধিই দেশের মোট আনের এবং 
শ্রথনিষোগের স্তাপবৃদ্ধি' প্রধান কারণ । যতদিন এই কার্ণটি সাধারণ শিল্পপতিশ্বা নিয্্রণ করবে ততদিন 
দেশের আধিক জীবনের মূগসুত্র তাদেরই হাতে থাকবে । অপচ লর্কারের প্রধান কতবা দেশের লোককে 
যতট। সম্ভব কাজ যোগানো- যাকে 'ছুল এমপ্রয়মে্ট' বলে সে অবস্থার সংস্থাপন ॥ কেবল সরকারি করনীতি 
এবং শাননব্যহের ইতরুবিশেষে মোট শ্রবনিয্বোগের উপরে প্রভাব আনা অসম্ভব ; তাই উৎপাননবায়ের 
পরিমাণ-নিধরণও খেই পরিমাণে সরকারের হাতে মানা প্রত্নোজন। ঘে সমাজে দেশের লোকের কান্ধ 
ঘোগানোর ডার গভনেন্টের, লে লমাছে শিল্পের বযান্রী্নকরণ সমাজের উদ্দেন্তনাধনে অগ্ঠতম প্রধান সহায় । 

বিবর্তনের ঘে পধায়ে রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের দাহ্বিত্ব নেও চলে এবং নেওয়া প্রয়োঙ্গল পেটা 
আমাদের এসেছে ॥। তা' ছাড়া ঠিক বুদ্ধ-পরবর্তী কালে অন্ত কয়েকটি স্থবিধাও পাওয়া যাবে। যে 
বিরাট পরিমাণ স্টালিং ব্যালান্স ছনে আছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার লরকাবি পরিচালনাঙ্গই সম্ভব । 
বৃদ্ধের প্রয়োজনে অনেক বাবদায় সরকারি প্রভাবে এলে শিফেছে ॥ নিঘগ্তরণে আমরা অভাশ্ হয়েছি; 
নিষঙ্ণের প্রাথমিক অলাঞ্চলোর অবস্থাটা আমের! যুদ্ধের মখোই কাটিতে উঠেছি। ঘুজ্ধকালীল ক্রয় এবং 
বাবহার-নিয়ন্ত্রণের স্থানে দি বুদ্ধপরবর্তী উৎপাদন-নিঘ্ণ অধিকতর সাঞ্চল্য লা করে, এবং সরকারি 
উৎপাদনেহ ফলে যদি শ্রমনিয়োগ উচু হারে স্থিত থাকে তাহলে জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে সহত্রে। 
আমাদের রাছনৈতিক উৎসাহ্‌ যে নক্বীর্ণ খাতে চলেছে সেটা ছেড়ে নৃতন জোয়ারের আলে বেড়ে উঠতে 
খাকবে। 


বাংলার প্রাচীন লোকচিত্র 


ভ্ইঅন্জিত ঘোষ 


বিশ্বভারতী পত্রিকাল্ত প্রকাশিত “দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বংকিফিৎ” প্রবন্ধে, পীজেন্রনাথ 

বন্মোপাধ্যা্, চৈত্রমেলা অথবা হিন্দুমেলাকে “ভারতের জাতী মহাসভা কংগ্রেসের অগ্রদূত" ব'লে উল্লেখ 
করেছেন ॥ হিজেন্্রনাথ তার স্বৃতিকথার এই মেলার উল্লেখ কবে বলেছেন : 

শ[বদক্ষোপাল খিত্র, মেলার সহকারী লম্প্ষক] একটা মেলা ধসাইবার কগা বলিল,--ঠাতি, কামার, কৃমার ইত্যাদি 

লই! । আহি বলিলাম,--+ও সব ত দেলের সকলের জান। আছে, বেশী 031175 দেখাতে পার ?' ফেলার ক্ষেত্রে রিচা বেছি 

প্রকাণ্ড হৰি। ত্রিটানীক্কা় সপ্মূখে ভারতবানী ছাতভোড় করিয়া ধলিকা আছে । আহি বলিজায-_উন্টে রাখ, উল্টে রাখ; 

1186 করাইক্াছ? আর আহাবের ল্ডাশনাল ঘেলায, এই ছবি রাহিকাছ ?' জবিখানা নরাইয়) উপ্টাইদ। 






এই উদৃ বৃতি থেকে বুন্ততে পার! যায় বে বাংলার পুরুষাহ্থক্রমিক লোক-টিত্রকলার সঙ্গে লে ঘূগের 
শিক্ষিত বাঙালীদের কোনো পরিচয়ই ছিল না। “হিনুস্থান'২ পত্রিকার একটি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম 
ঘে, সেকালে শিল্পকলা সঘস্ডে সাধারণ অন্ঞতার মধ্যে খুব অল্প লোকই বাংলার লোকচিত্র সম্বন্ধে 
কিছু জানতেন বা ভ্ানবার প্রদ্থাস পেতেন । নবগোপাল মিত্র থে ছবিটি আকিয়েছিলেল এবং মেলাতে 
বিশেষ স্থানে গ্বাপন করেছিলেন সেটি বিলাতি রীতির অনুকরণে কাপড়ের উপর আকা একটি বড় 
ছবি। উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগে বাংলার ধনীসমাজজে এইজাতীয় চিত্র বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। 
সেকালের ধনী। বাক্তিগণ নিক্গেঘের, প্রাসাদতুল্য ভবনের হলঘর সঙ্ছিত করার জন্য বাংলার চিত্রকবদের 
ক্যান্বিশেষ উপর পৌরাণিক দৃষ্তাবলীর বড় তৈলচিত্র আঁকতে প্রবৃত্ত কহতেন। এই সকল চিত্রে 
পাশ্চাত্য শিল্পের বিপদৃশ প্রভাব দেখতে পাওয়া বান্ব। এইরূপ কত্মেকটি ছবি আনি দেখেছি ধার 
মধ্যে ছয়পুয়ী চিত্রের প্রচাবও দেখা! বায়। শেবোক্ত ছবিগুলি কহবর্ণে বঞ্চিত এবং সৌন্দর্যের দিক থেকেও 
তাদের মনোরম আকধণী শক্তির অভাব নেই। “পট” কথাটি মূলত বাংলার পুক্রযাঙ্ছক্রনিক পন্থতিতে 
আক! চিত্র লক্বদ্ধেই ব্যবহৃত হত, কিন্তু সাধারণ ভাবে এই বৃহৎ ছবিগুলিকেও পট বলা হু'ত। এই 
চিত্রগুলি পরবর্তী কালে অতি নিকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ান্ত' “পট” কথাটিই অবস্লাস্থচক হয়, ফলে পট বলতে 
অতি তুচ্ছ মোটা রকমের চিত্র বোঝাত। তহসরেও আনল কালীঘাটের পট এই পাশ্চাত্য প্রভাবের 
হাত থেকে রক্ষা পার, এমন কি উনবিংশ শতান্বীর শেষ ভাগেও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পট-চিত্র আকা হব । 

বাংলার আদি ভিত্তিচিত্রে্ব কোলো। চিহুই আছ আর দেখতে পাওয়া ধায় না। বাংলাদেশের 
সর্বাপেক্ষ। অধিক পুরাতন বে লোকচিত্রশিল্প আত দেখতে পাও যাহ তা হচ্ছে পুখিন্স চিত্রিত মলাট, 
ধাকে বাংলায় “পাটা” বলা হয়। আছি সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের নলাটক্সপে ব্াবন্ৃত কাঠের উপর এই 


১. বিশ্বভারতী পত্রিকা, যৈশাখ-আহাদ, ১৩1২, পৃ, ২৭৭-৮ 
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: 





মূরলীধর 
লালনছের হারুনতি । আআ সতোৰ মিউচিতম 


তারকেশ্বর 
কালীসাটের পট 





প্রথম সংখ্যা ] বাংলার প্রাচীন লোকচিত্র 


সকল ছবি আকা হ'ত অথবা কাঠের উপর কাপড় এটে সেই কাপড়ের উপর ছবি আকা হ'ত। পাটার 
শিল্রকলা দেখে মনে হব, এক কালে বাংলাদেশে ভিন্তিচিত্রেও খুব প্রচলন চিল এবং সম্ভবত তা 
বিশেষ উৎকর্ঘর লাভ কত্রেছিল; এখানে ঘথার্খ প্রমাণের ভাবে অহুনানের উপরই নির্ভর করছি । 

বাংলাদেশের পটশিল্প একটি সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত॥ আবাদের দেশের নান! প্রাচীন 
গ্রন্বে "শট" ও *চিত্রপট*এর বহু উল্লেখ দেখতে পাওয়া স্বা্দ। তবে বাংলা লাহিতোর বে সব প্রাচীন গ্রান্থে 
এর উল্লেখ আছে, সেই সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শিল্পটি নিশ্চয়ই আরও পুত্রাতন ॥ ভারতবর্ষের লোকচিত্র 
শিল্প বৌন্ষদুগ থেকে পুকুষান্ত্রমিক চলে মানছে । সে লনয়ে এই চিত্রকে ‘চর্ণ-চিত্র' বলা হত 
এবং এই চিত্র খুবই জ্বনপ্রিয় ছিল? অবশা এইনপ আদি শিল্পকলার ধারাবাহিকতা কোলে! প্রলাণই 
আমর) পাই না; কারণ কাপড় অধব! কাঠের গাছ অচিববস্থাধী পদার্থের উপর আকা ছবি বেশীদিন পৃক্ষা 
পায় না। তাই অতি প্রাচীন কালের ছবিগুলির কোনো চিহ্ছই আক আনু দেখতে পানর! ঘাদ না। এই- 
লকল ছবি গাকবার জন্ক শিল্পীর! শে প্রথা অবলঙ্কন করত এখন তা বর্ণনা কৰি। প্রপনে কাঠের বা 
কাপড়ের উপর নরম বালুহীন মাটি দিয়ে পাতলা করে একটি প্রলেপ দেওছা হ'ত। এই প্রলেপ শুকিয়ে 
উঠলে তার উপনিভাগটাকে থলে ঘলে মস্থগ করে তৃললেই ছবি শ্বাকবার উপদূক আমি তৈরি হ'ত। 
বিফুপমোতরহ, শিল্পরত্রম প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি হে এট মাটির প্রলেপটি ডিখ্বি- 
চিত্রের ভমিকূপে ব্যবহৃত বয়লেপেত্রই অচ্ুক্ূপ। তারপর বেলের আঠা জলে সিদ্ধ করে, দেই সঙ্গে 
গনিদ্ধ ও উত্ভিজ্ছ পদার্থ থেকে তৈরি রং বিশিয়ে ছবি ভ্বাকা হ’ত। প্রথমে তুলির সাহাদো একটি 
রেখাচিত্র একে নেওয়া হ'ত, তারপর রং লাগানো হ'ত। সর্বশেষে বেলের আঠার প্রলেপ বানিশনুপে 
বাবহৃত হ'ত। 

বিষয়বস্তর দিক থেকে পাটাচিত্রকে তিনভাগে ভাগ করা যান : (১) বিচ রামচন্রকাপে 
আবিভাবের ছবি, (২) বিহ্বঞ্জ শ্রকফন্জপে আবির্ভাবে্ধ ছবি এবং (৩) চৈতনাল্সীবনীর নানা ঘটনান্স 
ছবি। শৈব বিষয্বস্ত নিয়ে আকা ছবিও আছে, কিন্তু পাটার মশো এই ছবির প্রচলন খুব অল্পই 
দেখতে পাওয়া যায; তবে পরবর্তী কালে হুরপার্বভীবিবরক ছবি পটুয়ানের বিশেষ প্রিয় চিল। 
ৈষ্াবধর্মের বন্যাদ্ন হল দেশ প্রাবিত, সেই সমদ্ধ থেকেই আমরা 'পাটা” চিত্রের পরিচয় পাই আব, 
চত্তীদান, বিগ্বাপতি প্রকৃতি কবিদের রচিত বাধাক্ুষ্ণবিবয্ক গ্লীতিকাব্য লেকালে সর্বসাধারণের পতি 
ছিল। বৈষ্ণবধর্ম আমাদের জাতীত্ব সম্যাতা ও সংস্কৃতির উপর গভীন্গ প্রভাব বিশ্তার করেছিল এবং সেই 
প্রভাব আমাদের শিল্প ও সাহিতাকে একটি নূতন শক্তি দান করেছিল। চৈতন্রদেবেহ সময় থেকেই 
আমাদের লোকশিল্প বাংলার জ্রাতীঘ শিল্পে পরিণত হয়। পাটাচিত্রের মধোই প্রকাশ পায় যুগের 
স্প্ণ প্রতিচ্ছবি । বাল্যকালে মা অথবা ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধম'ভাব 
গঠনে সাহাধ্য করেছে এবং দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হযে দাড়িদ্বেছে, সেই-সকল গল্পের মধ্যে থেকেই 
শিল্পীরা চিত্রের বিষয়বন্্র নির্বাচন করত । অনেক লাটাতে দেখা যাত্র যে, একটি মলাটে হয়তো 
রাধারুষ্ণদশ্বন্ধীত্ত কোনে! কাহিনীর একটি দৃশ্য আকা হয়েছে আর অন্তটিতে আকা হয়েছে একটি 
সংকীতনের দৃক্ত। দেখ! যাহ যে, শিল্পীরা চৈতন্তদের ও তার শিস্দের এই-সকল সংকীতনের দৃশ্য একে 
বিশেষ আত্মপ্রলাদ লাভ করত 3 

৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্ষম বৰ্ষ 


১৪২১ শকান্দে (১৪৯৭ ১) লেখা একটি বিক্ণুপুরাণ পু'ধির মলাটে আকা" পাটাচিত্রই হচ্ছে 
সবচেয়ে পুরাতন লোকচিত্র ঘার তারিখ জানা গেছে। এই পাটাটিতে দশাবভাবের ছবি ডাকা আছে। 
এতে ভগবান বৃদ্ধকে বলরামের পরেই নবম অবতার রূপে স্বাকা হুছেছে এবং এখানে ডাকে ধরব চক্র- 
প্রবর্তনের মূত্রার দেখানো হরেছে॥ এই গ্রন্থের মলাটে আক! ছবি হচ্ছে বাংল! লোকচিত্রশিল্পের ইতিহাসের 
গোড়াপতন। এর পূর্বেকার সকল চিত্রই কালে লোপ পেয়েছে এবং যতদূর জানা যায়, মনে হয় যে, এই 
ছবিই মধ্যধূগীয় বাংলা চিত্রশিঘের সর্বাপেক্ষা পুরাতন উদ্বাহরপ। উচ্জলবর্ণ-শোডিত তালপাতার বৌন্ধ 
পুবিগুলি, তার যধো অষ্টাহন্রিক প্রল্লাপাস্থমিতাই প্রধান, আরও অনেক পুরাতন। এইগুলির অশ্বনরীতি 
সম্পূর্ণ পৃথক এবং এর শিল্পকলা সাধারণ “পাটা বা পটের অপেক্ষা অনেক সুন্তে। উজ্ছবর্ণরঞ্জিত বৌদ্ধ 
পু'থিব ছবিগুলি অজস্তার যান্মিত শিল্পের ধারাম্থ আকা; এই শ্রেণীর শির্পকলার কোনো নিদর্শনই আজ 
আর বাংলা দেশে পাওয়া ঘা না। এ কথা অবিশ্বান্ত থে, আমাদের বাংলার লোকশিল্প অদ্তন্তার শিল্প 
থেকেই জগ্মলাভ করেছে অথবা তার সঙ্গে ফোনোরপে ছড়িত। অনেকে ভালো! ভাবে প্রশ্নটি মীমাংলা 
না করেই এইরূপ ধারণা, পোষণ করেন। এতে কোনো! সন্দেহ নেই বে, বৌদ্ধ তালপাতার পুঁবির ছবিগুলি 
অজন্তা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং শ্যায়ত: এইগুলি অঅস্তার শিমধারার সঙ্গে ঘোগসৃত্রে আবদ্ধ 
বল! ধেতে পারে । আমি পূর্বেই বলেছি হে, পটুহাদের শিল্পকলার সঙ্গে বৌন্ধ'লোকচিত্র বা চরণচিত্রের 
আংশিক সাদৃত্ত আছে, বিন্ধ বেহেতু এই চরণচিত্রের সঙ্গে বাংলার কোনো পুকুধান্থক্রমিক বোগন্ুত্র খে 
পাওয়া যায ন। সেই কারণে আমাদের দ্বন্ত কোনো দেশী লোকশিল্পের মধো বাংলার লোকচিত্রের মূল 
আদর্শের স্ব্তপ খুঁজে বার করতে হুবে। এইরূপ একটি সাদৃপ্ত আমরা দেপতে পাই বাংলার মৃংশিল্লের 
(1০7৮ব৫০U৷৯র ) সঙ্গে । পাহাড়পুরের মন্দিরগাতে ও কুমিল্লা জেলার মন্রনামতীতে সম্প্রতি-আবিষ্কৃত 
লোড়া-মাটির টালির মধ্যে আমরা বিশেষ শিল্জনৈপুণ্যের পরিচন্ব পাই । সারা বাংলাদেশে মন্দিরগাতরের 
শোভা বৃদ্ধি করতে বাংলার শিল্পকলান্থ এই পোড়ামাটির ফলকগুলি একটি বিশেষ স্থান লাভ রেছিল। 
অতীতের স্ঙ্গরাজগণের এবং হয়তো মৌ রাজাদের ঝাজত্বকাল থেকে এই দৃংশিল্পের একটি অবিচ্ছি 
ইতিহাস পূর্বণভারতে আছে, তার প্রদাণ পাওয়া ধায় উত্তর-বিহার ও বঙ্গদেশে প্রাপ্ত পোড়ামাটির স্থতি ও 
ফলক থেকে। পূর্ব ও পশ্চিম বন্দের অনেক অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরগ্যজেও বন্দর কারকার্যখচিত 
কুলক আছে। মুংশিল্পের প্রা লোকচি্রকলার গোড়াপত্তন ধর্মে। বে-সকল খমবিবয়ক দৃশ্ঠ আতীয় 
সাহিতোর মধা দিয়ে, বিশেষত বৈষ্ণব কবিতা ও মঙ্গল-কাধোর মধ্য দিয়ে, অনপ্রিয়তা লাভ করেছিল 
নেই-সকল ধর্ম স্বস্বীর দৃশ্তই এই দুই শিল্পের বিবনববন্ত ছিল । 

পোড়ামাটির ফলকে শিল্পী রেখা ও কমনীয় ভাক্ষর্থের সাহাবো দড়পিণুকে আকার প্রদান করত। 
বহ্যিলীমা নির্দেশ করার জন্তে রেখার সাহায্যে মির নকশা তৈরি পুরাকালে একটি বিশিষ্ট শিল্প ব'লে গণা 
হ'ত । এই সংখ্যার মুত্বিত +গোচারণরত কৃষ্চবলরাম” মৃংফলকে কআআমরা দেখতে পাই যে, এই-সকল ফলকে 
০০০(০এম বা প্রান্বরেখার প্রযোজনীরতা। কতখানি । পটচিত্রকে ভিন্ন উপাদানে মৃংশিলের খারাবাহী 
বলে বর্ণনা করা বায, কারণ প্রান্তত্েধার সাহায্যে চিত্রাস্কনই হচ্ছে পটশিল্পের বিশেষত্ব, আর বাংলার 


ও. Freach, J. C.. "Tbe Land of আনত Indian Art and Levers, 1927, No.l. PLILA- 


প্রথম সংখ্যা ] বাংলার প্রাচীন লোকচিত্র - 


সংলিয়েও বহিঃ রেগাস্কন শিল্পীর বিশেষ মনোবোগ ব্সকর্ষণ করত। এইরূপে বাংলার পটশিল্প পোড়ামাটির 
টালির লঙ্গে বিশেবডাবে জড়িত, এমনকি প্রাম্তরেখার সাহায্যে চিত্রাক্ষনপদ্ধতি স্ুংশি্প থেকেই অনুপ্রেরণা 
লাভ করেছিল। অবশ্য, এর থেকে লোকচিত্রের প্রাচীনতার গৌরব কমে ন!। পূর্বেই বলেছি বে, এই 
লোকচিত্র চরণচিত্রের সমর থেকে চলে আসছে এবং এর উল্লেখ আমর! আহি বৌদ্ধ সাহিত্যের মদোও 
দেখতে পাই । কিন্ত তালপাতার পুির ছবির সঙ্গে বাংলার লোকচিত্রের স্প্ধের কনা একেবারে 
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আমাদের দেশী শিল্পীরা রেখার সাহাযো অন্তান্ত জড় পদার্থকেও আকার বা কপ নিতে বিলক্ষণ 
পারদর্শী ছিল। এখানে মালনহ গলায় প্রাপ্ত একটি প্রা প্রমাণ সাপের কাঠের নূরুলীগধ নৃতির উল্লেখ করা 
বেতে পারে। এটি এখন মাগুতোহ মিউদিন্বনে মাছে, এপ্স একটি প্রতিলিশি এই সংগ্যায় ছাপা হ'ল। 
এই মৃতিটি প্রান্ত চারশত বংপর পূর্বে নিমগাছের গুঁড়ি পেকে খোনাই করা হয়। হারা কাঠের গ্থায় 
কঠিন পদার্থে শিল্পপাদনা করত, আমরা এই মৃতিটি থেকেই সেই-সকল শিল্পীর শিল্পনৈপুণোর পরিচয় 
পাই। উনবিংশ শতান্বীতে ঢাকা ও বালুচরে ভাতশিলীরা নাহ্ধ এ স্ক-ানোবারের নকৃশা বুনে 
বিশেষ আনন্দ উপডোগ করত ; তাদের শিল্পের মধ্যেও এই বহিঃস্থ রেখার লাহাে। আকা দক্ষতার 
প্রমাণ পাওঘা বাঘ়। 'এদেয় শিল্পকলাকে সবসামস্সিক কালের শটশিলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। 

সবচেয়ে পুরাতন যে লোকচিত্রের তারিখ জান! গেছে £তা হচ্ছে ১৩৯৯ ই্রন্টান্দে সবাক! 
বিক্ণুপুরাণ পু'ধির ‘পাটা’, এ কথা পূর্বেই বলেছি ॥ পরবর্তী প্রায় একশ" বছরের বধ্যে আকা এমন কোনো 
লোকচিত্রের নমুনা আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না. ঘার সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব । কয়েকটি 
পাটাচিত্র আছে হা যোড়শ শতাব্বীতে বাকা বলে অহুমিত হয়ে থাকে, কিন্ত এগুলির শিল্পবীতি থেকে 
মনে হয় যে, এগুলি দপ্তদশশ শতাব্দীর পূর্বে আকা ল্। কচ বলেছেন যে, বিষুপুবাণ পাটার দধো 
একটি আদিম উগ্রতার (17১:17)861ঘ6 576575৩২এর ) আভাস পাওয়া যায । কিস্ক মানত! এহ পরবর্তী 
কালের পাটার মধ্যে দেখতে পাই, উজ্জল বর্ণের সমাবেশ, এক্যবন্ধ ছন্দ ও সুন্ম চিত্রান্ন, হা মেই 
যুগের বিশেষত্ব ছিল। সপ্তদশ শতাব্ধীতেই দেখা যায় বাজপুত চিত্রশিল্পের অগ্রগতি এবং কাংড়া ও 
বাসোলী-প্রদুখ পাহাড়ী-শিল্পের অছ্ানয় | এই সমদ্বেই বীকুড়! জেলার কয়েকটি মনোরম পাটাচিত্রে 
অদাধারণ শিল্পলৈপুপোর পরিচয় পাওয়া বায় । বাংলার নানা স্থানে লাটাচিত্র পাওয়া গেছে, কিন্তু পশ্চিঘ- 
বন্ধের মনভূম বা বাকুড়া জেলার লোকশিল্পই অসামান্য উন্নতি লাভ করেছিল এবং বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল | সেই সময়ে মল্পভূমে বিষ্ণুপুরের মল্পরাজগণের আম্কৃলো ছাতীয়্ জীবন ও সংগ্কতি তথা 
শিল্পকলা বিশেষ উৎকর্ধ লাভ করেছিল। ক্রেজ বলেছেন যে, মোগল-অভিযানের প্রচণ্ড কঞ্ধ৷ মরকৃদকে 
প্রাপ্ত স্পর্শই করেনি । মোগল-অভিহানের হাত থেকে রক্ষা লাভ করে এই মলবোদ্ধাদের দেশ একটি 
বিশিষ্ট স্বান অধিকার করেছিল, কারণ আদি হিন্দুফলা ও সংস্কৃতি এখানে আজও ঘে পরিমাণে বিদ্যমান 
তা পূর্ব-ভাবতের দ্ন্তাকট স্থানে অজ্ঞাত । 

এন্্রপ মনে কর! অসংগত নয যে, ওজরাটী বণিক এবং মোগল বাদশ্াহদের প্রেরিত বাছপুত 
রাজা ও তাদের শাতিষদবর্গ বন্ধদেশের সঙ্গে বে যোগাযোগ স্থাপন করেন তা কেবলমাত্র দেশের সামাজিক 
আচারবাবহার ও বেশভৃষাতেই লব, শিল্পকলাতেও প্রভাব বিস্তার করেছিন। এই ঘূপগের লোকচিত্রশিল্লে 
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নরলাহীহ বেশন্্যা ও বিদেনীয়নের সৃতি মধো পশ্চিম-ভারতীয় প্রভাব বথেষ্ট পরিমাণে বিস্বমান ; এসন 
কয়েকটি পাটা দেখতে পাওছা যায় হাতে পশ্চিন-ডাৱতী্ বেশে ভূষিত পুরুষদের সংকীর্তনের দৃস্যে রাকা 
হয়েছে । সাহিত্যের মধ্যেও এই দৃশ্যের লত্যতার ঘধেষ্ট প্রমাণ পাওঘা হায় এবং অনুমান করা যেতে 
পারে ঘে. এই ঘুগ হতেই নরনারীর প্রচলিত বেশ্‌ভৃষান্বে পশ্চিম-ভার্তীঙ্ক পরিচ্ছদের প্রভাব পড়ে। 

এই লময়ের কয়েকটি "পাটা" রাজপুত ছবির কথা মনে পড়িয়ে দিলেও তাদের শিল্পকলা, 
বর্ণল্তার ও ধরন সম্পূর্ণ দেশী । কেবল বেশভূবা ও কোনো কোনো স্থলে গাছপালার সাদৃষ্ত 
দেশে এরূপ মন্ববা ঝরা চলে না যে, রাজপুত শিল্পকলা! বাংলার শিল্পে উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
বাংলার লোকশিল্পীবা সতা সত্যই কখনো রাজপুত ছবি থেকে অহুগ্রেরণা লাভ করেছিল কি লা, বলা খুবই 
কঠিন। বরঞ্চ এই বলা ধায় যে বাছপুত রাপার| বাংলাদেশ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরয়পুর ও রাদ্পুতানাযর় 
অন্তান্স স্থানে বলবাস করার অন্ত আহ্বান করে নিয়ে যান। শেখ পর্যন্ত রাজপুত পুরোহিত- 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ুক্ত হয়ে গেলেও তাবা। নিশ্চয্ন বাজপুতানার সংপ্কৃতি ও কলার উপঝ বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার বরেছিলেন। আমরা জানি, গীতগোবিদ্দ বাজপুতানায় প্রচারিত হর্চেছিল এবং কাংড়া ও 
বাসোলির কয়েকজন চিত্রকর গীতগোবিন্দের ভাবে অহপ্রাশিভ হয়ে দে যুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিত্রে 
রূপ দিঘেছিল। 

নন্তান্ত শতাস্বী অপেক্ষা, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাকা পাটার সংখ্যাই বেসী। শিল্পকৌশল, 
উজ্জল বর্ণপমাবেশ ও সাবলীল ভঙ্গীই হচ্ছে পাটার বিশেষত্ব । কিন্তু সেই উচ্চদরের শিল্পনৈপুন্য এখন 
আব বড় একটা দেখতে পাওয়া হায় না । রেখার সে সবন্যতা, বর্ণের সে বৈচিত্রা এখন আর দেখা ধায় নী। 

শিল্পকলা বরাবরই বান্দরবারের আশ্মকূলো বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। হাত্বীর ঘখন মন্পভূষে 
স্াজস্ব করতেন তখনও এর অন্যথা হব লি। বহুব২লর পূর্বে বাংলার বিশিষ্ট লোফচিত্রের দন্ধানে আমণ- 
কারে নদীঘার সাধারণ পাঠাগারে একটি পাটা দেখতে পাই। তাতে গোষ্ঠলীলার একটি দৃষ্ঠ খ্বাকা 
ছিল। পাটালংলগ্র পুথি হাতে জানতে পারি যে, থে সময়ে বঙ্গদেশ থেকে পাটা-শিল্প প্রা্থ লোপ 
পেয়েছিল, সেই যুগেই শিল্প ও লাহিত্যান্থরাগী রাজা কৃষণচন্ রায়ের রাজত্বকালে উক্ত পাটা সাকা হয়। 

এখানে পাটার প্রসাধন বা পাড়ের কারুকাধ সন্বদ্ধে কিছু বল] উচিত । বহু পাটা দেখা ঘায় যাতে 
সাধারণ ছুল-কাটা নক্শার দ্বারা বছিঃগ্রান্ত সৱল ও হুন্দরক্ধপে আকা হযেছে, আবার অনেক পাটা 
আছে হাতে পিছনের সমস্ত কাঠটাই রঙিন ফুল ও লতাপাতার সাহাবো আল্পনার মত আকা । বি 
এগুলির মধো মৌলিক ও চিত্ত্যকৰক লকৃশা খুব অল্পই দেখতে পাওয়া বাহ? 

আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষতববন্ত হচ্ছে বিষ্ণুপুরের দশ্যবতার তাস। এ সন্ধে সর্বপ্রথম 
আলোচনা করেন মহামহোশাধ্যার হরপ্রসাদ শাহী মহাশয় । ধারা এই প্রাচীন দশাবতার বেলাটির 
বিষয় কিছু জানতে ইচ্ছুক, তারা শাস্ত্রী মহাশয়ের ‘Notes ০7 Vishnupur Circular Cards’ * 
মর্ধক প্রবন্ধটি পড়তে পারেন ॥ তবে তিনি এই তাসগুলির শিল্পনৈপুণোর বিহর কিছুই উল্লেখ করেননি 1 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই দশাবতার তাস মন্ররান্্ণের রান্ন্বকাল থেকে প্রচলিত হয়। 
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এই লংখ্যায় মুদ্রিত নরসিংহ অবতারের গঠলভঙ্গী দেখলেই শিল্পীর দক্ষতার পরিচ পাওয়া ঘায়। 
নরলিংহ অবতারের এই ছবিটি যে কোনো দংস্কৃতিবান্‌ শিল্পীর পক্ষেই একটি বিস্মহকর সৃষ্টি বালে 
পরিগণিত হতে পারত, এবং সামান্য গ্রাম্য শিল্পীর পক্ষে লতাই অপূর্ব শিছলৈপুণ্যের পরিচায়ক । এই 
অজাতনাদা শিল্পী নরপিংহের থে কূপ দিয়েছে তার চেশ্বে ভীবন্ত কূপ কল্পনা করাও দায় না। নন্থান্ত 
গ্রামা লোক-শিল্পীরা বহু প্রাচীন উপকথা ব! বিন্বনস্থী পুক্যাগথক্রমিক প্রথায় একেই নসন্কই ছিল, কিন্ত 
এই শিল্পী বিষয়ের যে অভিনব গুকুত উপলব্ধি করেছে তাই তুলির সাহায্যে স্কুটিয়ে তুলেছে । এপানে 
ছবির মধো কোনো সমতল সৃতি বা অর্ধাসা (7১:০01 ) আকা হয় নি; গোলাকার বাংসপেস্টবহল একটি 
বলিষ্ঠ ও সতেজ মৃতিই এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমার মতে এটা সপ্তদশ শতান্দীর প্রথম ভাগে 
আকা হয়। এর চেয়ে পুরাতন তাল দুস্রাপ্য । অন্যান্ত সকল শিল্পকলার প্রায় দশাবভার হাসও যুগে 
যুগে একই রূপে আঁকা! হ'ত, কিন্তু এর লৌন্দর্ষ ক্রমেই অবনতির দিকে যার ॥ বতত'বান শতকের গোড়া 
দিকেও দশাবতার তাস তৈরি হ'ত । 

বাংলার লোক-চিতরশিল্লের মদে) মনসা-ঘট ও লক্ষ্মীদরায় আ্বাকা ছবি আজও পূর্ববন্গে দেখতে 
পাওয়া বাথ, কিন্ত শিল্পকলার দিক থেকে পুরাতন পাটা বা দশাবতার তাসের লঙ্গে এর তুলনা হয় না। 

পটশিল্পীরা লিজেনের ক্মপকল্পন! ও রসবোগ প্রকাশ করবার প্রয়োজনে চিত্রান্ধন বিদ্যাটিকে 
একটি সহজ উপাঘ্ ব'লে মনে করত । তাদের শিল্পকলার বথো এমন একটি সঙ্গীবত! আছে ঘা অন্ত 
লোকশিল্পের বধো খুব কমই দেখা ঘায়। এমনকি অধুনা যে-সকগ শিল্পী পাশ্চাত্যের প্রাচীন ভান্ব্ঘ বা 
জীবন্ত নগনসৃতির সাহাযো ছবি ঝ্আকতে বিশেষভাবে শিক্ষালা করেছেন, ভঁরাএ এট খ্রানা 
শিল্পীর ছবিকে ঈর্ধার চক্ষে দেখবেন। কেবলমাত্র হুস্ম বহি রেখার দ্বারা আকা এই সজাব ছবিগুলি 
আমাদের দেশীয় শিল্পের ইতিহালে এই অশিক্ষিত গ্রাথা পটুযানের উচ্চ আনবে স্থান দিয়েছে । প্রকৃত 
শিল্পকৌশলম্থ অন্তপূর্টি নিয়ে তারা অন্পসংখ্যন্ত রেখার সাহাযো ছবি আঁকত। অনেক সময় 
তুলির অবিজ্ছি দ্রুতগতিতে একটি বহিস্থ রেখা! মাত্র আকা হ'ত, কিন্ত এই-সকল চিত্রের মধ্যেও 
কি স্থন্দর সৌষ্ব ছুটে উঠেছে। ছবিতে যেমন সহঞ্জে দেহের অঙ্গভঙ্গী ও ভাবাবেগ ছুটিতে তোল! 
হয়েছে তেমনি সহজেই ধরা পড়েছে বিশ্রামের শান্ত মৃ্তি । পটুয্আা শিল্পীরা যে কেবলমাত্র রেখাঙ্কনে 
বিশেষ অধিকার ও নলিপুধতার পরিচত্ন দিয়েছে ত! নয়, তাদের ছবির মধ্যে একটি প্রশংসার্থ সৌঠব ও 
সহজাত ছন্দবোধও দেখা ধায়। তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিলাবে এই সংখ্যায় মুত্রিত 'রুফবাধিকা'র 
ছবিটি উল্লেখযোগ্য । 

পটুছ্বার৷ কিরূপে কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে দেহের আত্রতন ফুটিরে তুলত তার নমুল! বিশেষ 
ভাবে দেখতে পাওয়া যার 'ঘুমন্ত-' নামে পরিচিত ছবিটির মধ্যে । আবার, মাত্র কয়েকটি রেখার সাহায্যে 
কেমন স্থন্দর ভাবে দেহ বস্ধাবৃত করা ঘাছ তার প্রমাণ পাই রাধা-কৃষের ধূগলমূতিতে । যে কোনো 
যুগে, যে কোনো। জাতির শিল্পীর পক্ষেই এই ছবিস্তলির অসামান্য নৈপুণা প্রশংসনীয় হ'ত; নগণ্য ্রামা 
পট্য়ার সি ছিলাবে এগুলি সত্যই বিশ্বরকর ॥ ডিন্‌সেণ্ট শ্িখের ‘History of Fine Art in 
India and Ceylon’ গন্বের নৃতল সংস্করণে কত্বিংউন (0০৭৮১৪0০০) বাংলার পটশিম্রকে “বাজার পণা” 
বালে অভিহিত করেছেন। বাংলার ‘পট' সম্বন্ধে এপ উক্তি শুধুই দৃরীহনত। ও দাম্ভিকতার পরিচন্ব। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


সাধারণত পট-চিত্রগুলি কাগজে আফু হ'ত, কিন্তু কাপড়ে আঁকা বহপ্রাচীন ছোটো পটও 
কন্সেকটি দেখতে পাওয়া তাত । কিছুদিন আগেও কাপড়ের উপর আকা দুর্গ ও অগ্তান্ম দেবদেবীর পট 
বহু স্থানে পূজিত হ’ত। কাপড়ের উপর পট স্বাকবার পূর্বে জমিটি লব ক্ষেত্রেই লাটার জমির 
মতো তৈরি করা হ'ত। কোত্ীপত্রের স্থায় ওটালো রামারণ অথবা কৃকম্পীলার পট সেকালে বিশেষ 
অন্প্রির ছিল। পটুছার! গ্রাম থেকে গ্রাদান্তরে এইগুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াত এবং পটগুলি সমবেত 
গ্রামবাসীর সামনে খুলে ধ'রে, জনপ্রিছ্ সংগীত অথবা কবিতার সাহাব্যে প্রত্যেক ছবির ভাখপধ 
সকলকে বুবিয়ে দিত । 

সম্প্রতি কলকাতার কোনো এক চিত্রপ্রদর্শনীতে এক সত্তা অতিথিকে এই,ল্কান্‌ (Etruscan) 
শিল্পের সঙ্গে বাংলার লটেব তুলনা করতে শোন! গিয়েছিল, বদিও এই ছুটির মধ্যে কোনো ঘোগন্থত্রের 
কল্পনা করাও হাস্যকর ॥ আবার কোনে! এক নবা লেখক বাংলার পট-শিল্পকে ইউরোপীয় প্রভাবপুষ্ট শিল্পকলা 
ব'লে বর্ণনা করেছেন; কিন্ক, এক্সপ মন্তব্য ও যুক্তিসংগত নদ । বে-সকল পটের মধো ইউরোপীয় শিলের 
প্রভাব দেখতে পাওয়) ঘায় তার সংখা! খুবই অল্প। আমরা এরকম পট দেখেছি বার সঙ্গে ফিউবিজ ম্এর 
এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে, অলেকে হয়ত এ ছবিতে ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করবেন! কিন্ত এ 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বে, এই বিশেষ পটটি কিউবিক শিল্পের আবির্ভাব ও অনস্তর্ধানের বহু পূর্বে 
আকা হয়। কাপডে আকা নিশ্রশিক্পের তৈলচিত্র। যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে, তা ব্যতীত পটশিল্লের 
উপর কোনরূপে ইউরোপীয় শিল্পফল! প্রচাব বিস্তার করতে পারেনি । আমাদের দেশের পটুয়াদের 
পক্ষে সাধারণত ইউরোপীয় শিল্প অপবা শিল্পপরিকল্পনার কথা জানবার কোনো সুযোগই ছিল না। পট্যারা 
দৈনন্দিন জীবনঘাত্রা ও প্রচলিত কিছ্দস্তীকে পুক্যাসুক্রমিক প্রথায় ছবির মধ্যে চুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত 
ছিল। নব্য শিল্পীরা এখন শিল্পবিষন্বক বই ও লাময়িত-পত্র মারফতে গোগী, পিকাসো, ভ্যান্পগ, ও 
মোদিলিয়ানি প্রভৃতি শিল্পীর চিত্তকলার বেটুকু পরিচ্জ সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা পটশিমের লঙ্গে 
মিশিয়ে ফেলেন । একটা কথা এখানে বলা উচিত যে, পটশিল্পের বিশেষত কালীঘাটের পটে প্রধান 
বিশেষত হচ্ছে দৃঢ় ও ্রুত তুলির টাল? অনেক সময পট তুলির এক টানে আর্ত ও শেষ করা হ'ত, 
কিন্ত পট্গ্াদের আধুনিক অহুকারিগণ, পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণে একটি দৃঢ় রেখার পরিবর্তে অনেকগুলি 
ছোট রেখায় সাহায্যে ছবি আকেন। এইরূপ ছবিকে কোনো উপায়েই দেশের পুরুষান্তক্তমিক শিল্পকলার 
ধারাবাহিক রূপ বল! চলে না। আধুনিক শিল্পীদের এই-সকল শিল্পপ্রচেষ্টা এবং অনভিজ্ঞ অথচ উৎসাহী 
সমালোচকদের এই বিষয়ে অসংলগ্ন রচনা, ফোনে! কোলো বিলাতী শিল্পীর বিফল প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লবেন্ল 
বিনিষ্বন-এর উক্তি স্বরণ করিয়ে দেয়। বিনিন্নন লিখেছেন: 4 tbe present day mastery 
of craft is often dcpreceted in favour of & sorl of ferocious incompetence 


backed by gocd intenlions.* 
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প্রথম সংখ্যা ] বাংলার প্রাচীন লোক চিত্র, 


অন্যত্র নানা প্রবন্ধে" বিভিন্ প্রকার "পাটা ও “পট? এবং এই-লকল চিত্রের শিল্পীদের সম্বন্ধে বহু 
আলোচনা করেছি, এই প্রবন্ধগুলির প্রতি পাঠক-পার্ঠিকাছের দৃষ্টি আকর্ধণ করছি। একটি বিশেষ- 
শ্রেণীর পট পূরাকালে 'ঘম-পট” লাখে প্রচলিত ছিল ॥ ঘাছু-পটুরা নামক একটি বিশেষ সমপ্রনায়ের ছার! “ঘন- 
লট’ আকা হুড এবং লাওতাল ও অঙ্গাস্ত আদিম জাতির মধ্যে এইগুলি বিশেষ অনশ্রিতা লাভ করেছিল । 

উনবিংশ শতাম্ধীর কৌতৃফ-পটচিত্রগুলি ভারতীয় শিল্পে বাংলার অতুলনীয় দান বল। হেতে পারে 
কারণ ভারতের কোনো প্রসিদ্ধ পুকুযান্ক্রমিক চিত্রশিল্পেহ সঙ্গে এর ফোলোন্ছুল যোগস্থত্র খুঁছে পাগয়া হায় 
না, এটি বাংলার পটুছাদের নিজস্ব স্থতি॥ এগুলি ভারতের বিভিন্ন অংশে হা, গুঞ্চরাট, রাজ্পুতান।, 
দাক্ষিণাত্য এবং উড়িস্ব! প্রভৃতি দেশে প্রচলিত সমসাময়িক লোকশিল্প থেকে পৃথক । অগ্চুদিকে আবার 
“পাটা” শিল্পকে প্রা সমগ্র ভাবতে প্রচলিত একটি অলন্ধল পুকুঘাহ্থক্রমিক শিল্রকলানু পারাবাহী বলা 
ঘেতে পারে। 

সামাজিক কৌতৃকচিত্রগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রচলিত হয়; ভারতের ডিত্রশিল্পে 
এই ছবিগুলি একটি নৃতন দিক খুলে দিল। পটুয়ার! সামাজিক অনাচার ও ছুর্নাতির প্রবল লমালোচক 
ছিল। সামাজিক কৃৎনা ও কলম্ককে ভিত্তি করে তার! বাঙ্গচিতর আাকত, তার কলে সমাক্ষে আলোড়ন 
উপস্থিত হ'ত। তাদের তুলির বাঙ্বিদ্রপ থেকে কেউই নিষ্কৃতি পেতেন না। উনবিংশ শতাম্মীর শেষভাগে 
আকা তারকেম্বরের মোহন্ত সম্বন্ধে একটি ঝৌতৃকচিত্ত এই সংখ্যা মুদ্রিত হ'ল। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে, এই চিত্রে দলবন্ত তিনটি মহিলার ছবি হুবহু এ একই ভঙ্গীতে বতদাল কোনে। শিল্পী 
কর্তৃক বহুবার আকা হয়েছে। বাঙ্গচিত্রের মধ্য দিয়ে পটুযারা কপট বকধামিক পুরুষছ্রে সংশোধন 
করত । আধুনিক শিক্ষিত! নেয়েদের বিষয়ে মাদ্রিত ও মু কৌতুক করেও তার! ছবি একেছে। ব্য 
সতীনদের ছুঃখহূ্দশ্া বর্ণনা ক'রে বছবিবাহের কৃফলও দেখিয়ে দিয়েছে, হ্ৈণ হ্বমীদেরও বাঙ্গ কংতে 
ছাড়ে নি। সামাজিক বাঙ্গচিত্র ব্যতীত কৌতুক-নকশা বড় একটা আকা হ'ত না। গাছপালা ও 
পাখীর ছববি-গ্বাকা পটও দেখা যায়। এক্তপ একটি ছবিতে পটুয়া একটি শুকপাধী এবে ফৌতুক করে 
তার নামকরণ করেছে "লালমোহন বাবু'। বাংলার লোকশ্শিল্পের মাধো নিছন্ব একটি বিশেষ লম্পৰ 
আছে এবং এই ছবিগুলি জনলাধারপের মনোভাবের প্রক্ত স্বন্ধপ প্রকাশ বরে। এই ছবিগলির মধ্য 
দিয়েই আমরা সেকালের জনসাধারণের প্রন্কৃত পরিচয় পাই । এ বিহয়ে কোনো লন্দেহ নেই যে, পটচিত্রের 
অকপট সরলতা সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। লোকশিল্পের পুর্ণাঙ্গ সমালোচন) করতে 
হলে, তার রচনাকাল, তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ এবং ছবির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয্বোদ্রন। 
তবে পটে শিল্পনৈপুণা এমন সহৱ্রেই চিত্তাকর্ধণ করে থে, এ সছদ্ধে গরুগন্তীর আলোচনা ন) ক'রেও 
আমর! নহজেই এই সকল পটের সৌন্দধ উপভোগ করতে পারি । 


® Iodisn Act and [তোতা Vol. Il. No. 2. pp 41-53, ‘Old Bengal Paintings’. 
Nos, 27-28, July- December. 1926, Hindustan, Vol. 1 No. 3, pp 21-26. 





শ্রীপ্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায় 


প্রথম খণ্ড ॥ ১২৬৮-১৩০৮ ॥ ১৮৬১-১৯০১ 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইবার পর গত 
কয়েক বৎসরে রবান্দ্রনাথের যে অসংখ্য পত্র ও রবান্দ্রনাথ সন্বস্ধে যে-সকল তথ্য 
ও আলোচন বিভিঘ্র সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই 
নৃতন সংস্করণ রচনায় লেখক সম্যক্‌ ব্যবহার করিয়াছেন; ফলে এই পরিবধিত 
ও পুনলিখিত সংস্করণ নৃতন গ্রন্থ রূপে গণ্য হইবার যোগ্য ! বাংলার 
সমসাময়িক ইতিহাসের পটভূুমিকায় বণিত এই রবীন্দ্র-জীবনকথা ও রবান্দ্র- 
লাহিত্যপ্রবেশক বিচিত্র তথ্যদমা বেশে সত্বদ্ধ , নিম্নে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সুচী হইতে 
তাহার পরিচয় পাওয়া বাইবে। 
॥ সংক্ষিপ্ত সূচী ॥ 
বংশপরিচয় ; জোড়াসীকে। ঠাকুর-পরিবার ; শৈশব ; শিক্ষালাভ ; বাহিরে যাত্রা; 
শান্তিনিকেতনে ও হিনালয়ে : প্রত্যাবর্তন ; স্বাদেশিকতা ও হিন্দুমেলা ; ‘্ঞানাহ্ধুর' 
ও 'বনফুল' ; স্বাদেশিকতা ও সঙ্গীবনী সভা; "ভারতী" পত্রিকা ; 'ভাহসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী' “কবিকাহিনী' : আমেদাবাদ ও বোম্বাই ; বিলাতে, 'মুরোপ-প্রবাসীর পত্র" ; 
দেশে প্রত্যাবর্তন ; 'বাঙ্গীকি প্রতিভা": নাট্যকাব্য ও কাব্যনাটা ও “সন্ধ্যাসংগীত" ; 
‘বিবিধ প্রসঙ্গ' ; সন্ধ্যাদংগীত যুগের গগ্যরচন। ; “বৌঠাকুরানীর হাট" $ 'প্রভাতসংগীত" 
"প্রকৃতির প্রতিনোধা ‘ছবি ও গান’ : ছবি ও গানের যুগের গণ্য; শোক ও পাস্বলা ; 
ত্রাহ্মদনাজের সমর্থন ২ সাহিত্যের সঙ্গী ও সনালোচক ; ‘বালক’ পত্রিকা; নব্য 
হিন্দুসনাজ : ‘কড়ি ও কোমল" কড়ি ও কোনলের পরে; “দাননী'র প্রথম যুগ, 
“হিন্দুবিবাহ' ; “নানসী'র দ্বিতীয় স্তর, দাঞ্জিলিডে.; *মানসী'র তৃতীয় স্তর, গাজিপুরে $ 
সবীসনিতিতে “মারার খেলা"; “নানসী'র যুগ, ‘রান্ধ। ও রানী’ 'মানসী'র যুগ, 
‘বিসৰ্জ্জন’ ; ‘মন্ত্রী অভিষেকা ; বিলাতে দ্বিতীয় বার, “মানসী'র পালা শেষ; ‘হিতবাদ!' 
ও পরে; '‘যুরোপযাত্রীর ডায়ারি’ ; ‘সাধন!’ পত্রিকা ; ‘সোনার তরী’; 'সাধনা'র 
ছোটোগল্প ; ‘সাধনা'র সমালোচনা : “চিত্রাঙ্গদা” ২ সংগীতসমাদছ ও “গোড়ায় গলদ’; 
'সাধনা'র দ্বিতীয় বর্ষ ; “শিক্ষার হেরফের” ২ “মানসস্ুন্দরী” 5 উড়িস্তাত্রমণ ; উড়িস্তা- 
ভ্রমণের পর ; পদ্মার ধারে: ‘সোনার তরী'র শেষ পর্ব; ‘চিত্র; 'সাধনা'র যুগে 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ ; ‘সাধন!'র সম্পাদক ; চিত্রা'র শেষপর্ব ; “চৈতালি, ‘মালিনী’, 
‘বৈকুণ্ঠের খাতা, ; ‘কল্পনা'র সৃত্রপাত ; ‘ভারতী’ হ শিলাইদহে সপরিবারে ; 'কনিকা” 
“কথা”, ‘কাহিনী’ ; কণিকা” 'ক্ষণিকা’র পরে ; কবি ও বিজ্ঞানী ; কবি ও রাজা । 
মুল্য সাড়ে আট টাকা 


বিশ্বভারতী 






২৮ ভাদ্র ১৩০৪ 


৬ 
A 
বিশ্ধভারতী পত্রিকা 


কার্তিক - পৌদ্ব ১১৫৩ 


গান 
রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর 
মিত্র-কানাড়া 
বৃথা গেগ্লেছি বহু গান! 
কোথা সপেছি মন প্রাণ ! 
তুমি ত ঘুমে নিমগন, 
আমি জাগিয়া অন্ুখন ! 
আলসে তুমি অচেতন, 
আমারে দহে অপমান ! 
বৃষ্ণা গেয়েছি বহু গান! 


যাত্রী সবে তরী খুলে 

গেল সুদূর উপকূলে ৷ 
মহাসাগরতটমূলে 

ধূ ধু করিছে এ শ্মশান ! 
কাহার পানে চাহ, কবি, 

একাকী বসি ম।নছবি ! 
অস্তাচলে গেল রবি, 

হইল দিবা অবদান । 

বখ। গেয়েছি বহু গান! 





চঞ্চল 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রদ্দাপতি, আপন ভুলি 
ফিরিল ওরে 
ফুলের দলে দুলি দুলি 
কিসের ঘোরে। 
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের 
গোপন বানা 
আকাশে তুই বয়ে বেড়াস 
তারি ভাষা 
অঞ্সরী তার ইন্দ্রসভার 
স্বপ্রগুলি 
পাঠালো তোর পাখায় ভ'রে। 


যে গুণী তার কীর্তিভাঙার 
খেলা খেলে, 
চিকন রঙের লিখন মুছে 
হেলায় ফেলে, 
স্বর বাধে আর সুর সে হারায় 
পলে পলে, 
গানের ধার! ভোলা! স্থরের 
পথে চলে__ 
তার হারা সুর নাচের তালে 
কোন্‌ সকালে 
ডানাতে তোর পড়ল ঝারে। 
শাস্বিনিকেতন 
২৭ ক্কান্ধন ১৩৩৩ 


নটরাজ-বতুরক্ষশালা ('বনবাদী'র অস্ত হুর) নাট ইহার পাঠান্র দেখ। ঘায়। শিরোনাম একই ; 
প্রথম ছত্র_ “ওরে প্রজাপতি, মান দিয়ে কে ধে পরশ করিল তোরে' । কবিতা দুইটি দুইপ্রকার ছন্দে লেখা । 


বিলাপ 
রবীজ্মনাথ ঠাকুর 
আঞ্জি এ নুপুর ভব 
যে পথে বাজিয়ে চল 
চিহ্ন কেমনে তার 
আপনি ঘুচাবে বলে! । 
অশোকের রেণুগুলি 
রাঙাইল যার ধূলি 
সেখানে শিশিরে তৃণ 
করিবে কি ছলোছলো । 


পাতা পড়ে, ফুল ঝরে, 

যায় ফাগুনের বেলা_ 
দখিন-বাতাস যায় 

শেষ করি শেষ খেল! । 
তার মাঝে অমৃত কি 

ভরিয়া রহে না, দখী। 
স্বপনের মালা-সম 

তারে স্মৃতি টলোমলো : 


ফাল্কল ১৩৩৩ 


এই কবিতার ভিতর ছুইটি পাঠ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। নটযাঙ-খাতুরঙগশালা ( 'বনবাণী'র 
অন্তর ) নাটো “বিলাপ' শিরোনানে 'চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি” ইত্যাদি খচনাটি অব্য; উহা 
শবৎ-বিদায়ের বিলাপ বলা। যাইতে পারে ॥ ত২পৃবে” ‘বিচিত্রার সবপ্রথম সংখ্যা নটবাচ-দ্বতুর্শালা 
দখন মুত্রিত হর, তখন সেই গান বগম্থবিদায়েক বিলাপ রূপে দহিবিষ্ট ছিল; প্রথম ছত্র ও শিরোনাম বনবাণীর 
অনুরূপ । এন্থলে মুত্রিত গানটি বিচিত্রার প্রকাশিত পাঠেরও পূর্ববর্তী বলির! মনে হয। 


মহাভারতের যানবচরিত্র 
শ্রীরাজ্শেখর বস্থ 


মহাভারডকথ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বাপারেন। বিচিত্র দংনিশ্রণ, পড়তে পড়তে মনে হয় 
আমরা এক অদ্কৃত স্বপ্পনট লোকে উপস্থিত হয়েছি । লেখানে দেবতা মাৱ মাণুষের বধো অবাধে বেলামেশ। 
চলে, ঝাবি্া হাার হাতার বংসর তপস্যা কবেন এবং নাঝে মাঝে অন্দরার পাল্লা প’ড়ে নাকাল ছন; 
তাদের তুলনায় বাইবেলের মেখুসেলা অল্লাযু শিশু মাত্র! হজ্জ করাই বাপ্গাদের লবচেয়ে বড় কাম ॥ বিখ্যাত 
বীররা যেসব অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধুনিক অহ তুচ্ছ । লোকে কথায় কথায় শাপ দেয়, লে শাপ 
ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা হাথ লা। স্বীপুক্ুম অদংকোচে তানের কামনা! বাক্ত করে। পুঞ্জেছ এতই 
প্রন্বোজন খে ক্ষেত্র পুত্র পেলেও লোকে ক্তার্ধ হব। ফিছুই অলস্তব ব'লে পণা হয না; গকুড় গন্রকন্ছ্প 
খান; মনুক ্রযের দন্ত নারীগর্ত অনাবপ্তক, মাছেশ্ব পেট, শরের ঝোপ বা কললীতেও জয়ামুর কা হয়। 

হুধের বিষ, অতি প্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপল এই পরিবেশে আমরা! যে 
নৱনারীত সাক্ষাৎ পাই তাৰেত্ব দেব স্থধহুঃধ আমাদেরই সমান । মহাভারতের ঘা মূগ্য অংশ, কুরুপাও্ধীঘ 
আখ্যান, তাতে অপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী নেই; স্বাভাবিক মানবচহ্লিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত, নাটকীয় ঘটনা- 
নংস্থান, সবলত! ও চক্রান্ত, করুণ! ও নিষ্ঠ্রতা, ক্ষবা ও প্রতিহিংসা, মহত ও নীচতা, নিক্কাম কর্ম ও 
ভ্যোগের আকারক্ষা, সবই প্রচুর পরিমাণে পাওহা বার । আঙ্ছকাল যাকে ‘মনস্তর' বলা হয়, ব্র্থাং গল্বণিত 
নয়নারীর আচরণের আকস্থিকতা এবং জটিল প্রণন্নব্যাপার, তারও অভাব নেই! অত্তিপ্রাচীন ব্যান 
প্চযি যে কোনও অর্বাগীন গলকারকে এই বিস্তার পরাস্ত করতে পারেন। 

জীন নামুনের চরিত্রে হত জটিগতা আর অসংগতি দেখা বাস্গ গনধর্িত চরিত্রে ততট!. নেপালে 
চলে না। নিপুণ রচদ্বিতা বন বিরুদ্ধ শুপাবলীর সমাবেশ করেন তপন তাকে সাবধান হ'তে হয় যেন 
পাঠকের কাছে তা নিতাস্ত অসম্ভব লা ঠেকে ॥ বাস্তব মানবচরিত্র হত স্থিতিস্থাপক, কলিভ মানবচবিয় 
তডটা হাতে পারে না, বেশী টানাটানি করলে রসভঙ্গ হন, কারণ পাঠকসাপ্থারণের প্রতায়ের একট! লীমা 
আছে। প্রাচীন কথাকারগণ এ বিবদ্ে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । মহাকাযোর লেখকরা বরং 
অতিনিক সহলতার দিকে গেছেন, ঠাৰের অধিকাংশ নায়ক নাসিকা ছ'চে ঢালা পালিশ করা প্রাণী, তাদের 
চক্িত্রে কোরাও খোঁচ বা্খাচড় নেই; বে ভাল তার কোনও ক্রটি নেই, থে মন্দ তার কোনও সদ্গুণ 
লেই। রঘুবংশের দিলীপ রঘু অজ প্রস্তুতি একই আদর্শে ক্গিত। কালিদাসের নাটকের গাত্রপাত্রীদের 
চরিত্রেও বেনী বৈচিঞ্জা নেই৷ ভাস প্রাচীনডর, কিন্তু তার স্থষ্ট নবনারীচতিত্ অপেক্ষাকৃত বিচিত্র $ 
তিনি কৰিছে কালিঘাসের সমান না হ'লেও তাহ নাটকের পাত্্পান্রীরা অধিকতর স্বাভাবিক ও 
কৌতুহলঙছনক । 

বহাভারত অতি প্রাচীন গ্রশ্, কিন্ত তাতে অসংখ্য চরিত্রের ধে বৈচিত্ঞা দেখা বায় পরবর্তী 
জাতী লাহিতো তা দুর্লভ ॥ মহাভারতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হারা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র 
অব্যাহত আছে এলন বলা ধান লা। মহাভারত সংহিতা গ্রন্থ তাতে বহ রচদ্বিতার হাত আছে, এবং 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] মহাভারতের সানবচরিত্র 


একই ঘটনার বিভিন্ন কিংবদন্তী গ্রথিত হবেছে। মূল আখ্যান সম্ভবত একজনেরই রচনা, কিন্তু পরে বহু 
লেখক তাতে যোগ করেছেন। এমন আশ! কনা বার না যে তারা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে একটি পূর্বনিধান্িত 
বিরাট পরিকল্পনার বিভিন্ত অংশ গড়বেন, মূল প্রান থেকে কোথা ও বিচ্যুত হবেন না। মহাভারত তাঙ্ছনহল 
নয়, বারোরানী উপস্কালও নগ। 

মহাভারতে আমা যে ঘটলাগত ও চরিত্রগত দংগতি দেখতে পাই তার একটি কারণ -_ বহ 
রিতার হস্তক্ষেপ এবং বিভিন্র ফিংবদস্থীর হোদ্ধনা। অন্ত কারণ __ প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শের পাকি) । 
লেকাপের দ্বাদর্শ আর বিচারশস্থতি সবল ক্ষেত্রে একালের সমান হ'তে পানে না। নহামতি প্রোদাচাথ 
এফলব্যকে তার আওুল কেটে গুরুদক্ষিণ| দিতে বললেন, অজু'৭ও তাতে নূপী। জতুগৃছ দেকে পাঠাবার 
সময় পাণুবত্না বিনা শ্থিবায় একছন নিষানী আর তাপ পাচ পুত্রকে পুড়ে মরতে নিলেন | দুঃশাসন বন 
চুল পারে ছৌপনীকে দ্যৃতসভাক্ব টেনে নিয়ে এল তপন প্রৌশদী আফুল হয়ে বললেন, 'ভীষ্ম সোণ বিদু 
আব রাঙ্গা! ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? যুর্বৃদ্ধগণ এই দারুণ অধ চার কি দেপতে পাচ্ছেন না?" 
ত্রৌপনী বহ বাগ প্রশ্ন করলেন, “আবি ধনিপাবে বিজিত হয়েছি কিনা মাপনান্বা বলুন ।' ভীর্ বললেন, 
খিষের তব অতি সত্ব, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।" বীরশ্রেষ্ঠ শিভালনুস কর্ণ 
অগ্ানবদনে ছুঃশাদনকে বললেন, ‘জৌপনীর বন্হরণ কর।” মহাপ্রাল্ত ভীগ্ম আব নহাতেদন্বী বণ চুপ 
কারে বাগে ধর্মের লৃস্মতর ভাবতে লাগলেন। এইপ্রকান্র অনেক স্থলে চবিতে সংগতি গুছে পাওয়া 
আমানের পক্ষে অসাধ্য । তীন্ষ-হণ ছুর্ধোধনাদির অশ্রদাস, তার! কু্কুলের হিতলাধলের কয প্রতিদ্তাবন্ধ, 
কিন্তু হুর্যোধনের উৎকট দু সইতেও কি তারা বাধ্য ছিলেন? ডাঁদের কি শ্বত ছে থাকবার উপায় 
ছিলনা? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই না৷ পক্ষান্থরে মহহি ব্যাস ঘনি মাধুনিক গল্প পড়তেন তবে 
তিনি পতিপ্রাণ। হ্মুখীর গৃহত্যাগ নিতান্ত অসংগত মনে করতেন, স্বানী আর একটা! বিবাহ করেছেন 
তাতে হযেছে কি? ধামিক ললিনাক্ষ কললাকে অসংকোচে নিলেন, অগ্নিগুন্ধি করালেন লা, দৈববাণীবও 
অপেক্ষা ঝাবলেন না __ এও ব্যাসের বিচারে অন্থু্থ ঠেকত। 

আমানের সৌডাগা, মহাভারতে চরিস্রগত অসংগতি খুব বেশী লেই। অধিকাংশ স্থলে বহভারউডীয় 
নরনানী সম্পূর্ণ দ্বযভাবিকন্তপে চিত্রিত হয়েছে, তাদের আচসণ আমাদের আবোধ। নয ॥ যেটুস্থ জটিলতা 
ও আকন্মিকতা পাওয়া বার তাতে আমাদের কৌতূহল আর আগ্রহ বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জ্বীবস্ত মামুহকে 
চোখের লামনে দেখতে পাই । 


ধৃতরাষ্ট্রের উদারতা আছে, নীচতাও আছে, হুর্যোধন তাকে সস্মোহিত কাবে রেখেছেন। এই 
অস্থিরষতি হতভাগা অন্ধের ধমবুদ্ধি মাকে যাবে ছেগে ওঠে, তখন তিনি তুধোধনকে ধমক দেন । সংকটে 
পড়লে তিনি বিদ্বরের কাছে মন্থর চান, কিন্তু শ্বার্থত্যাগ করতে হবে শুনলেই চা'টে ওঠেন । প্বতরাষ্ট্রের 
আন্মরিফ ইচ্ছা, দৃক্ধ না হব এবং ছুর্ধোধন যা অন্যায় উপায়ে দধল করেছেন তাও বঙ্গান্ থাকে। শাস্টিত 
চেষ্টা বার্থ হ'লে কৃষ্ণ যখন কৌববসভা থেকে চ’লে ধাচ্ছিলেন তখন দ্ৃতরাই্র নিজের এই সাফাই পাইলেন __ 
“অনার্দল, পুত্রের উপর আমার কতটুকু প্রভাব আছে তা তুমি দেখলে। আমার ছুরডিসডি নেই, 
সকলেই জানে কমি সর্বপ্রধরে শাস্তির চেষ্টা করেছি ।* 


৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞ্চম বৰ্ষ 


যূধিষ্টিহকে লোকে যত নির্বোধ মনে করে বোধ হন্ছ তিনি তত নির্বোধ নন। তিনি ছুরা খেলতে 
ভালবাসেন, এই তীর মহ দোষ। তার ক্রোধ অল্প, সেনা প্রতিশোধের প্রবৃত্তি তীক্ষ নয় । ভ্রোপবধের 
উদ্দেশ্যে তিনি একবার নিখ্যা কথা বলেছিলেন, কিন্তু সাধারণত তিনি অত্াস্ক ধর্মভীরু, পাপপুণোর সুন্মে 
বিচার | ক'রে কোনও কর্ম করেন না, এদ্বন্ত ত্ৌপ্নী আর ভীমের কাছে তাকে বহু ভংলনা শুনতে 
হচেছে, কুন্বী ৪ তাকে গননা দিতে ছাড়েন নি। যুধিষ্ঠির ভালনাম্থধ হ'লেও দৃচচিৱ, ঘা সংকল্প করেন তা 
থেকে কেউ ডাকে টলাতে পারে না। 

ভীবকে বস্ষিমচন্দ্র বলেছেন ‘রক্তপ রাক্ষল', কিন্তু সাধারণ লোকে এই হঠকারী সুলবুদ্ষি সরল 
শির লোকটিকে শ্লেহ করে ॥ ভীম তার বৈমাত্ত ভ্রাতা! হহুমানের মত পৃজ্জশীঘ হ'তে না পারলেও জনপ্রিয় 
হয়েছেন। তিনি চমৎকান কুষুক্তি দিতে পারেন | বনবাসে তের মাস যেতে না যেতে ভীম অধীর হয়ে 
যুখিষ্িকে বললেন, ‘কেবল ধর্মায্যা হ'লে কোনও বানাই ধন ও লক্্ী লাড করতে পারেন না। কৃষক 
যেমন অল্লপরিমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান লেইকপ আচ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ 
করেন। আপনার বৃদ্ধি পাত্বের অহুসরণ ক'রে নষ্ট হে গেছে। মনীবীরা। বলেন, সোমলতার প্রতিনিধি 
যেমন পূতিকা ( পুইশাক ) সেইরূপ বংসরের প্রতিনিধি মাস । আমরা তের মাস বনবানে কাটিয়েছি, 
অতএব এবন রা্যোক্কারের সব এসেছে ॥ দি এইরূপ গণনা অন্তায় মনে বরেন তবে একটা সাধুস্বভাব 
যণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন ।' 

অঙ্গন সর্বগুণান্িত এবং মহাভারতী্ বীরগণের অগ্রগণ্য । ডিনি কৃষ্ণের সথা ও মনি । 
মাকাবোর নারকোচিত সমস্ত গু৭ তার আছে, এই কারণে এবং অত্যধিক প্রশত্তির ফলে তিনি কিঞ্চিৎ 
অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছেন ॥ মহাভারতের শ্রোতা আর পাঠকরা তাকে শ্রদ্ধা করেন, বাহবা দেন, কিন্ত 
আল্পনাধ বোগা সরল বন্ধ তার চিত্রে বেনী কিছু পান না। 

তৌপনী স্বামাঙ্গী কিন্ত অসামান্ত স্থপবতী। বার বলয় বনবাস প্রার শেষ হয়ে এলে লিল্ধুরাজ 
জয়ত্রধ ডাকে হরণ করতে মাসেন। তখন ভৌপদী বঙ্থসের হিলাবে যৌবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন, 
তিনি পু বীনপুজের জননী, তারা দ্বারকায় অন্শিক্ষা। করছে। তথাপি অনবত্রথ তাকে মেখে বলছেন, 
“একে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয্নোজন নেই, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্ত নারীয়া বাননী।' 
তৌপদী যবন বিরাট ভবনে সৈরিছ্শ স্কপে এলেন তখন রাজমহিবী স্থদেকা ঠাকে দেখে বলছেন, ‘রাজ| ঘি 
তোমার প্রতি লুন্ধ ন হন তবে তোমাকে মাখা ক'রে রাখব। এই বাত্রভবনে থে সকল নারী আছে তারা 
একদৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে, পুরুবর! মোহিত হবে না কেন? সুন্নী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখলে 
বিরাট রাজ! আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বাস্তঃকরণে তোমাতেই আসক্ত হবেন।' এই আশঙ্কাতেই দে 
হৌশদীকে কীচকের কবলে ফেলযার চেষ্ করেছিলেন । বৃদ্ধ বিরাট স্পষ্টত কোনও অহ্রাগ দেখান নি, 
কিন্ত তৌপদী ভীষকে বলেছেন, “অন্তের পেষা চন্দন বিরাটের রোচে না।' বহ কষ্ট ভোগ কারে হৌপদীর 
মন তিক্ত হরে গেছে, তিনি মাঝে মাঝে তার পঞ্চ স্বামীকে ৰাক/বাণে পীড়িত করেন, স্বামীরাও তা 
নিবিবাদে স্ব করেল ॥ শ্রৌলদী পাচজলকেই ভালবাসেন, কিন্তু ভার ভালবাসার কিঞ্চিৎ প্রকারতেদ দেখা 
যাহ। তিনি বৃদিত্ঠিরকে ভক্তি করেন, ক্রপাও করেল, ভালমাহুধ একপু য়ে শুরুদ্নকে যেমন করা উচিত। 
বিপদের সময হ্রৌপদী ভীমের উপরেই বেশী ভরসা রাখেন এবং শক্ত কাছের অস্ত তাকেই ফরমাশ করেন) 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] মহাভারতের মানবচরিত্র ৬ 


নকুল-লহদেবকে তিনি দেবরের প্যার স্রেহ করেল। বদন তার প্রথম অহুরাগেন পাত্র, পরেও বোধ হয় 
চ্গুনের উপরেই তার প্রকৃত প্রেম ছিল ॥ বিদেশে অজু কিছুকাল উল_সী সার চিত্রাস্থনার সঙ্গে কাটিয়ে- 
ছিলেন, পঞ্চ স্বামীর পত্রী তৌপদী তা গ্রাহ্ করেন নি। কিন্ত অল তখন সুন্দরী স্বভত্রাকে ঘবে আনলেন 
তখন ত্রৌপনী মতি দুঃখে বলেছিলেন, “কৌস্বে, তুমি স্বভহ্রার কাছেই ঘাও, পুনর্বার বন্ধন কুলে পূর্বের 
বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।' জৌপদীর একটি বৈশিষ্ট্য __ কৃষ্ণের সঙ্গে তার শ্রিদ্ধ সন্বদ্ধ । তিনি কুফের সখী 
এবং স্ুভেত্রার স্ার্র স্বেহভাগিনী। কুষোর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও প্রীতির অন্য নেই, সকল সংকটে কৃষ্ণই তার 
শরণা ও স্মরনীয়) 

বস্ধিমচজ্র লিখেছেন, ‘কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর ।' তিনি কর্ণের গণাশুনের জমাখরচ 
ক’বে লদৃগ্ুপাবলীর দোটাত্রকম উদ্বৃত পেয়েছিলেন কিল! জানি লা । আমরা কর্ণচরিতে নীচতা আর মহ 
ছুই দেখতে পাই, কিন্ত তার সমন্বয় করতে পারি না। বোধ হয় বহু বুচদ্ধিতাবু হাতে প'ডে কর্ণচরিড্রের এই 
বিপর্ঘর হরেছে। একটি বিষ লক্ষী _ ভীন্ম বহদর্শা স্থিযৰৃদ্ধি, হঠা কারও নিন্দা কর! তার স্বভাব ন; 
তিনি কর্ণকে মোটেই দেখতে পান্সেন না । কৌরবপক্ষীয় ঘোস্ধানের নাম করবার সনম্থ তিনি ছুর্ধোধনকে 
বলছেন, ‘তোমার প্রি লখ। ও মগ্্রপাদাত। নীচপ্রক্কৃতি অত্যস্থ গবিত এই কর্ণ অতিরৎ নয়, পূর্ণ বথীও নয়। 
এ সদাই পরনিন্দা করে৷ আমার মতে কর্ণ অর্ধবথী, অঙ্গনের সঙ্গে ঘুক্ধ করলে জীবিত অবস্থায় 
ফিরবে লা।” 

মহাভারতে সব চেয়ে রহস্তময় পুরুষ কুষ্ণ। বন্ধিমচন্্র প্রক্ষেপের আঙ্ডাল উড়িয়ে দিয়ে তাকে 
অআদশনরধর্মী ঈশ্বর ব'লে মেনেছেন। যৃল মহাভারতের রচ্টিতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তার আচরণে 
অত্িপ্রারৃত ব্যাপার বেশী দেখান নি॥ মহাভারতের বর্ণনায় স্পট বোঝা হায়, সর্বত্র ঈশ্বর রূপে স্বীকৃত না 
হ’লেও কৃষ বহু সমাজে অশেহ শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন। ঘুরিষ্টিরের রাজন্ুর যক্পসভায় ভীগ্ম 
বলছেন, 

অসুর্ধমিব হুর্ষেণ নির্বাতমিব বায়না 
ভাসিতং হলাদ্বিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো| হি ন: ॥ 

= শ্বৰ্ধ বেমন অদ্ধকারমন্ত স্থান উদ্ভাসিত করেন, বাছু যেমন নির্ধাত স্থান আহলাৰিত করেন, লেইন্্প কষ? 
আমাদের এই সভা জালোকিত ও আহলাদিত করেছেন ॥ কিন্তু শিশুপালের স্তায় কৃষ্ণদ্বেষী লোকেরও অভাব 
ছিল না। ছৃর্ধোধন দ্বারকায় গিয়ে কৃষকে খুব সম্মান দেখিয়েছিলেন, কৃষ্ণ হখন যুধিষ্টিরের দূত হয়ে 
হস্তিনাপুরে আসেন তখনও দুর্ষোধন সংবর্ধ নার প্রচুর আয়োজন করেছিলেন । কিন্ধ তার রুষ্চপ্রীতি আন্তরিক 
নয়। যুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি শকুনিপুত্র উল_ককে পাওবশিবিরে দূত বশে পাঠালেন। হুর্োধনের প্রতিনিধি 
হয়ে উল ক প্যশুবদের খুব গালাগালি দিলেন, তারপর বললেন, “রুষ, তুমি অকস্থাৎ ধলস্বী হয়ে উঠেছ, 
কিন্তু আদর জানি পৃংচিহ্ধারী নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে, সেছ্ন্ত আমার তুলা 
কোনও বাছা! তোমার সঙ্গে যৃদ্ধ করেন নি ।' 


মহাভারতের আদিপর্বে এই গ্লোকটি আছে 
আচখুঠ: কব: কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পূরে। 
আখ্যান্তস্থি তথৈবাস্কে ইতিহাসমিমং ভূবি ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ( পঞ্চম বৰ্ষ 


__ কয়েক জন কবি এই ইতিহাস পূর্বে ব'লে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্কৃতে অন্ত 
কবিরা বলবেন ॥ এই শেবোক্ত ক্কবিরা মহাভারেতের ক্রটি শোধনের চেষ্টা করেছেন। মহাডাৱতের দুগ্রন্ত 
ইচ্ছা ক’রে শকুস্থলার অপনাল করেছেন, কিন্তু কালিদাসের দুত্মন্ত শালের বশে লা জেনে করেছেন। 
রবী্জরনাধের কচ পরম ক্ষমাইল । কানীরাম দাসের গ্রন্থে এবং বাংলা নাটকে কর্ণচয়িত্র সংশোধিত হর়েছে। 
মহাভারতের আখ্যান ও উপাধ্যানগুলি দু-তিন হাজার বৎসর ধ'রে এদেশের জনলাধারণকে 
মনোরগুলের সঙ্গে লঙ্গে ধম'তত্ শিখিয়েছে এবং কাব্যনাট কাদির উপাদান যুগিয়েছে । মহাভারতীয় নায়ক- 
নায়িকাদের কোথায় কি ক্রটি আছে তা লোকে গ্রাহ্থ করে নি, ঘা কিছু মহৎ তাই আদর্শরূপে পেযে 
ধন্য হয়েছে। 
ছুঃখমর সংসারে মিলনাস্ত আখ্যানই জনপ্রিয্ত হবার কথা, কিন্তু এনেশের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক 
প্রচলিত লোকসাহিত্য রামায়ণ নহাভারত বিয়োগাস্ক হ'ল কেন? এই ছই গ্রন্থের স্পষ্ট উদ্দেশ্য, বিচিত্র 
ঘটনার বর্ণনার দ্বারা লোকের মনোরগুন এবং কথাচ্ছলে ধমশিক্ষা, কিন্তু অন্ত উদ্দেন্তও আছে। মানুষ 
চিবকসীবী। নয, পে্ন্ত বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিয়োগান্ত ৷ বামাছপ মহাভারতের রচগ্ছিতারা 
নিগিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসক্তভাবে স্ধেদুঃখ মিলনবিরহ প্রভৃতি জীবনস্ধ:ন্বর বর্ণনা করেছেন, তাদের পরোক্ষ 
উদ্দেন্ত পাঠকের মনেও অনাসক্তি সকারিত করা। তারা শ্বশানবৈরাগা প্রচার করেন নি, বিষ্ণভোগও 
ছাড়তে বলেন নি, শুধু এই অলঙ্গনীয় জাগতিক নিয়ম শান্তচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন _ 
লর্বে ক্ষযান্ত! নিচয়াঃ পতনাস্তা; সমূচ্ছ ছাঃ । 
সংহোগা বিপ্ররোগান্ধা মরণাস্তং চ জীবিতম্‌ ॥ 
_ সফল সক্যই পরিশেষে ক্ষ পার, উন্নতির অস্তে পতন হয, মিলনের অস্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অস্থে 


অরুণ হয ॥ 
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দ্বিতীয় প্রস্তাব 
উগ্র বোঘচজ্্র সেন 


বঙ্গদেশের অপর নাম গৌঁড়দেশ । কিন্তু বঙ্গ ও গৌড় মূলত ছিল আধুনিক বাংলা নেশে দুটি 
বিভিন্ন অংশের লাম । বলা বাহুল্য বঙ্গ ও গৌড় নামক ছুটি 'জন’এর বাসভূষি বলেই ছুটি ‘জনপৰ' ওই 
ছুই নামে পরিচিত হয়েছে । বাংল! দেশের প্রাচীন জনসমৃহের মধ্যে অঙ্গ বঙ্গ হুদ বদ্ধ ও পুশ এই 
পাচটি জনই অপেক্ষাকৃত অনিক প্রসিদ্ধ ছিল।৯ বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভালতানি প্রাচীন গ্রন্থে অঙ্গ 
বঙ্গ কলি সুস্থ ও পুত. এই পাটি ছনের বহু উল্লেখ পাওয়া যান । ত্রদ্ধ নামটি অপেক্ষাকৃত কম 
পাওয়া যায়।* বস্তুত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ লুস্ব্রহ্ম ও পণ্ড এই ছয়টি জন পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ 
ছিল। গৌড় জন কিন্তু এই জনগুচ্ছের সঙ্গে এক উল্লিখিত হয় না। অঙ্গবঙ্গাদি ভলগোহীন সঙ্গে 
গৌড় জনের কি সম্পর্ক ছিল বলা সম্ভব নর! বৈদিক সাহিতো এবং বরাহাছণ-মহাভারতে গৌড় নানটি 
লাওয়া যার না। কিন্ধ এই জলটি যে অতি প্রাচীন কালেই বাংল! দেশের একাংশে বাস করত তাতে 
সন্দেহ নেই। পাপিনির ব্যাকরণে ( খ্রীন্টপূর্ব পকম শতক ), কৌটিলোর অর্থশান্ছে (স্টীঘ দ্বিতীয় শতক ), 
মনা বাংস্কাহনের কাৰশাস্বে ( তৃতীয় শতক) ও ভরতের নাটাশান্ছে ( তৃতীয় শতক ) নানা প্রসঙ্গে 
গৌড় নামের উল্লেখ আছে।* কিন্তু বাংলা দেশের কোন্‌ অংশে গৌড় জনপদ অবস্থিত ছিল, উক্ত 
প্রন্থগুলি থেকে তা জানা ঘার লা। 

গৌড় জনপদের অবস্থান জানা ধায় আরও পরবর্তী কালের গ্রন্থ থেকে। বরাহদ্বিহিরের 
বৃহৎসংহিতাহ ( ঘ্ শতক ) পূর্বভারতীয় জনপদনযূহের থে তালিকা আছে তাতে 'গৌড়ক' ছনপনাকে 
তান্রলিণ্ডক ও বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ ), পৌণ্ড (উত্তরবঙ্গ ), বঙ্গ ও উপবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ ) এবং সমতট 
(পূর্ববঙ্গ ) থেকে পৃথক্‌ বলে গণ্য করা হয়েছে (১৪।৬৮)। বৃহৎ্সংহিতার অপর একটি তালিকা 
(১৮১৩) পৌগু, বঙ্গ সুচ্ধ ও বর্ধহানের নাম পাওনা যায়, এই তালিকার গৌড়ক জনপদের নান নেই। 
মার্কগ্ডে পুরাণে ( ৫৮১৩-১৪ ) বৃহংশংহিতার প্রথম তালিকার অশ্থরূশ একটি তালিকা আছে, তাতেও 
গৌড় জনপদ বর্ধমান ও তান্তলিপ্ত থেকে পৃথক্‌ বলে স্বীকৃত হয্ছেছে। এই তালিকাগুলি থেকে সহতেই 
অন্গমান করা ঘা গৌড় জনপদ অবস্থিত ছিল বাংলা দেশের মাবাদাকি কোলো জানগায়। অন্থান্য সুত 
থেকেও এই অঙুমানই ললিত হয়। শ্মার্ত রঘূনন্দনের দ্যোতিস্তর গ্রন্থের (বোডশ শতক) একন্থানে 
আছে 

প্রাচ্যাং মাগধশ্োপোৌ চ বারেন্্রগৌড়রাচকাঃ । 
বধ ম্ানতমোনিপ্তপ্রাগ জ্যোডিযোদর় রহঃ ॥ 


১. “আখ লর্বে এখসং পরাচীং দিশং শিক্ষক বঙহুক্রক্ধপুও ডা জনপদ: ।-_কাত্যহী আাংসা, তৃতীর অধার (6. 0. 
Series গুল) 
৭. ভষ্টৰা হিশ্বকারতী পত্রিকা! ১৩৬৩ বৈশাগ-জ্যাহা় পৃ ২৫+-৪৩। 
৩. পাৰিনি-অষ্টাধ্যারী ৯/২৯৯-১০০। অর্থশান্ত ২1১৩: কামশাগ্র 811১২, ৬৪1৯, ৬৪1৩০, নাটাশাহ ২৩১৪1 
a 


৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


হেষ্যানঙ্গবঙ্গোপবঙ্গত্রৈপুরকোশলা: । 
কলিঙ্ৌড়ান্ধকিন্বিপ্যাবিদ্শবরাদয়: ॥ 

-চ্যোতিত্তব, বঙ্ষবাসী সং, পৃ ৪২৩ 
এখানেও গৌড়কে বঙ্গ উপবঙ্গ বর্ধমান এবং তষোলিণ্ড থেকে পৃথক করা হযেছে । অধিকন্ধ বারেহ্ছ 
€(উ্হবঙ্গ ) এবং রাচ ( পশ্চিমবন্গ ) থেকেও স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। কবিরামের দিগ.বিআহ- 
প্রকাশ গ্রন্থের ( যোড়শ শতক ) মতে গৌড় স্াদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত ।* ভবিশ্যপুরাণের এক 
স্থানে বল! হয়েছে গৌড় গঙ্গার ( অর্থাৎ ভাগীরখীর ) তীববর্তী__ 

গৌড়দেশে গদ্ধাস্াঃ কুলে । 

_ভবিদ্তপুযাণ ২৪/৬।৬১, প্‌ ৩৩৬ 
এবং অন্তত্র গৌড় জনপদকে বর্ধঘালের উত্তরে ও পল্থায় দক্ষিণে স্থাপন কর! হয়েছে।* বাণভট্রের 
ছর্ঘচরিত ( সপ্তম শতক ) খেকে ছানা ঘায় হর্যবধনের পরম শত্রু শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের অধিপতি । 
চৈনিক পরিক্রাঙ্ক হিউএস্বপাও বলেন শশাস্কের রাজধানী ছিল কর্ণহুবর্ণ লগরে। এতিহালিবদ্ের মতে 
মুয়শিদাব্যদ ছেলার বহরমপুর শহরের ছন মাইল দক্ষিশপশ্চিষে ডাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী রাঙামাটি 
নামক স্থানের নিকটেই প্রাচীন কর্ণ ্ববর্ণ নগর অবস্থিত ছিল।* স্বতরাং আধুনিক মুরশিদাবাদ জ্রেলার 
কতকাংশ যে গৌড় জনপদের অন্তর্গত ছিল তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু সমন মূরশিদাবাদ জেলাটাই ছে 
গৌড়ের এলাকারৃক ছিল না তারও প্রাণ আছে । সপ্তম শতকের মাঝামাঝি লময়ে মহারাঙাণিরা 
পরমভাগবত অদ্বলাগদের কর্ণহৃবর্ণক নগরে অবস্থিত ছিলেন ।* তার বঘোববাট (যা মল্সিয ) তাম্রশাসন 
থেকে জানা বায় উুষ্থরিক নাথে একটি ‘বিষন্ন’ বা আনপছ্ তার রাজাত্ুকত ছিল। স্বর্গীয় রাখালনাদ 
বন্দোযোপাধ্যার দেখিয়েছেন এই শদুষ্বরিক বিষয়টিই আবুল ফলের আইন-ই-মাকবরি গ্রন্থে উদশ্থর 
সরকার নামে উল্লিখিত হয়েছে” বাবুল ফ্ষজলের সময়ে এই সরকারটি যে-সমণ্ মহল লিয়ে গঠিত 
ছিল তার গধো ছুটির নান আকমহল ও কুমারপ্রতাপ। আকমহল হচ্ছে আধুনিক রাদমহলের ( লাওতাল 
পরগনা জেল। ) প্রাচীন নাম। আর, কুমার প্রভাপ হচ্ছে মূরশিদাবাদ জেলার উত্তরাঞ্চলের একটি 
পরগনার নাম ॥ এই নাম এখনও প্রচপিত আছে ॥ স্তেরাং রাসদহল অঞ্চল এবং দুরশিদাবাদ জেলার 
উত্ররাংশ প্রাচীন খুঁদুম্বরিক বিষয়ের অন্তর্গত ছিল এবং এই বিষয়টি সবাংশে না হলেও প্রধানত ভাগীরথীর 
পশ্চিনে ও গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল, একথা নিঃসন্দেছেই মনে করা ফেতে পারে। ব্রকষ্যান সাহেবের 
মতে বীরকূষ জেলার কতকাংশও ধর সরকারের মধ্যে ছিল। স্থতরাং এই জেলাটিও অংশত 
প্রাচীন উদৃষ্বরিক বিহগ্বের এলাকানুক ছিল একথা যনে করা যেতে পাচরে। এক্স থেকে নহজেই 





1 History of Bengal 0. U. আখদ খও পৃ ১৯ পাষটাকো £ 5 বহদতী ১৩৪+ মাছে পৃ ৯১১ । 
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অনুমান হয ওরুদ্বরিক বিষয়টি গৌড় বিনয়ের উত্তয়শশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল এবং লম্বব্ত তার 
সংলনই ছিল। 

ভবিত্বপুবাণের মতে গৌড়নুমি অবস্থিত ছিল প্রা নদীর দক্ষিণে। স্থতবাং পদ্াকেই গৌড়ের 
উত্তঘ্সীমা বলে হ্বীকার করতে হুন্ন। বৃহৎসংহিতা, ছ্যোতিস্তরব, দিগ বিদ্রয্নপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের সাক্ষ্য ও 
এই সিন্ধান্তের অনুকূল । কিন্তু আধুনিক কালে অনেক সমঘ উন্তর্বঙ্গকেই গৌড়নূদি বলে মনে করা হয় 
এরকম ধারণা হবার কারণ আছে। গোৌড়েশ্বর রামপাল গঙ্গার উত্তর তীরে রাম্যবতী নামে একটি নগরী 
প্রতিষ্ঠা করেন ।৯ তার রাজধানীও এই নগরীতেই স্থানান্তরিত হচ্ছ বলে অনুমিত হয়। পরবর্তী কালে 
লেনরাদ্রবংশের প্রথম গৌড়েশ্ব্ লক্জ্রপপেন রামাবতীর অনূরে শঙ্গা্ উত্তর তীরেই ( মালনচ স্রেলান ) 
লক্্বাবতী নামে আরেকটি নগরী স্থাপন করেন ।১* এটিও লম্্বত তৎকালীন গৌড় রাজোর অন্কতন 
রাজধানী বলে স্বীকৃত হথেছিল। তাই কালক্রমে এই নগনীটি গৌড় নামেই অভিহিত হুদ এবং 
তুকিবিক্গধের পরে এই গৌড় নগরেই বাংল! দেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয । গঙ্গার উত্তহৃতীরবর্তী এই 
গৌড় বা লক্ষসাবতী মূল গৌড়ছূমির প্রা সংলগ্্ই ছিল। সম্ভবত্ত এসব কারণেই গৌড় জনপদে অনেক 
সময় পু বা বরেষ্্রী-চুদিতে অর্থাত উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বলে মলে করা হছ্ছ। একথা মবন্থা ঠিক থে 
গৌড় কথার অর্থপ্রপার ঘটার ফলে কালক্রমে বরেশ্রীভ্ষিত গৌড় নামতৃক্ত হয়ে গিযেছিল। 
এবিষয়ে ঘধাস্বানে আলোচন! করা ধাবে। কিন্তু তথাপি একথাও বোধ করি অস্থীকার করা চলে না বে, 
গৌড় বিবয় অর্থাৎ মূল গৌড় জনপদ গঙ্গ। বা পদ্মার দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরেই অবস্থিত ছিল 

এবার গৌড় জনপদের দক্ষিণ সীমা নির্ণয়ের চেষ্টা কর! বাক) যৌগরিরাঞ্জ ঈশালবর্ষার 
ছব্বাহা-শিলালিপিতে১১ ( এ ৫৫9) আছে-_ 

কতা চাধতিমোচিতস্থলতুবো গৌড়ান্‌ সমূত্াশরস্থা্‌। £ 
অর্থাৎ ঈশানবর্ম। গৌড়গণকে চিরকালের দ্রন্ত স্বলচূমি ত্যাগ করে সমূতে আত্রত্ন নিতে বাধ্য করেছিলেন। 
এর থেকে বোঝ যায় গৌড়দের একটি 'সমৃত্রাশ্র্ন' দ্বিল। একাদশ শতকের গুরগি-শিলালিপিতে’* বল! 
হয়েছে_ 
জলনিধিক্ষলতুর্গং গরড়বাজোইধিশেতে । 

বোবা ঘাচ্ছে গৌড়রাদ্রাদের একটি সমূদ্রঞলদুর্গ ছিল এবং লেখালে তারা অবস্থান করতেন কিংবা প্রয়োজন" 
মতো। আশ্রঘ় গ্রহণ করতেন। সম্ভবত এই নগূত্রহর্গটই হবাহালিপির 'সমূত্রাত্রধ' কথার লক্ষা। 
যাহোক, এই সমূত্রাপ্র্ন বা সমূত্ূর্গের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা বাছ্ছনীঘ়। আবুল ফলের আইন” 
ই-শাকবরি গ্রন্থে (যোড়শ শতক ) বলা। হয়েছে, গঙ্গানদী পপ্গ্রামের নিকটে 'সদৃত্' পড়েছে । ওই 
শতকেই বৈদেশিক ফ্রেচারিক সন্ত গ্রামের অদূরবর্তী ( হাওড়! জেলার অন্তর্গত ) বেতড় নামক স্থানে অসংখ্য 


১. আইব-ই-আকবরীতে ( বোড়শ শতক ) এই নগরী সামৌতি নহে উলিখিত হয়েছে। 

১৮ হিনছাজ উদ্বীলের তবকাহ-ই-নাসিরীতে (ভ্রয়োষশ শতক ) এই নঙ্গরীটি লখবৌতি নাদে পুনপুলঃ উলিদ্ধিত 
হযেছে । 

22 Epistaphia Indica ১ খণ্ড পৃ ১১৭ 

22 Epigruphia 1ndico হণ খও পৃ ১৩২। 


৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


আহাক্গ দেখতে পেতেছিলেন।** এর থেকে ডক্টর হেমচন্্র রারচৌধুরী অহুমান করেন ধে, সম্ভবত 
সঙ্বতী নদীর বিস্তৃত নৃপটিই তহকালে সমূত্র বলে গণা হত । তার এই অনুমান অসংগৃত নহ। কিন্তু 
হরাছা ও গরগি লিপিতে কথিত সমূদ্রাশ্রঘ বা সমূত্রতূর্গ সপ্তগ্রামের নিকটে অবস্থিত ছিল কিন! সন্দেহের 
বিঘদ্র । আবুল ফত্বলের সময়ে অর্থাৎ যোড়ণ শতকে সন্তগ্রামের নিকটবর্তী ননীমুখই ‘সমূত' বলে বিবেচিত 
হুত। কিন্তু তংপরে ডিন শে। বরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আধুনিক কালে এই 'সমূত্র' অনেক 
দক্ষিণে সরে গিয়েছে। সুতরাং এ অহুমান করা অসংগড নয় যে, আবুল ফছলের পাচ শো বছর বা 
ততোধিক কাল পূর্বে উক্ত ‘সমুত্র' সন্তগ্রাম থেকে আরও উত্তরে অবস্থিত ছিল। মজার বিষম এই ঘে, 
সপ্তগ্রায় থেকে আনুমানিক পছত্রিশমাইল উত্তরে এবং নবন্ধীশ থেকে অল্প দক্ষিণে ভাগীরখীর পশ্চিম তীরে 
'সমৃত্গড়' নামে একটি স্থান আছে। স্থানটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত । এখানে একটি রেলওয়ে স্টেশন * 
এবং ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফ্স আছে সমস্ত বিষ বিবেচনা করে আমার মনে হয গুরগিলিপিতে 
কথিত সমুত্র্ণ এবং এই সমুত্রগড় অভি্। হি তাই হয় তবে স্বীকার করতে হবে প্রাচীন গৌড় 
জনপদে দক্ষিণ সীমা অপ্যত নবন্বীপ ও সমৃত্রগড় প্যপ্ বিস্তৃত ছিল! “অললিখিজলছুর্গে গৌড়বানোইধিশেতে” 
এই কথা থেকে স্পইই বোঝা যায় উক্ত সমূত্রদর্গ গৌড় জনপদের বন্তর্গতই ছিল। হরাহালিপিতে 
বলা হয়েছে গৌড়রাছ সমৃদ্রে আশ্রম নিতে বাধা হয়েছিলেন। লম্ভবত এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের কথা 
বলাই লিশিচন্িতার অভিপ্রায়। সমুদ্রে বা সচূত্রতীবে আশ্রগ্রহণের কথ) কল্পনা কর! নিশ্রয়োজন। 
এই দুর্গ গৌড় জনপদের ( গৌড়রাজোর তো বটেই ) অস্ত্র ছিল একথা মনে করাই সংগত । তাহলে 
বধমান জেলার উত্তপূর্বাংশকেও গৌড়ের অংশ বলে স্বীকার করতে হবে। বিদ্ধ বর্ধমান নগ্রটি যে 
পৌড়ে অন্তর্গত ছিল না তা বৃহৎসংহিতা, ছার্কণেছ্ পুরাণ এবং রধুনন্দনের ছোতিত্তব গ্রন্থের তালিকা 
তথা ভবিষ্থপুরাণের উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা ঘান্গ। 
২ 

এবার গৌড় জনপদের প্রদান নগরগুলির একটু পৰিচন্ধ দিতে চেষ্ট। করব। পাণিলির 
অষ্টাধ্যারী ব্যাকহণের দুটি সুত্তে২* 'গৌঁড়পুর' শব্দের উচ্চারণবিধান দেওয়া হয়েছে । এন থেকে বোকা ধায় 
তংকালে (ক্রস্সূর্য পকচন শতকে ) গৌড়পুর প্রায় সমগ্র উত্তরভারতে স্মবিদ্িত ছিল। পাণিনির স্তর 
থেকে অমিত হব যে এই গৌড়পুর পূর্বভারতেই অবস্থিত ছিল। কিন্ত এই পুরটি সম্বন্ধে আর ফিছুই 
জালা ধার না। ” 

হিউএস্দাঙের ভারতবিবরণ থেকে জানা যার উন্টীগ্থ সপ্তম শতকে গৌড়রান্বোর রাজধানী ছিল 
করণনুবর্ণ নগজে। গৌড়াধিপ শশাস্েহ মৃত্যুর আল্লকাল পরেই ( ডর ৬৩৮) হিউএ্বসাও এই নগরটি দর্শন 
করেন। তর গ্রন্থে এই নগরের বিস্তৃত বিবরণ পাওরা বায় (২৯ অতঃপর কামস্্পরাজ ভাক্করবর্মা গৌড়রাছ্য 








১৩. History of Bengal D. U. প্রথম খণ্ড পৃ ১২ পামটীকা ৭ এব: পৃ২৮ পাদটীক' ১ ২ রাখালনাস বন্দে|পাহায- 
শ্রনীত ‘বাঙ্র।লার ইতিহাস’ রথ বাগ তৃতীয় সং পৃ ০৪৭ | 

2৪ স্টেশনাট নৰস্বীপৰা্ন স্টেশন থেকে পাচ বাইল জক্ছিণে অবস্থিত । 

১৫ “পুরে আ্রাচাদ্‌ । অরিষ্টস্বৌড়পূর্বে চ।" __পাঁশিনি *1২৷১৯-১-- ৷ 

৯৬ Samuel Beal, Si-Yu-Ki, দ্বিতী্ খণ্ড ২-১-২-৪ ৪ 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয়, ৬ 


অধিকার রে বর্ণহ্বর্ণ নগরে জন্্বন্ধাবার স্থাপন করেন।৯* কিস্কু গৌড়রাঞ্ধানীটি কতকাল গার 
অধিকারে ছিল জালা ঘা লা। অতঃপর (সম্ভবত ্স্টীছ্ সপ্তম শতকের মাঝা নাকি পনয়ে ) অন্বনাগ নামে 
একছন স্বাধীন রাজা কর্ণস্থবর্ণে রাদ্রত্ব করেছিলেন বলে জান! গিয়েছে । তারপর দীর্ঘকাল কর্ণ স্বর্ণের 
আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। এই নগরটির শেষ উল্লেশ পাওয়া হায় রাজশে্খর্রের কপ নামক 
প্রাকৃত নাটাগ্রন্থে (দশন শতক )।১" এই উল্লেখ শুধু উললেপষাত্ই | কিন্ত তা থেকেই মনে হয় এই 
গৌড়নগরটির প্যাতি তখনও একেবারে স্নান হয়নি । অতঃপর নগরটি কিভাবে বিনষ্ট ও বিস্থত হয়ে গেল 
ইতিহাস সে দক্বন্ধে একেবারেই নীরব । 

কৰি মুরারির অনর্ধরাঘব নাষক সংস্কভ নাটকে গৌড়রাঞধানী চস্পার উল্লেখ আছে_ 

দেখি, ইন্বং পুনস্ততোহপি পুরস্তাচ্চস্পানাম গৌড়ানাং বাক্ধধানী 
-নর্ঘরাঘব, ৭1১২ 

গৌড়ের রাজধানী এই চম্পা নগরী কোধাছ অবস্থিত ছিল নি:সংশঘে বল! সম্ভব নঙ্গ। সম্ভবত 
অ্বনর্ঘব:ঘব রচনার সময়ে ( আহুমানিক প্টীয অষ্ট শতকের শেষভাগ ) বাংলা দেশে পাললাহাজয প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। বদি তাই হয় তাহলে এই গৌড়রাজ্ধানী চস্পা ও অঙ্্র্নপবের প্রধান লগন্ী চম্পা 
(ভাগলপুরে ) ডি হওয়া আদ্ডব লয়। কেননা ধর্মলাল ও নেবপালের সময়ে অঙ্গ নগপ প্রস্ৃতি 
বহু নপগ গৌড়লাত্রাদ্যের অন্তু ছিল | সম্তাট দেবপালের (এবং হদ্বতো ধর্মলালেনও) উলাদি ছিল 
গৌড়েশ্বর। অনর্থরাঘব ঘদি পালসামাত্যপ্রতিষ্ঠার পূর্বেই রচিত হয়ে থাকে তাহলে রাজধানী চম্পা) গৌড় 
আনপদেরই অন্তর্গত হিল বলে স্বীকার করতে হ্য়! আবুল কদ্দলের আইন-ই-বআকবরি গ্রন্থে মনারন লযকারের 
(বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলি জেলার কতকাংশ ) বিবরণে এক চম্পানগবীর উল্লেখ আছে । কেউ কেউ মলে 
করেন অনর্ঘয়াঘবের রাজধানী চম্পা ও আইন-ই-আকবরির চম্পানগরী অভি হতে পানে ।*৯ 

পূর্বে বলেছি গুরশিলিপিতে উদ্লিখিত হয়েছে যে, কোনো! এক জলুর্গে গৌডযাঙ্গাদের একটি 
আবাসন্থল ছিল এবং লেটি অবস্থিত ছিল জলনিধিতে অর্থাৎ সমূত্রে। সম্ভবত এটিই হরাহালিপিতে 
গৌড়দের ( অর্থাৎ গৌড়রা ছাদের ) সমৃত্রাশ্রহ বলে উ্জিখিত হয়েছে। আমি যথাস্থানে দেখাতে চেষ্টা 
করেছি যে, গৌড়রাদ্রাদের এই গলনুর্গট সন্তবত নবন্ধীপের নিকটবর্তী সমূহগড় নামক স্থানে কিংবা তাল 
কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল । মনে হয দুর্গা নদীনধ্যন্থ কোনে! দ্বীপ ব। চরের উপ্রে নিহিত 
হয়েছিল। চতুর্দিকে নদীগলের স্বার। পরিবেষ্টিত ও স্বরক্ষিত ছিল বলেই এটি অ্হূর্গ বলে বলিত 
হয়েছে। এই অঞ্চলের ‘মদূত্রে’ অর্থাৎ নরীমোহানা দ্বীপের অভাব ছিল না। নবন্ধীপ, অগ্রন্থীল 
গ্রশ্থুতি নামেই তার প্রমাণ রয়েছে । গুরুখিলিপির 'অধিশেতে' শব্দ থেকে মনে হয় একদেশ শতাব্দীতে 
এই ছলুর্গে গৌডউরান্রাদের একটি স্থাস্বী বলস্থানই ছিল, অর্থাং এই স্থানটিকে গৌড়ের অন্কতম 
রাজধানী বলে মনে করা ধার । 


১৭ নিধনপুর তাত্রলাদন, পল্পৰাশ শুট্াচার্হ-দম্পারিত "কাহক্পলাসনাবলী- পৃ ১১ 
৯৮ মনোহৰ ছোব-দস্পািত কপ'ৰমন্তাণী তর ১৯৩৯) পৃ ও: 515৭. K০৩০০%-ম্লাৰিত কাপুর (8 ৯৯১) 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


ওরগিলিপির সমূত্রদূর্গ আর আধুনিক সমূত্রগড় যদি বস্তুতই অভি হুল তাহলে এই স্থানের 
নিকটবর্তী নবস্বীপকেও গৌড়ের অগ্রতম “প্রধান নগর বলে স্বীকার করতে হচ্ছ । মিলহাজ উদ্দীনের 
তবকাংই-নাসিরী। ( অ্রহ্বোদশ শতক) গ্রন্থ থেকে জানা বায় গৌড়েশ্বর লক্ষ্মনসেনের ( জী ১১৭2-১২০৭ ) 
অন্ততম বাসস্থান ছিল ননিত্বা বা নবস্বীপ নগরে । লক্্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে গঙ্গাতীরবর্তী 
বাধানী। বিজ্বপুরের বর্ণনা আছে। 

স্বন্বাবাতং বিভ্রদপুরম্‌ ইতান্রতাং রাজধানীং 
দৃইট,। তাবদ্‌ ব্বনজদ্বিনস্তশ্র রাজ্ঞোংধিগচ্ছে:। 
-_পবনদূত, ৩৬ 

পূর্বে বলেছি তবকাং-ই-নাসিরীর নদিয়া এবং শবনদূতের বিদ্রন্পুর সম্পূর্ণ অভিন্র নাও হতে 
পারে, নবন্বীপ লন্তবত বিদ্রগ্রপুরের অদূরেই একটি নবপ্রতিষ্ঠিত নগর ।'* ঘদি তাই হত তাহলে 
একথা হত্বতো সত বে, পূর্বতন গৌডরাদ্রবানী সমৃত্বৃর্গেরই বিঞ্জগসেনকৃত নৃতন নাম (বিল্রন্বপুর | পবন- 
দূতে রাজধানী বিদরয়পুবের কথ| যে ভাবে বল! হয়েছে তাতে মনে হয় এই নগবটি ত্রদ্ধ দেশের ( অর্থাৎ 
উত্তর বাড়ে) অন্তর্গত ছিল। কিন্ত গ্রপ্থশেষে ( প্লোক ১৯১) নস্মনলেনকে ‘গৌড়েজ্জ' বলে অভিহিত 
করা হয়েছে। আর গ্রন্থের গোড়ার দিকে ( স্লোক ৫-৬ ) বে ভাবে 'গৌড়ী ক্ষৌযী' ব। “গৌড়দেশ'এর বর্ণনা 
দেও হযেছে তাতে মনে হয বিঃপুর গৌড়বেশের্‌ই রাজধানী ॥ পূর্বে বলেছি তবকাং-ই-নালিরীর লখন- 
ওর বা লক্ণপুর সম্ভবত নবন্বীপেরই নাষান্তর ॥ ধদি তাই হয় তাহলে নবন্ধীপকে রাঢ়ের নগর বলে মানতে 
হয়। কেননা তবকাতের মতে লখন-ওর রাড়েরই অন্ভরগত।"১ এবিধগ্রে সন্দেহ নেই যে, উত্তর রাচের 
বিশেধ নাম হচ্ছে বদ্ধ । এ হিসাবে পবনদূতের সঙ্গে তবকাতের কোনো বিরোধ নেই । কিন্তু পবনদূতের 
অপ্বাংশের সঙ্গে তবকাতের সাম স্থাপন করা কঠিন। কারণ রাড় ও গৌড় এক নঙ্গ। শুধু তাই 
নর, পবনদৃতেরই দুই বিভিত্র অংশের বধো যে বিরোধ দেখ] যাত তার কারণও খুব স্পই নঘ। হয়তো 
এখানে গৌড়ী ক্ষৌনী ব। গৌড়দেশ বলতে গৌঁড বাষ্্রই বোঝাচ্ছে ॥ 

নদিয়া (অর্ধাং নবস্বীপ ) ও বিজ্ঞয়পুর সম্পূর্ণ অভির না হলেও এই ছুটি স্থান পরম্পর সংলগ্র 
ফিংবা খুবই কাছাকাছি ছিল বলেই মনে হয়। যাহোক, এই নবন্ধীপ-বিজপুর ছাড়াও লক্ষপসেনের 
আরেকটি রাজধানী ছিল বলে অন্থমিত হয়। এই স্থিতীয় বাগধানীর নাম ল্ণাবতী । এই লক্পাবতীই পরে 
গৌড় নামে পরিচিত ও সমগ্র বাংলা দেশের রাজধানী বলে স্বীকৃত হয় । আর গৌড় নাদের সমস্ত গৌরব ও 
শ্বতি এই শহরটি! সঙ্গেই জড়িত হয়ে হাত । কিন্তু এই পৌরবও দীর্ঘ স্থাস্বী হয়নি । বোড়শ শতকের শেষভাগে 
(১৫৭৪) এক ভীঘণ মহামারীর আক্রমণে এই মহানগরীটি চিরকালের অন্ত পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হর়। 
প্রাচীন গৌঁড়রাঞোত্ শেষ রাজধানী লক্্াবতীর এই শোচনীয় পরিণতি গৌড়াধিপ শশাঙ্ষে্ কীতিক্ষেতর 
কণন্থবর্ণের একান্তিক বিলৃপ্তির কথাই শ্ররণ করিয়ে দেয়) 

লক্ষপাবতীর কিছু দক্ষিণেই গঙ্গার উত্তরতীরে রামপাল প্রতিষ্টিত রামাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। 
এই নগহীটি কিচ্কালেন। জন্ত পালহাঞ্ছোর রাছধানী হবার গৌরব লাভ করেছিল। কিন্তু অদূরেই 
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দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় 


লব্পাবতীর মনরে ফলে অচিন্বকালের মধ্যে তার সর্ধাদা ই হয়ে হার ।২২ রামাবতী ও লক্ষ্পাবতী এই 
ছুটি নগরীই সম্ভবত আসলে ছিল পূণ্ড, অনপনের অন্তর্গত । কিন্ধ গৌড়হূমির সংলগ্র ও গৌড়রাজের সঙ্গে 
ঘনিঠভাবে যুক্ত থাকাতে এই ছুটি নগরীকে বর্তমান আলোচনায় গৌড়ের অস্থর্গত বলেই গণা করা গেল। 

লক্ষপনেনের সময়ে গৌড়রাদ্যের যে কয়টি বাজ্জনৈতিক বিভাগ ছিল তার মধ্যে একটির নান 
কঃগ্রামরুক্তি ।৭* তার দক্ষিণেই ছিল বর্ধমানরৃক্তি। লনগ্র দক্ষিণ বাঢ় ব! স্থন্ধভূমি ছিল বর্ধঘান- 
ভুক্তির অশ্তর্ত। উত্তর রাড় ব। ত্রদ্ধ ছিল কক্ষগ্রামের অন্তর্গত । অধিকপ্ক দূল গৌড়ভূদির কতকাংশও 
(দূযশিদাবাদ ও বীরছৃদ জেলার অংশ, বিশেষত মদ্তাক্ষী নদীর উত্তরাংশ ) কন্বগ্রামতুক্রির অন্তর্গত ছিল। 
পশু ব্ধনিকৃক্কি ব্ধঘানরুক্ি প্রস্ততি নামের লঙ্গে তুলনা কলে মনে হয় এই বুক্তিটিত্র শাসনকেন্ছ ছিল 
কক্কগরাম। এটি এবশ্যই একটি বর্ধিষ্ণ গ্রহ ছিল এবং কালক্রমে একটি প্রধান নগরের মর্ধানার উন্নীত ছর়েছিল 
সন্দেহ নেই । এই গ্রাথটির আধুনিক অবস্থিতি সঙগন্ে সকলে একৰত নম্ব।( কারও যতে রাঞ্রনহলের 
নিকটবর্তী কাকজোলই প্রাচীন কঙ্চগ্রাম। অপর মতে দূরনিন!বাৰ ছ্রেলায্ব ভর্তপুর থানার অন্তর্গত 
কাগ্রামই প্রাচীন বঙ্কগ্রামের আধুনিক প্রতিনিধি । এই স্বিতীয় নতই সমীচীন মনে হয়। কাগ্রা 
রাঙামাটি থেকে বেশি দূরবর্তী ল্। তাই মনে হয় প্রাচীন কর্ণ সুবর্ণ ( রাঙামাটি ) নগন্থের বিনাশের পঙ্গ 
কহ্বপ্রাদই কালক্রমে আপন ক্ত্র মর্ধাদা নির্রে প্রাচীন কণহুবর্ণের স্থান অধিকার করেছিল। আর, এই 
কহ্বগ্রামনূক্তি প্রধানত প্রাচীন গৌডভুষি নিয়েই গঠিত হয়েছিল বলে অগুমান কা ঘাত । 


৩ 


গৌড় নামের অর্থাবিস্তারের বিধমটাও বিবেচনার যোগ । কোনো! স্থানীঙ নামের অথবিস্তার ও 
গৌরবন্ৃস্ধি ঘটে সাধারণত বাঞ্ছনৈতিক কারণে । গৌড় নামের বেলাতেও এই নিমের ঝতিক্রন হুযনি। 
ইরম্টীঘ সান্তম শতকে গৌড়াধিশ শশা থে বিস্তৃত সাম্াঞ্া স্থাপন করেছিলেন তার ফলেই গৌড়ের খ্যাতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ধার । কেননা শশাঙ্ধস্থাপিত এই গৌড়সাআজ্যই বাংলা দেশের প্রথম সান্রাদ্রা। এক 
সময়ে কান/ফুরের খ্যাতি এবং ারও পরে দিল্লির খ]াভি ঘেমন সমস্ত নার্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাতো ছড়িয়ে 
পড়েছিল, শশান্ধের পরে গৌড় থযাতিও তেমনি সমস্ত পূর্বভারতে ছড়িযে পড়েছিল ॥ মহোদদৃ্ী (অর্থাং 
কানাকুজঞ্) অথব। নিপ্ির হললদ অধিকারের জনা যেষন উত্তহ্ন ও দক্ষিণ ভারতে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল 
তেমনি গৌড়াধিকারের গৌরব লাডের অনা পূর্বভাবতী্ নৃপতিবৃন্দের মধ্যেও প্রবল প্রতি্বন্বিতা দেখা 
দিক্েছিল। গৌড়নহ্বাট শশান্কের বহর পরে কাষন্রপরাজ ভাস্কত্বর্ন। গৌড়বিজ্রয্বের গৌরবের অধিকারী 
হন। আবার হাতবদলের ফলে জছন্গগ কর্ণনুবর্ণ অধিকাবের গৌরব প্রাপ্ত হন। অতঃলর বঙ্গপতি 
ধৰ্মপাল গৌড় অধিকার করেন এবং তংপুত্র দেবপাল গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ কবেন। তংপরে পালবংশের 
লব রাজারাই নিদেদের এই গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণের একমাত্র অধিকারী মনে করতেন; দ্বাদশ শতকে 
কর্ণাটাগত লেলরাজারা! গৌড় জী অধিকারের জন্য পালবাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রবৃত্ত হন। প্রথম 


২২ আইন-ই-আকব্রীত রাবৌতির উল্লেখ আছে। তার খেকে মনে হয় বোড়স শতকেও রামাবচীর অস্তিত্ব হতো! 
একেবারে বিল্প্ড ছানি । 
২০ llistorz 0f Bengal D. U. প্রথম খত পৃ ২২-২৪, ২৭-২৮ । 
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জেনরাছা বিদ্রয়লেন গৌড়েগ্রকে পরাভূত করার গৌরব দাবী করলেও গোৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেননি। 
বদালসেনের লিপিতে এই উপাধি দেখ। যান না। লেনরাক্জাদের মধো সম্ভবত লক্ষ্মদসেনই প্রথম গৌড়েশ্বর। 
কিন্তু দেনবংশের এই লৌভাগ্যগর্ব দীর্ঘস্থান্ী হহনি। অল্পকালের মখোই গৌড়েস্বরত্থের মধাদা তুকি 
(বনদেতৃগণের আয় হুল ।** 

এইভাবে গৌড়রাজোর মধাদা- ও পরিবি-বৃদ্ধির সঙ্গে গৌড় নামেরও অর্থবিস্তার ঘটতে লাগল । 
পূর্বে দেখেছি বৃহৎসংহিতা, মার্কগ্ডেছপুরাণ, রধূনন্দনের আতিব্ত ও ভবিঘ্যপুরাণের মতে বর্ধমান 
গৌড় ছলপদের মন্ত্রক ছিপ না। কিন্ধ কালক্রমে বর্ধমান গৌড়েছই অন্ততম প্রধান নগর বলে গণা হল। 
বেতালপঞ্চবিংশতিন্ একস্থানে বর্ধমান নাদে গৌড়লগ্ ও তার রাজ্র। গুণশেখরের উল্লেখ আছে ।১৭ ঈশ্বরচচ্ 
বিগ্তাপাগরকতক অনূদিত বেতালপঞ্চবিংশতির দশম উপাধ্যানেও সেকখ। আছে ।_ 

“গৌড়দেশে বধামাল নামে এক নগর আছে ॥ তথায়, গুপশেগর নামে, অশেষগণসম্পন্জ নরপতি 


ছিলেন।” 
- শ্রস্বাবলী ( লাহিত্যপরিহং লং ) পৃ ৬৪ 
ভবি্তপুরাণেদ্র বেতালপঞ্চবিংশতি উপাধ্যানেও এই কথা প্রা্থ অবিকল ভাবেই পাওয়া হায় । 
গৌকছেশে মহারাজ বধনং নাম বৈ পুত্ম্‌॥ 


গুণশেখর আখ্যাতো তূপালস্তত্র ধর্ম বান্‌ ॥ 

_ভৰিস্তপুর্রাণ, প্রতিসর্গপর্ব, ২৫১০।১-২ পৃ ২৬৫ 
বলা বাহলা এই বদন নামটি বধরান নামেরই রূপান্তর । শুধু বধ“মান নগরটি নয়, সমন্ত রাঢ় বিভাগটিই 
কালকুষে গৌডের অংশ বলে স্বীকৃত হয়ে ঘায়। বাংস্তাঘ্নকামন্তত্রের টীকাকার যশোধর লিখেছেন 

কলিঙ্গা গৌড়বিবয়াছ্‌ দক্ষিণেন।** 

-_কামনুতে ৫1৬৷৪১ টীকা 
স্পটই বোঝা যাচ্ছে মূল গৌড়ছূমি ( অর্থাৎ মূরশিদাবাদ অঞ্চল ) থেকে কলিঙ্গ পর্স্ত সমস্ত ভূভাগ ( অর্থাৎ 
বাঢ়তৃঘি ) কালক্রমে গৌড়বিহরের অন্তর্গত বলেই শ্বীকৃত হন্ছেছিল। গ্রেবোধচন্্রোদয় নাটকেও একখার 
সমর্থন পাওয়া যায় ।_ 

গৌঁড়ং বাষ্্রম্ুতমং নিরুপম। তত্রাপি রাডা ততো 
-_ শুবোধচন্দঞোদর়। দ্বিতীয় অঙ্ক 


অথচ বৃহৎসংহিতাঞ্থ গৌড়ক জনপদ বর্ধমান তাম্রলিপ্তক সন্ধ এবং উৎকল থেকে পৃথক বলে গণ্য হয়েছে 


২৪ 'পৌড়েছর' উলাধিটি পরবতী কালের 'হিল্ীত্বর’বের কথাই দলে করিয়ে ঘেয় 

২॥ 0. ম. Tতne7-কত কখাসরিৎসীগর!'ঞজ ইংরেজি কমুবাদ, দণ্রদ খন্ড পৃ ২+৪। 

২৬ এট হচ্ছে চৌখখ্ব-সংস্কতপ্রস্থালার প্রকাশিত কাদহুত্রে ( কাষ, দ্বিতীর সং, 3 ১৯২৯, পৃ ২৯) পুত পাঠ । পণ্ডিত 
দর্শা লসাধসম্পাদিত শ:স্করণ (প্রয়পুর উ ১৮০১ পৃ ০-২ ) এবং অহেশচন্র পাঅ-সম্পা্গিত সংস্করণের (কলিক।তা। বর ১৯-৭ পৃ 95) 
পঠেকিন অশ্মরক্দ। এই ছুই সংস্বরণেরই পাঠ হচ্ছে--“গৌভ়ব্বিরাদ্‌ দক্ধিশেন ( বঙ্গ: )"। বলা প্রযোগ্রন বে, আচা তায়তের 
জেঁগোলিক বিবরণের অস্ক কাসসুত্রের টীকাকার হশোধরের ( অয্নোষশ শতক, A* B. Keitbau History af Sonskrit 
Lirerarare পৃ ৪৯৯ ) উপরে ল্পূর্ণ নৈর্তর কর! বাহ সা। বেখন, গৌড় জনপনের পরিচয় ধান উপলক্ষো তিনি বলেছেন, 
“শ্ৌৌড়াঃ কাদরূপকা: প্রাচাৰিশেখায ( কাসজ ০1০৮ টাকা) । বলা ৰাহলা এই উকি অৰ্লীয নয় । 


ছিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পারিচয়, 


পূর্বে দেখেছি দিগ বিদ্রগ্প্রকাশেও গৌড় ও রাঢ়ের পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে । রঘূনন্দনের জো]তিত্র 
গ্রন্থের বচনেও এক্ধার সমর্থন পাওয়া যার ।_ 
প্রাচ্যাং মাগধশোণেচ বারেম্্গৌড়রাঢ়কা: । 

_ছ্যোতিত্তর, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৪২৩ 
প্রবোধচন্লরোদয়ের উত্ধৃত বাক।টির ‘বাষ্ট’ কথাটি লক্ষ্য করার ফোগা॥ গৌড়ের রাষ্ট্রাথিকার বৃদ্ধি সঙ্গে 
সঙ্গেই যে গৌড় নামেবও বিস্তৃতি ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই । গৌড়াধিল শশাক্ষের সাহ্রাজ্জা ঘে কলিঙ্গ 
পর্বস্থ বিস্তৃত ছিল তার প্রমাদ আছে। স্থতরাং কলিঙ্গ পর্ধন্থ লমন্ত রাচভূমিই কালক্রমে গৌড়ের অগ্রীতৃত 
হরে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। 

গৌড়ের সাষ্টরাদিকারবৃ্ধির ফলে পু ব! বরেন্তরকৃমি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও ক্রমে গৌড় নামের 
এলাকাতুক্ত হয়ে গিস্গেছিল। অগ্নোদশ ও চতুর্দশ শতকের জৈন লেখকদের মতে লক্ষ্রণাবতী নগরী 
(মালদহ দলা ) গৌড়দেশেরই অন্তর্গত ছিল ।** মুললমান রাজত্বকালে এই লক্্মণাবতীই গৌড় নামে 
পরিচিত হয। এটা শিঃসন্দেহই উ্তনবঙ্গে গৌড়ের রা্ী্ন প্রভাববিস্তান্ের ফল। এরকম প্রভাবের 
অন্ত প্রমাণ ও 'মাছে। হিতোপদেশ নামৰ কথাগ্রস্থের ( আহুমানিক দপম শতক ) এক জায়গা আছে__ 
অস্তি গৌড়দেশে কৌশাস্বীনামনগরী । 

-_হিতোপদেশ, মিবলোচ 
বলা বাহলা এই কৌশা্বী বংল জনপদের প্রধান নগরী কৌশ্বাস্বী (প্রস্থাগেশ্ নিকটবর্তী কোসাম ) নয়। 
হিতোপদেশের রচয়িতা দস্তবত বাঙালি ছিলেন।২৮ স্থতরাং গৌড়ের ভৌগোলিক বিবরণে তার ভুল লা 
হবারই কখা। চোদ্রবর্দার বেলাব তাশাসনে ও সন্ধ্যাকরনন্দীন ধাসচরিতে এক কৌশাম্বীয় উল্লেখ আছে ॥ 
পঞ্ডিতেরা মনে করেন এই কৌশাস্বী হচ্ছে বাপলাহি জেলার কুুদ্থ কিংবা বড়া জেলার কুন্স্থি নানক 
স্থান।** হিতোপদেশের কৌশাস্বও সম্ভবত বেলাব তা্রশাসন ও রামচরিতের কৌশাম্বী থেকে অভির) 
ধদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে শুধু মালদহ ( লক্্পাবতী ) নগর, বাজশাহি বা বগুড়া দেলাও গৌডদেশের 
অংশ বলেই স্বীকৃত হয়েছিল। শুধু তাই নগর, পুঞ্ুবোত্তবদেবকৃত ভ্রিকাগডশেব নামক অভিধালে গ্রন্থে 
(২১৭ ) স্পষ্টতই বরেন্তরী অর্থা উত্বরবগ্কে 'গৌড়ছেশ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।** এটা ঘে দূলত 
পালবংবীর গৌড়েস্থরনের রাঞ্)বিস্তারের অন্ততম প্রত্যক্ষ ফল তাতে সন্দেহ নেই । 

স্থতরাং দেখা গেল মূল গৌড়ের ( মধ্যবঙ্গের ) বারী প্রভাবের ফলে রাঢ় এবং বরেচ্ছী অর্থাৎ 
পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গ কালক্রমে গৌড় নামেই পরিচিত হয়ে গেল। বাকি রইল দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ। 
বাংল! দেশের এই ছুটি অংশের সাধারণ নাম ছিল “বঙ্গ'। এইনস্তই আধুনিক বাংলা দেশ প্রাচীন যুগে 


Aa Journal of the Asiatic Society ০1 Bengal হী ১৯০৮ ছে পৃ ২৮১ পাদটীক হ 1 
A A. B. Keith এর History of Sanskrit Literasure পৃ ২৬৩) 
২» রাখালাল বন্দ্যোপাব্যার্-প্রনীতত বাগগালার ইতিহান প্রথম ভাগ তৃতীয় সং পৃ ২১৯: Mistory of Bengal 
8.0. আম খও পৃ ২৯ এবং ১০৮ পাযটাকা]৩। 
৩” বিরেস্্ী সৌড়বেশঃ | ইত্ডি ত্রিকাগুশেৰ: ॥' -_শব্দকরক্রদ, চতুর্ধ কাও পৃ ২৭৬। বাচম্সত) অস্িযান, সনিযর 
উইলিরয্ল্এর অভিধান এবং হয়িচরণ বন্দোপোধ্যায্বের বহ্গীর়পব্দকোবে “বরেশ্রী’ শব অর্দ্যা। 
ত 
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অনেক সময়ই গৌড় ও বঙ্গ এই দুই নামের যোগে পরিচিত হত । গৌড় নামের এই ব্যাপকার্থ এবং বাংলা 
দেশের এই ছুই বিভাগের কথা স্পষ্ট প্রতীত্ব্ান হয় শক্তিসংগমতস্থের একটি উক্তি থেকে ।*১ 
বঙ্গদেশৎ সমাতভ্য কুবলেশান্তগং শিবে । 
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যাবিশারদ: ॥ 
__শক্তিলংগমতত্র, সপ্তম পটল 
এই স্বনেশ হচ্ছে উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর । এই প্রলঙ্গে কামনুত্রের টীকাকার বশোধরের 
(ভ্রধোদশ শতক ) উক্তি 'কলিঙ্গ। গৌডবিতথাদ্‌ দক্ষিশেল” তথা প্রবোধচন্দ্রোছছের 'গৌড়ং বাষ্্রম্‌ অন মং? 
ইত্যাদি উক্তি শ্মরুষীয়। 
গৌড় নাদের অর্বপ্রলার এখানেই নিরস্ত হলি । মধা, পশ্চিম ও উত্তর বন্ধের অধিকার সমাপ্ত 
করে গৌড় নামের প্রচাব দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকেও অগ্রসর হতে থাকে । গৌড় নামের এই 
অর্ধব্যান্তি পথ সুগম করে দেব দগন্ত দেশের রায্রী্ একা। গৌড়ের গৌরব ও ম্ধাদ। প্রথম প্রতিষ্ঠিত 
হৰ শশাঙ্কেহ স্বাব।। অতঃপর বঙ্গপতি ধর্মশাল ও দেবপাল সমগ্র বাংলাদেশের আধিপত] লাভ করে 
গৌড়েশ্বর হন) এই সনদ্ধ থেকেই অখণ্ড বাংলার অধীস্বর্পণ গোৌড়েশ্বর বলে পরিচিত হতে থাকেন। 
এনন কি লদগ বাংলার আধিপত্য থেকে বিহাত হলেও উক্ত আধিপতা পু প্রতিষ্ঠার দাবি প্রাণ 
করার উচ্েন্তেও গৌড়েশ্বর উপাধি ব্যবহৃত হত। তার প্রমাণ পরবর্তীকালীন হীনগৌরব পাল- 
বাগগণ॥ সেনয়ানাদের একটি রাসধানী ছিল বঙ্গে বিক্রমপুত্নডাগে। তারাও সমগ্র বাংলা অধিকার 
করে গোৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। লক্গ্ণলেনের পরবর্তী রাজ! বিশ্বস্পসেন ও কেশবদেন মূল 
পৌড়ভুমিতে আধিপত্য করেননি, তাদের রাগ শুধু বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব বাংলাতেই আবদ্ধ ছিল। বিন্ধ 
তারাও সমগ্র বাংলার আধিলতোর দাবি ছাডেননি, ভাই গৌড়েশ্বর উপাধিও ত্যাগ করেননি! এইভাবে 
সমগ্র বাংলায় রা একা প্রতিষ্ঠার তথা গোঁড়েশ্বব উপাধির বহুল প্রয়োগের ফলে সমস্ত দেশটাই ক্রমে 
গৌড় নানে পরিচিত হতে লাগল ॥ কিন্তু এই বাণীর কোর কলেই বঙ্গ নামেরও অর্থপ্রলার ঘটতে লাগল 
এবং বঙ্গ বলতে সমস্ত দেশটাকে বোঝাবার পথে কোনো অস্থরানব থাকল লা। এইভাবে মধা ঘূগে ( তুঞি 
রাজত্বকালে ) গৌড় ও বঙ্গ নাদের যে-কোনো একটি সমগ্র দেশের পরিচায়ক হয়ে উঠল। কিন্তু শশাঙ্ক 
ধর্মশাল দেবপাল লক্পসেন প্রতি রাদ্বাদের বীরত্বকীতির ফলে গৌড় নামের এঁতি্ন ছিল অধিকতর 
শৌরবন্ । তাই দেশের অধিবাসীর। সমগ্র দেশকে সাধারণত গৌড় নামেই অভিহিত করত এবং বঙ্গ বলতে 
অনেক সময শুধু পূর্ববঙ্গই বুবাত। বেমন কৃত্তিবাসের আব্মপরিচয়ে আছে_ 
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির । 
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওবা। আইলা! পঙ্গাতীর ॥ 
বলা বান্লা এখানে বঙ্গদেশ মানে পূর্ববঙ্গ । গন্বাতীর (এখানে গঙ্গা মানে ভাগীরথী) অঞ্চল গৌড় নামেই 
পরিচিত ছিল । 'গৌঁড়দেশে গঙ্গায়: কুলে’ ভবিধাপুরাপের এই উক্তি শ্রগ। নবাগত তুক্ষিরা গৌড়ের 
গৌরবমর উততিচ্ছে উত্তরাধিকারী ছিল না, হদিও তাদের আদলে রাজধানী লক্ষাবততী গৌড় নামে পরিচিত 


৩১ শ্করগ্রণ খিতী্ কাণ্ডে ( পৃ ০০") গোঁড়া শঙ্ের প্রলঙ্গে উদ্ধত । 
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হয়েছিল । তাই তারা সাধারণত সমগ্র দেশকে “বাঙ্গালা” নামেই জানত । তাদের দলিলপরত্রেও এই নামের 
ব্যবহারই লাধারণত দেখ! বার । এইভাবে হবা বাঙ্গাল! নাদটারই অধিকতর প্রচলন ঘটে | কিন্তু লনগকাসসি 
কাগত্রপয্রে গৌড় নানের বাবহারও একেবাকে উঠে হাছনি । যোগগলহ্াট ন্্গজীবের সমদকার বাংলার 
স্থবাদার শায়েস্তা খা শালনকালের একটি দগিলে স্ববা বাঙ্গালাকে বলা হয়েছে 'গৌড়মণ্ডর' ।** পুরি 
ও ইংরেছদ মূললনান শাপকবের কাছ থেকে “বাঙ্গাল! নামটাই শিখেছে, ‘গৌড়’ নামটা শেখেনি । তাই 
ইংরেছিতে বেঙ্গল কধাটাই চলেছে ॥ তারই ফলে আমরা ক্রুনে ক্রমে ‘গৌড়’ নান ছেড়ে বিয়ে বাঙ্গালা 
বা *বাংল।' নানটাকেই স্বীকার করে নিগ্রেছি। সে অতান্ত হাল মামলেন্স কধা। উনবিংশ শতকে 
ছিতীর পাৰে রাগ রানমোহন রাস বাংল! বা করণ লিখে তার নান দিলেন 'গৌড়ীছ ব্যাকরণ (স্তর ১৮৩৩ ), 
ধৰিও এই বইএহই ইংরেছি নাম হল ‘Grammar of the Bengali Laazuage’ ৮ আরও পন্ববর্তী 
কালে (এ ১৮৬১) মধুন্থদল লিখলেন_ 
গৌডন্বন ধাহে আনন্দে করিবে পান 
স্থধা নিরবধি । 
কিন্তু গৌড় নামটি ক্রমে অচল হৱে গিয়ে ‘বাংলা'কে স্থান ছেড়ে দিয়েছে । তথাপি তান 
প্রচমহিম। অব্যাহত মাছে । যি সাহিতো কখনও বাংলাদেশের নাষগত প্রদ্রভাবকে জাগাবার প্রদ্বোজন 
হয় তাহলে গৌড় নামের হাশ্রপ্থ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই ॥ ঘথা-_ 
অতঃপর গৌড় হতে এল ছেল বেলা, 
বল পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা ।--- 
স্বপ্রমঙ্গলের কথা অযুতলমান, 
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণাবান্‌। 
এই খ্রররদটুকু বহন করার দারিত্ব নিয়েই গৌড় নামটা এখনও বেচে রয়েছে। 
৪ 
এবার গৌড় ও গৌড়ঙন সম্বন্ধে প্রাচীন লাহিত্যে যেসব সংবাদ পাওয়া হায় তার একটু সংক্ষিপ্ত 
পরিচন্ন দেব! আশা করি তা অপ্রালঙ্গিক বলে গণ্য হবে না) 
কৌটিসে/ন অর্ধশান্ে (২1১৩ ) 'গৌড়িকং রূপাষ্’এয় উল্লেখ আছে। তাতে মলে হয় অর্থশান্ 
স্বচনাকালে ( আহ্ুদানিক এস্টীর ত্বিতীষ শতক ) গৌড়ের কপে। বাংলা দেশের বাইরেও কিছু খ্যাতি অর্জন 
করেছিল) মন্লনাগ বাংস্তাধনের কামন্ছহ খেকে জানা যায় তৎকালে ( আহ্বমানিক তৃতীন্ব শতক) 
গৌড়ের পুরুহরা হুস্তশোভী ও চিত্গ্রাহী দীর্ঘ নথ রাখত 1 
দীর্ঘাণি হস্তশোভীন্কালোকে চ যোহিতাং চিন্তগ্রাহথীশি চ গৌড়ানাং নধানি স্থাঃ ৷ 
শকামস্থত ৬:৪1৯ 
গোৌড়নারীরা ঘুুহৃভাহী মন্থরাগবতী ও কোমগাগ্রী ছিল বলে বাংস্তাহন বর্ণনা কহেছেন।__ 
eA Histor of Bengal D. U. অধম খু পৃ ১৪। 


৩০ ইতিপূর্থে (বর ১৮২৯) রাহষে।ছন ররর বাংলা ভাবরে একখানি ৰাক্ণ লিখেছিলেন ইংরেজিতে । হার নাম 
‘Beogalee Grammar in the Englivb Langunge' 1 
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মুহভাবিপ্যোহচ্রাগবত্যো!মুব্াস্চ গৌড়াঃ। 
-_ কামন্থত ৬৫1৩৩ 
ভরতের নাটাশাহে ( আহমানিক তৃতীছ্ শতক ) আছে__ 
অবস্তিঘূবতীনাং তু শির; দালককুস্বলম্‌ ৷ 
গৌড়ীনামলকপ্রায়ং সশিখাপাশবেন্িকম্‌ ॥ 
=নাটাশাস্ব ২৩1৬৪ 


অর্থাং গৌড়নারীদের নাপায় সাধারণত কুঞ্চিত কেশ থাকত, আর তারা বে চুলের বেণী বাধত 
তার শেষাংশ থাকত শিখার মতো! মুক্ত। ভরতের নাট্যশাস্থ থেকে তৎকালীন বাঙালির গায়ের রং 
সগ্বন্ধেও একটা ধারণা করা ঘাছ্। নাট্যাভিনয়ের সমন্ত কার গান্ছেহ কেমন রং করতে হবে লে লব্গ্ধে 
বলা হচ্ছে__ 


শকাস্ঠ ববনাশ্চৈব শহলব্য বাহিলকাদদবঃ 
প্রারেণ গৌরাঃ কতব্যা উত্তরাং যে শ্রিতা দিশম্‌ ॥ 
পাকালাঃ শৃতরসেনাশ্চ তথা) চৈবোডরখাগধাঃ ৷ 
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গান্ত স্তামা: কারযান্ত বর্তিঃ ॥ 
- লাট্যশাহ ২৩।১*৩-৪ 
শক ধবল (গ্রীক ) পহলব বহিলক ( হিন্দুকুশের উত্তরে বাল্খ দেশের অধিবাসী ) প্রভৃতি যেদব 
ছাতি উত্তরদেশবাসী তাদের রং সাধারণত গৌর করতে হুবে। আর, পঞ্চাল (আধুনিক যুক্ত প্রদেশের 
পশ্চিম্যংপ ), শূরসেন ( মখুরা ), উত্ত, মগধ এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ জনপদবাপীদের রং করতে হবে হ্কাম। 
এই তালিকায় গৌড়ের নাম নেই । কিন্তু গৌড়ের বর্ণ বঙ্গের বর্ণ থেকে পৃথক্‌ হবার কফোনে| কায়ণ 
নেই। অর্থাৎ গৌড়ের অধিবানীরাও গৌরবর্ণ ছিল না। 
এই সিদ্ধাস্থের সনর্থন পাওয়া বাছ রাজশেখরের কাবামীমাংসা গ্রন্থে (দশম শতক )।- 
তত্র পৌরস্তযানাং স্যামো বর্ণ:, দাক্ষিণাত্যানাং কৃষ্ণ, পাশ্চাত্যানাং পাতুঃ। উদীচ্যানাং গৌরঃ, 
অধ্যদেক্কানাং কৃষ্ণঃ শ্ামো গৌরক্চ। 

-_কাব্যমীমাংলা, সধ্দশ অধ্যার 
পৌরস্থয অর্থাৎ প্রাচ্য ভারতীয়দের বর্ণ শ্তাম, কিন্তু এই শ্রাম দক্ষিনীদের মতো কালো! ন । প্রাচ্য*' 
ভারত বলতে তংকাগে প্রধানত গৌড়কেই বোঝাত।** তাই পৌরনস্ত্যস্তানতার বর্ণনা উপলক্ষ্যে 
রাজশেখব পৌড়াঙ্গনারই বর্ণনা দিয়েছেন 


ওঃ বারাপত্: পুর: পূর্যদেশ; ( কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অন্ঠার )। বর্থাং ছায়াপদীর পূর্বদিক্ৰতী সমস্ত তৃৰতুই 
প্রাচাদেশ । 

৩॥ কাব্যমীঘাংদার তৃতী্গ ও সষশ অধ্যায়ের ছাট উল্লেখ দ্বেকেই স্পষ্ট বোকা! হা রাকলশেখরের সময়ে অর্থাৎ নবম- 
কলম শতকে যারাশসীর পূরে।বহী সর পূর্বহারত নৌড় বাবে পরিচিত হয়েছিল এবং অসবঙ্গ-হক্ষব্রহ্ধ পৃ ।দি জনপদ সৌড়ছুমির 
বিতর বিত)গ বলে গণা ভুত । গৌড় নাদের এই বর্খাধিস্তার স্পষ্ডতেই সমগ্র পূর্বভা তে ব্যাপী পাললাব্রাজোর খ্যাঠিগুতিপত্ধির প্রত্যক্ষ 
ফল।  পালসরাট্ছের চপাধি ছিল “গোঁড়েম্বর'। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় 


স্তামেষঙ্গেহু পৌড়ীনাং স্বত্রহারৈকহারিদু । 
চক্বীরুত্য ধু: পৌপ্পমনস্কো বন্ধ বলগতি ॥ 
_কাব্যনীমাংসা, সপ্বদশ অধ্যায় 


অন্রধও অঙ্গবঙ্গ সুন্বরক্ধ গুণ, প্রতি প্রাচ্য ভ্বনপদবাসীর বেহের বর্ণন। উপলক্ষো বাজশেখর 
গৌঁড়াঙ্গনার বেধবর্ণনাই করেছেন ।** 


আর্জার্জচন্দনকুচাপিতস্থত্রহারঃ 
লীমন্তচূম্বিসিচয়: "ুটবাহ্মূলঃ । 
দূ্বাপ্রকাওকরুচিরাস্ব গুরূপভোগাদ্‌ 
গৌড়াঙ্গনাস্থ চিরমেহ চকাস্ব বেষ: ॥ 
-_কাবামীনাংসা। তৃতীয় অধ্যায় 
প্রাচীন গৌড়নারীদের বেহ হচ্ছে এরকম-_ গলা সুতোর হার, কেশসপ্রাস্ত পর্ঘন্থ শিরোবলন, 
অনাবৃত বাহমূল, বক্ষে আর্দচন্দদ এবং অঙ্গে অগ্ুকর্গ। আর, গৌদাঙ্গনাদের অঙ্গ হচ্ছে 
'দূ্বাকাগডরুচির’ অর্থাৎ শ্টাদবর্শ। 
নাটাশাস্ধ এবং কাব্যমীমাংসার উকি থেকে মনে হন্ত গোঁডীয় অর্থাৎ প্রাচা জনগণের গাছের রং 
ছিল সাধারণত স্যাম । কিন্তু তার ব্যতিক্রমের প্রমাণও আছে। কাঝামীমাংসাতেই আছে 
বিশেষস্ত পূর্বদেশে রাদপুত্রযাদীনাং গৌর: পাতুর্বা বর্ণ: । এবং দরক্ষিণদেশে্পি | 
-__ফাবামীনাংসা, সপ্তদশ অধ্যায় 
এব থেকে মনে হত রাজপরিবার তথা অন্থান্ত অভিজাত বংশের নারীপুরুধেনর গায়ের রং শ্রাম 
লা হয়ে অনেক সময়ই গৌর বা পাও হত৷ 
কালিদানের (পঞ্চম শতক) রচনায় নানা উপলক্ষো তংকালীন ভারতবর্ণের প্রা সমস্ত ছনপদেরই 
বর্ণনা! পাওয়া ঘা। রদূর দিগ বিদ্রন্ব বর্ণনা উপলক্ষো তিনি বাংলার জনপনগুলির মধ শুধু সুদ্ধ ও বঙ্গের 
উল্লেখ করেছেন, গৌড়ের নাম করেননি । রঘুব বঙ্গবিদ্বয়-বর্ণনাগ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 


বঙ্গান্‌ উৎধায় তরসা নেতা নৌসাধনোস্যতান্‌। 
নিচখান জয়স্তস্তান্‌ গঙ্গাম্্োতেইস্তরেযু সঃ 1 
_রঘুবংশ ৪/৩৩ 


এই বর্ণনা থেকে বোকা ধায় বঙ্গমাতি লৌধুক্ষে নিপুণ ছিল এবং তার! গঙ্গাবস্ষ থেকেই নৌধুদ্ধ চালাত । 
পূর্বোমিখিত হরাহালিপির “সমৃত্াশ্র্ এবং গুরগিলিপির “জলনিধিজলছূর্গ' কথা থেকে মনে হু বঙ্গদে 
স্টা় গৌড়রাও নৌুক্তনিপুণ ছিল । আত্মরক্ষা প্রয়োজন হলেই গৌড়রাজার! সমৃতরের অর্থাৎ গঙ্গাম্োতের 
আশ্রদ্ গ্রহণ করত । পুর্বে যে জলছুর্গ বা সমুহ্রূর্গের কথা বলেছি সেটিকে রক্ষা করতেও নিশ্চয়ই 
রণতরী ও নৌরপনৈপুপোর প্রয়োজন হত। সমূত্রহ্্গ বা সমূত্রগড় নামে কোনো প্রাচীন স্থানের 
অস্তিত্ব যদি শ্বীকার নাও কর! ধায় তাহলেও একথা মানতেই হবে থে গৌড়দের পক্ষে সমৃত্র বা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


গন্বান্রোতের ছলটাই ছিল দুর্গ বা আশ্রর্ন-স্বকূপ । অতএব বঙ্গের চ্চাহ গৌড়েরও নৌবিগ্ঠানৈপুথা 
অনম্বীকার্ধ রিকি 
শুধু নৌধুন্ধ নর, স্থপযুদ্ধেও গৌড় বীরগণ হবেই খ্যাতি অর্জন করেছিল ॥ কান্তকুন্বিদ্ী গৌড়পতি 
শশান্কের লমঘ থেকেই এই খ্যাতির সুচনা হয়। গৌড়েশ্বর ধর্মশাল ও দেবপালের উত্তরভারতব্যাপী 
সাম্রাছা প্রতিষ্ঠার ফলে সে খ্যাতি সব প্রচাত্রিত হয । রাদ্রতরঙিণী ( ও ১১৪৯-৫* ) রচদ্িতা কহলদ 
দ্বাদশ শতকেও স্থনূর কাশ্মীর থেকে গৌড়ীন্ বীরত্বের প্রতি শ্রন্থা প্রদর্শন করেছেন ॥ 
বিধাতুরপাসাধাং তদ্হদ্‌ গৌড়ৈবিহিতং তদা ।--. 
ত্রহ্ধাণ্ডং গৌড়বীরাপাং সনাথং হশসা পুনঃ ॥ 
- রাছতরঙ্গিনী 91৩৩২-২ 
“গৌড়গণ তখন য। করেছিলেন শ্বস্বং বিধাতারও তা অসাধ্য ।--- আজও ব্রদ্ধাণ্ড গৌড়বীরগশের যশে পরিপূর্ণ 
প্রয়েছে।' এরকম আকু$ প্রশংসা (বিশেষত তা বদি শত্রপক্ষীর দেশের এঁতিহালিকের লেখনী প্রন্থত 
হয় ) যে-কোনো! দেশের বীরগণের পক্ষেই পর্ম স্লাঘার বিষ বলে গণ) হবার যোগা । 
কিন্ক কেবল যুদ্ধবিদ্যার নপ্র, জনচর্চার ক্ষেত্রেও গৌড়গণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল । 
গৌড়াধিপ শশাঙ্ষের মৃতু অপ্রকাল পরেই ( ৬৩৮) হিউএস্বসাও তার রাজধানী কর্ণহুবর্ণ নগর দর্শন 
করেন) হিউএক্লাঙের গস্থে এই নগরের ও গৌড়বাছ্োর হে বিবরণ*" আছে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম 
এই ॥ কর্ণহ্বর্ণ খুবই জনবহুল নগর আর তার অধিবাসীরাও বিশেষ গশ্ব্শালী। এই রাজো 
কিকাছ নিরমিতভাবেই চলে এবং এখানে প্রচুর স্থল উৎপন্র হস্ব। রাজ্যের অধিবালীর! সংশ্বভাব 
ও অমায়িক । তারা সকলেই বিশেষভাবে জ্ঞানাহুরাগী এবং সাগ্রহে বিশ্যাচর্চা করে খাকে। এই 
প্রদঙ্গে শক্তিসংগমতস্ত্রো্ত 'গৌড়দেশ: পর্ববিভাবিপারদ: কথাটি শ্মরণীঘ়। গৌড়বানীদের এই 
বিদ্ধাহুব্বাপেশ্ব অন্ত প্রমাণও আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাস্থে সাহিত্যরচনার গুপাডাব বা কটি 
দেখানো উপলক্ষো বাণভট তার হর্যচরিত গ্রন্থে বলেছেন 
শ্লেষপ্রাঘমূদরীচ্যেু প্রতীচ্যেতর্থমা ভ্রকম্‌ । 
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাতোরু গৌড়েহক্ষরডগ্বরঃ ৪ 
নবোহর্থো। জাতির গ্রাস্যা শ্লেযোহক্রিইঃ শছুটো রল; । 
বিকটাক্ষরবন্ধন্চ কৃংশ্রমেকত্র ভুক্ধরস্‌ ॥ 
- বর্ষিত ১৭-৮ 
বোবা যাচ্ছে উত্তর প্রস্থ শ্লেষ, প্রতীচো অর্থ, দক্ষিণে উৎপ্রেক্ষা এবং গৌড় ( অর্থাৎ প্রাচো )*৮ 


৩৬ পুরসিলিপির গৌড় শব্দটিকে হ্যাপকার্থেও গ্রহণ করা হাছধ। কেননা! একাফশ শতকের পূবেই গৌড় নামের অর্থ প্রসায় 
টেবিল গুতরা: উক লিপির গৌড় শব্দের খা বর্ষের কথাও বোবাতে পারে ॥ হয়াস্থালিলির সময়ে হে শতক) গৌড় কথার 
বর্জবিততায় হয়নি ॥ কিন্তু এট! ব্দলন্ভৰ নয় যে, সে সময়েই বশ্জ্জনপৰ অন্তত আ:শিককাৰে গৌড়রাট্ের অৱসু' গ্রিল 

৩৭ Samuel BealaaSi-Yu-Ki, বিতীর ও শৃ২-১-২-৪। 

৩৮ লক্ষ্য করবার বিষ, শুধু রাজশেশরের রচনার নর, বাণতটের রচবাতেও শ্াচাতারত দর্থে গৌড় কপার প্রয়োগ ৰেখা 
যার । এটা শশাছের পূর্বতারতব্যাণী লাহাব প্রতি ফর বলেই হনে হয়। ৩*নং পাদটীকা আৰ? 


দ্বিতীয় সংখ্য ] প্রাচীন বাংলার ছলপদ-পরিচয্ 


শব্দাড়ম্বরই সাধারণত দেপ। যেত। প্রত্যেক প্রান্েই একটিমাত্র গুণ ছাড়া অন্ত ভুপের অচাব ছিল। 
বস্তত নব অর্থ, অগ্রামা দাতি ( রচনা প্রকৃতি ), অক্িষ্ট স্রেঘ, স্ডুট রস এবং বিকটাক্ষরবন্ধ এই সকল গুণের 
একত্র সমাবেশ দুষ্কর । বাণ ভট্টের এই উক্তি থেকে বোবা ঘাচ্ছে সপ্তম শতকে শুধু লমব্প্রতিভাঙ নর, 
লাহিতাপ্রতিভায়ও প্রাচ্য ভারতে গৌড়রা ঘখেষ্ট বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল । তাদের সাহিতালচনাব 
প্রধান প্রণ ছিল পন্দপ্রন্বোগগত ধ্বলিসমারোহ । এই ধ্বনিগৌৱব একটা সাহিত্যিক গুণ, এই 
গুণটিকেই বলা হয়েছে 'বিকটাক্ষরবন্ধ' (বিকট মানে প্রকট, টীকাকারেহ তে ‘উনারতালক্ষণযূক্র', 
বিকৃত বা উৎকট নদ )। 

বাপভট্টের এই উক্তির সমর্থন পাওযা বায় দণ্ডীর কাব্যানর্শ গ্রন্থে (সপ্তম-অষ্টম শতক )। দণ্তীব 
মতে তৎকালে ভারতবর্ষে থে কটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক রীতি বা মার্গ প্রচলিত ছিল তার নধো বৈদর্ভী ও 
গৌড়ী রীতিই প্রধান ( ১॥৪* )। এটা তৎকালীন গোৌড়গ্ুনের পক্ষে কম গৌরবের কগা নম্ব। দণ্ডীর 
মতে গৌড়ী রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং বন্ধগৌত্বব অর্থাৎ রচনার গাঢতা (১189 )। 
এ হচ্ছে প্রধানত শব্দ বা ধ্বনির আড়ম্বর । অর্থ এবং বলংকাবের প্রা (অর্থালংকারডঙ্গরৌ ) গৌড়ীয় 
বচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছিল ( কাব্যাদর্শ ১/৫*)) সুতরাং দেখা গেল শব্দ অর্থ এবং অলংকাবের 
শ্রাচধ গৌড়ীয় রীতিকে বৈদর্ডী রীতি থেকে “বিপর্য়' অর্থাৎ পার্থকা দান করেছিল। বৈদর্ভা রীতির 
প্রধান গুণ গ্লেহ প্রসাদ মাধুর্য স্থকুমারতা ইত্যাদি। তৎকালে গৌড়ী ও বৈদ্ভী বীতির '্মাপেক্ষিক 
উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলংকারিকদের মখো মতভেন দেখা যায়। দণ্ডী ছিলেন বৈদর্ভা বীতিরই পক্ষপাতী । কিন্ত 
ভামহ (এক মতে দণ্তীর কিছু পরবর্তী, অন্ত নতে পূর্ববর্তী )** স্পষ্টতই গোৌড়ী রীতির শ্রে্ঠতা 
স্বীকার করেন (১/৩১-৩২ )। 

অতঃপর গৌড়দের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাই রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা (দশম শতক ) 

এই গ্রন্থে আছে_ 

গৌড়াস্তাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচছ: প্রাকুতে লাটদেশ্যাঃ ) 
-_কাব্যমীমাংসা, দশম অধ্যায় 

বোঝা ঘাচ্ছে গৌড়ে সংস্কৃতের চর্চা খুবই ছিল, প্রান্কৃতের চর্চা তেমন ছিল না। ত২কালে 

গোৌড়ীন্ পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্ভারণও ভালো! ছিল। 
পঠস্থি সংস্কৃতং সদ কুঠা: প্রাকৃত বাচি তে। 
বাণারসীতঃ পূর্বেণ যে কেচিন্‌ মগধাদঘঃ ॥ 
-_কাব্যমীমাংলা, সপ্তম অধ্যান্ 

আধুনিক কালে বাঙালির সংস্কতউচ্চাহণ বিদ্রপের বিষয়। কিন্তু সেকালের গৌড়বাসীয়া 
সংস্কৃভউদ্চারণেও খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্ত তাদের প্রারৃত-উচ্চারণ বিশেষ ভাবেই নিন্দাভাব্ন 
ছিল। দেবী সৱস্বতী গৌড়বাশীর প্রাুত-উচ্চারণে অতিষ্ঠ হয়ে স্বাধিকার ত্যাগ করতেই ইচ্ছুক 
হলেন এবং ত্রক্মাকে গিস্বে বললেন_ 


৩» হুষ্টীলহুমার দে-প্রখীত 525258773 7১০৫/0০5 প্রশ্ন খত পৃ ৪৫-৪2, ৯৯-৭- 5 A. B. Keith-afত History of 
Sanshrit Literature শ ৩৭৫৭৬ 1 
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্রদ্ধন্‌ বিজ্ঞাপত্বামি ত্বাং শ্বাখিক।ৱজিহাদ্য়! । 
গৌড়ন্তযজতু ব্য গাখাসন্তা বাহন্ত সরস্বতী ॥*- 
__কাব্যমীমাংসা, সপ্তম অধ্যান্স 
হয় গৌড়রা প্রাকৃত ছাড়, নাহয় অন্ত সরস্বতী হোক। বঙ্গা বাহুলা, এই উক্তি তৎকালীন 
গৌড়বাদীর পক্ষে মোটেই স্নাঘার বিষয় নর। কিস্ক তংপরেই গৌড়বালীর পাঠপ্রণালীর ঘে বর্ণনা দেওয়। 
হয়েছে তা প্রশংসনীয় ন! হলে ও একেবারে নিন্দনীয়ও নন 1 
নাতিস্পষ্টো ন চাঙ্গিক্টো ন রুক্ষো নাতিকোমল: । 
ন মঙ্তো নাডিতারশ্চ পাঠী গৌড়েবু বাড়বঃ ॥ 
--কাব্যষীমাংনা, সপ্তম অধ্যাদ্ 
অর্থাৎ গৌড়ীছ ব্রাহ্মণের পাঠ অতিম্পষ্টও নয় অম্পষ্টও ন, রুক্ষও নয অতিকোমলও নব, 
গস্থীরও লয় অতিতীত্রও নয় 1 এরকম উচ্চারণকে পুরস্কৃত করা না গেলেও তিরস্কত কয়া চলে কি? 


॥- মালৰের পরন্যরবংশীর রগ! তো ( আনুহানিক সী ১.১--২৪ )'ন8থতীকঠাভরদ-নাঘক শব পরশ্থে (২)১৪) এই 
মোকটি উদ্ধত করেছেন। এই অছ্ে৷ টীক।কা॥ রয়েম্বর গ্োকটি॥ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, “বহ্ধরিভ্যাদিন। নিশার্ঘ।নুষাৰেন 
শৌড়েছ আক হানৌচিতাং রাজশেখরেশ ব্যক্জিতন্‌ (সরস্বতী কণ্ঠা চরণ, কাধামালা নং, পৃ ১২২) 1 A. B. Keib-a2. Hinory 
of Sanskrit Literature পূ ৫ জন্যে 


গুণাঢ্যের বৃহৎকথা 
উগ্র বোধচজ্দ্র বাগচী 


মহাকাব্য হচ্ছে সেই কাবা বা কোন জাতিকে বুগধুগাম্তর ধরে বিভিন্রমধী অনুপ্রেরণা ছ্ধোগাতে 
পারে। সাহিতাক, শিল্পী, সাধক সকলেই তা থেকে তাদের দনের খোরাক আহরণ করতে পাবেন ॥। সেই 
কারদেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাবা, আর এক তৃতীয় মহাকাব্য ছিল "ণানোর “বৃহংকথ!” বা 
বিস্বৃতির অন্বংস্থলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । সে কাবা আছ পর্স্থ উদ্ধার কর! সম্ভব না হলেও লাকোং 
নামক একজন ফরালী অধ্যাপক তার সম্বন্ধে ঘে সব তথা সংগ্রহ করেছেন (Lacote Essai sur 
04108015৫12. 81130551110) তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায যে বৃহংকথা পুনক্রন্ধারের আশা আন 
ছুরাশা! নয়। বৃহংকথা হে মহাকাব্য ছিল তার প্রত প্রমাণ দোমদেবের “কথালনিংসাগর্”। কণথাসরিং- 
লাগর বুইংকথার "আক্ষরিক মনুবাদ লা হলেও বে সেই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছিল তাতে এখন আর 
কাছে। সন্দেহ নাই । লোমদেব তাত কাবা রচন! করেন খ্ৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেঘপাদে। আব তার 
অঙ্পফাল পূর্বেই একাদশ শতকের মধ্য ভাগে এ বৃহংকথা। অবলম্বন করেই ক্ষেমেম্্র রচনা করেন তার " বৃহং- 
বখামন্রমীষ। ক্ষেমেস্দ্ের পূর্বেও গুণাঢোর বৃহতবথা অবলখ্বনে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল 
বুধস্বামীর “বৃহংকথাস্নোকসংগ্রহ” । বুধস্বামীর সঠিক তারিশ জানবার উপায় লা থাকলেও অহুদান কর 
হায় তিনি ধৃস্টীর অষ্টম-নবম শতকে জীবিত ছিলেন। এ ছাড়া বৃহংকথার বিভিন্র গল্প লালা নাটক ও 
কাব্যগ্রস্থের আধার হিলাবে গৃহীত হচ্েছিল। উদত্বন ও বালবদত্ার গল্প ছিল তার মধ সব চেয়ে 
জনপ্রিয় । সংস্কৃত ছাড়া আরও অস্থাস্্ ভাষায় বৃহংকথার গদ্লাংশ প্রচলিত ছিল। তামিল ভাবায় 
বৃহৎবপ্ার গল্াংশের অস্থবাদ কর! হয়েছিল। পারস্ত ভাষাতেও বে বৃহংকথার অগ্চবান প্রচলিত ছিল তান 
উল্লেখ পাগদ্বা বাছ কাশ্মীর ওঁতিহামিক বরের তৃতীদ্ব হাদ্বতরঙ্গিণীতে। এই অগথবান এখন পাও) ধার 
না, তবে তার একখানি খণ্ডিত পত্রের সন্তান মেলে ইণ্ডিয়া অনিল ল্যইব্রেণীর পুঁখিশালার । 
খশাচ্যের বৃহংকথা থে মহাকাব্য ছিল তার উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল নন । দণ্তী তার 
ফাব্যাদর্শে বলেছেন 
কথাপি দর্বভাষাতি: সংস্কৃতেন চ বধ্যতে। 
তূতভাযামযীং প্রাহরস্ৃতার্থাং বৃহহকথাং ॥ 
একথা বচনা যেমন সংস্কতে হনব অন্ান্ত লমন্ত ভাহাতেও হত্স। অস্ভুতার্থ বৃহৎকথা কৃতভাবাদ 
লেখা হয়েছিল ।' বাণভষ্ট কাদগ্বরীতে উন্ছত্বিনীর লোকদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন বে তার 
মহাভারত, পুরাণ, বামারণ ও বৃহতকথার প্রগাঢ় ভক্ত ছিল। হর্যচরিতের ভূমিকাতেও তিনি বুহৎকথাকে 
একখানি অপূর্ব কাব্য বলে স্বীকার করেছেন 
সদুক্ষীপিতবন্দর্পা কুতগৌরী প্রসাধলা। 
হর্লীলেব নো কম্ত বিশ্বনধায় বৃহংকথা ৪ 
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এ ছাড়! নানা পরবর্তী গ্রন্থ, দশরূপ, তিলকমঞ্জরী, নলচম্পৃ প্রস্থতিতে বৃহঘকখা এবং ওণাট্যের 
উল্লেখ বয়েছে। গুণাভা ব্যাস ও বাস্মীকিতত লঘপর্ধায়হুক্ত হয়েছেন। কোন কোন কবি তাকে ব্যাসের 
অবতার বলেও সগ্মানিত করেছেন । 

গুপাঢোর খ্যাতি বৃহত্তর ভাবতেও €ৌছেছিল। খষ্টীন্ব নবম শতকে কৰ্ুদের রাজা হশোবর্মন 
তার এক শিলালেখে গুণাঢোর উল্লেখ করেছেন 

পারদ: স্থিরকল্যাণো গুণাচা: প্রাক্তপ্রিন্ন: । 
অনীতির্থো বিশ্বালাক্ষ: শুতো স্তকৃরুতভীমক: ॥ 
এফই শিলালেখের অন্তত্র বল! হস্বেছে_ 
গুণাৰ্বিতত্তিষ্তু দুষিতোহশি 
স্বান্যাপিতো যেন পুনগু নাচ্য: । 
গছ্যোইপালঘপরুবিভূহণ।য় 
হরপ্রযুকঃ কিমূতাস্বতা২শু: ৪ 
এই সকল উল্লেগ খেকে এ কথা অনুদান করা অসঙ্গত নন্ন যে পৈশাচীপ্রারুতে রচিত বৃহৎকথা 
বহুদিন পর্স্ত প্রচলিত ছিল! 

ক্েমেন্র ও মোমদেব একাদশ শতকে কাশ্মীয়ে যে পৈশাচী বৃহংকথ| দেখেছিলেন সে ঘর 
গপাচ্যের মূল গ্রন্থ কি তার সংস্করণবিশেষ তা নিঃসন্দেহে স্থির করা সম্ভব নয়। লোমদেব যে এই 
প্রাচীন কাশ্মীবী বৃহঘকথার সংস্কতাহবাদ করেছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বুহহকবাতাঃ 
সারন্ত লংগ্রহদ্‌ রচছ্ামাহদূ। “মামি বৃহকথার সারপংগ্রহ রচনা করঝ।' তিনি অন্তর বলেছেন_ 

নানা কথাম্তময়ন্ত বৃহৎকথায়াঃ। 

সারস্তর সজ্জনমনোস্বুধিপূর্ণচন্তর:ঃ। 

সোমেন বিগ্রবরহূরিগুণাডিরাম- 

রামাঝ্মজেন বিহিত ব্লু সংগ্রহোংরম্‌ ॥ | 

অগুখিপূর্ণচন্ত্ের উর্লেখে গ্রস্বের নামের ইঙ্গিত বয়েছে। অন্বধিপূর্ণচজ্র - লাগন্ধলার | পোমদেব 
এই সাগরদারের সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে বোকা! যায় যে কাশ্মীরী বৃহতংকথার সম্পূর্ণ নাম ছিল 
“ধৃহ্ংকথাসরিংদাগর" আর সোদদেবের গ্রন্থের নাম ছিল “বৃহকখালরিংলাগরলারসংগ্রহ”__ পংক্ষেপে 
-কখাসরিংলাগর* ॥ কাব্যাদর্শের একশন শ্রেষ্ঠ টীকাকার প্রেষচাদ তর্কবাগীশের এ কথা জালা ছিল, 
ফেলনা গুণালোর বৃহৎকথার উল্লেখে তিনি বজেছেল-_ 

পশ্াচ্যান্ডাপন্র-শক্কপত্থাদপন্রংশকাব্যং 
বৃহৎকখেতি জেয়ম্‌ বথা। বৃহৎকখাসরিৎসাগর: । 
বৃহঘকখাসরিৎসাগর্সাবত্ত, সংস্কৃতেল তক্কাস্ববাদরপঃ । 

সুতরাং তার মতে পৈশাচী ও অপত্রংশ ভাবা একই ভাবা । বৃহৎকথা অপত্রংশকাবা, আর তার 
অন্ত নাছ বৃহৎকখালরিৎলাগর । এই গ্রন্থের সংস্কৃত অন্্বাদই হচ্ছে বৃহৎকখালরিংসাগরসার । 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] গুশাদ্যের বৃহংকথা 


কথানরিৎলাগর যে বৃহৎ্কধার অসুবাদ তা সোষদেব নিজেও ুম্পষ্টভাবে বলেছেন_ 
যথা যৃলং তখৈবৈতন্র ফনাগপ্যাতিক্রমঃ ) 
গ্রন্থবিস্তরসংস্ষেপমাত্রং ভাবা চ ভিদ্যতে ৷ 
অর্থাৎ, মূল ও এই গ্রন্থ একই রকম। মূল পেকে এতটুকু ঝাতিক্রমও নাই । স্থানে স্থানে 
সংক্ষেপ করা হয়েছে মাত্র । প্রডেদ শুধু ভাবার ৷ 
ওচিত্যান্ররক্ষা চ বাশক্তি বিধ্বীয়তে । 
কথাবসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্ত চ যোজনা । 
অর্থাৎ, মূলকাব্যের ওুচিত্য ও ঘটনাপারস্পর্ঘ হধাসস্তব রক্ষা করা! হয়েছে। কথাবস অব্যাহত 
রেখে কাব্যাংশগুলির অস্থযোজনা করা হয়েছে। 
স্কতরাং সোমদেষের এ কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা ধায় যে কথাসরিংলাগর মূল বৃহৎকথার অগ্রগ্যমী । 
সে গ্রন্থে বে শুধু মূলের গল্লাংশই রয়েছে তা নয়! মৃল গ্রন্থের কাবারল ও ওুঁচিতাগ্তণও অব্যাহত স্বাথা 
হয়েছে। মূল বৃহৎকথার শুধু ভাষাই রূপান্তবিত হয়েছে আর কোন কোন স্থানে কবাবস্থ সংক্ষিপ্ত 
হয়েছে। 
বে উদ্দেস্তে সোষদের এ কাজে হাতে দিয়েছিলেন তা অতি শহৎ। মহাকবির খ্যাতি অর্জন 
করবার আস্ত তিনি ত| করেন নি। বৃহংকথার কথাপ্রাল সহদ্ছে স্মরণ রাখবার সহা্ততা হতে পারে মনে 
কবেই তিনি এই কাব্য চল! করেন__ 
ইৈঘদ্ধাখ্যাতিলোভায় মম নৈবাৱমুদাম: ৷ 
কিংতু নান। কথাজালশ্বতিসৌকর্যসি্ধযে ॥ 
বৃহতকথার মূলগ্রন্থ যদি কোনদিন উদ্থা করা লশ্তব হয তাহলে সোদমদেবের এ কথার সার্থকতা 
বোকা ধাবে। 


২ 


প্তণাঢ্োর এই কাব্যরচনার ইতিহাস পাওয়া ধায় উপাখ্যানে, আর সে উপাপ্যান খুব সন্ভব 
তারই শ্বকপোলকলিত। ক্ষেমেশ্্রও সোমদের উভয়েই ওঁ উপাখ্যান পেয়েছিলেন প্রাচীন বৃহতংকথ। 
হতে। কাব্যে অপ্রাক্ৃত রপ অবতারপার জন্তই এই অস্ভুত উপাথ্যানের স্ব । পার্বতী এক লময়ে 
পুরাণ, ধর্ম'কথ! প্রভৃতি শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে শিবের কাছে ছেদ ধরলেন নৃতন ধরনের গল্প শোনবার । 
শিব পার্বতীকে বিশ্রাধরদের গল্প বললেন আর লেই গল্প লুকিয়ে শুনলেন পুষ্পদপ্ড । পুষ্পনস্ম 
হ্বী জয়াকে সে গল্প বললেন। জয়া ভুলক্রমে সে কথা শোনালেন পার্বতীকে । পার্বতী ক্রোধে অভিভূত 
হয়ে পুষ্পনস্তকে অভিশাপ দিলেন হে লে যেন মহুন্তযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । গণ মালাবান পুন্পদষ্থকে 
রক্ষা করতে এসে নিজেও হলেন বিপদগ্রস্থ। পার্বতী ডাকেও ওই একই অভিশাপ দিলেন। শুধু 
এইটুকু ভরদা দিলেন যে পুষ্পদস্ত বিদ্ধ্যপ্বতে কাণভৃতি-নামক পিশ্বাচকে যখন এই গল্প শোনাতে 
পারবে, তখন সে শাপমূক্ত হুবে। কুবেরের অভিশাপে স্বপ্রতীক-নামক এক যক্ষ এ পিশাচ হতে 
জস্থাবে। মালাবান্‌ শাপমূক্ত হবে বধন সে কাণভৃতিত্র নিকট এ গল্প শুনতে পাবে। ফলে পুম্পদন্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা | পঞ্চম বৰ্ষ 


অগুগ্রহণ করলেন কৌশাহীতে, তার নাম হল বররুচি বা কাত্যারন ; আর মালাবান জন্মগ্রহণ করলেন 
শ্রতিষ্ঠালপুবে, তার নাম হুল ওণাচ্য। বররুচি নন্দরাদার নন্ত্রী হলেন। স্বপ্নে তিনি আগেকার 
জন্মের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বিদ্ধাপর্বতে গিয়ে কাপচূতির লঙ্কান পেলেন আর তাকে বিদ্যামরদের 
সাত রাডার গলপ শুনিয়ে শাপমুক্ত হলেন । 

ওদিকে গুলাঢা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে নানা বিস্যা! অধিগত করলেন । ব্রাজা সাতবাহন 
তার গুপগ্রামের কথা শুনে তাকে মন্ত্রীপদ্ে নিঘূক্ত করলেন সাতবাহন বাজ! সংক্কত ব্যাকরণ ছানতেন না) 
রানী একদিন জলক্রীড়ার সময় বললেন “জল ছিটিও ন!” ( মোদক: দেহি )। বাজ বুঝলেন "মোদক দাও” । 
বানী বেশ একটু হাসলেন। রাছা লক্ষিত হয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতে মনস্থ করলেন। স্পা 
বললেন ব্যাকরণ শিখতে ছ' বছর লাগবে। মন্ত্রী শর্ববর্মণ বললেন ছ’ মাস লাগবে। গণাঢ্য প্রতিজ্ঞা 
করলেন থে ঘদি তা সম্ভব হয় তাহলে তিনি, সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কোন ভাবাই বাবহার করবেন 
না, এক কথার বোবা হয়ে ধাকবেন। শর্ববহ্ণ কাতন্্র” রচনা করে ছ' মাসে রাজাকে সংস্কত ব্যাকরণ 
শিখিয়ে দিলেন । গুণাচোর হার হল; তিনি প্রতিজ্ঞা কথ। বন্ধ করে বিদ্ধাপর্বতে চলে গেলেন। 

বিশ্কাপর্বতে পিশাচদের বাস। গুপাঢা তাদের থেকে পৈশাচী ভাষা শিখে লিলেন। এই 
সমন্ধে তার দেখা হল পিশাচ কাণসৃতির সঙ্গে। কাণকৃতি তাকে শোনালেন পুষ্পদন্ত বা বরকচির 
থেকে শেখা বিষ্যাধরদের অপূর্ব গছ । গুপাঢ্য নিজের রক দিয়ে সাতলক্ষ লোকে এই অস্কৃত গছ 
ছন্দোবন্ধ করলেন ও তার ছুই শিল্সের হাতে এই কাবাগ্রস্থ পাঠালেন সাতবাহন বাছা নিকট | কিন্ত 
শিশাচদের ভাষায় রচিত এ কাব্যগ্রন্থ বাছা গ্রহণ করলেন লা) গুণাঢ্য মনের দুঃখে তার এই কাবা 
পুড়িয়ে ফেলতে মনস্থ করলেন। তারপর এক অদ্রিকৃণ্তের ধারে বলে বনের পশুপক্ষীদের কাছে তার 
কাবোর এক এক পাতা পড়ে শোনাতে লাগলেন আর তা অশ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পশুপঙ্ষীরা 
পরস্পরে হিংস1 তুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে এই কাবা শুনতে লাগল। এই অস্ত ব্যাপার রাজার 
শ্রতিগোচর হল। তিনি বনে এলেন গুণান্যেহ সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্ত॥ তিনি তার মহাকাবোর 
শেষ অংশ রক্ষা করলেন) তথল সমগ্র কাবোর মাত্র সপ্তমাংশ অবশিষ্ট ছিল। এই শেষাংশই হচ্ছে 
নরবাহনদত্রের গঞ্জ, আমাদের বৃহৎকণ।। 

এই উপাখ্যানের মধ্যে যে এঁভিহাসিক ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে তা অনুমান ফর! ঝষ্টলাখা নয়। 
ণাঢা জন্মেছিলেন প্রতিষ্ঠানে আর সাতবাহন রাজাদের সমস্থ! প্রতিষ্ঠান অবস্থিত ছিল গোদাবতীর তীরে, 
অন্ধ,রামাদের রাজধানী । অন্ধ রাজাদের বংশগত লাম ছিল সাতবাহন ব। শালিবাহল। কোন্‌ সাতবাহনের 
সমত গুণাঢ্য জস্মেছিলেন তা সঠিক নির্শর করা সম্ভব নয়। এই বংশের রাদা হাল প্রাকুতভাবায় 
রচিত কাবোর আদর করতেন এবং নিছে সপ্তশতী নামে প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থের সংকলন করেছিলেন । 
সাতবাহনবংশের এই রাজা খুব সম্ভব থুল্টীন্ব প্রথম শতকে আীবিত ছিলেন । গুণাচোর বৃহৎকথা হয়ত 
ভার স্বারাই প্রচারিত হয়েছিল । পুষ্পদ্ত বা বররুচির সঙ্গে গুণাচ্যের সম্পর্ক কল্পিত বলেই মনে 
হয়। বররুচি প্রথম প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন; ভাব গ্রন্থের নাম প্রারুতপ্রকাশ । বৃহৎকথার 
ডাহা পৈশাচীও ছিল প্রাকৃত ভাষা, সেই কারণেই গুণাঢোর সঙ্গে ত্র সম্পর্ক কজিত হয়েছে। “কাতঞ্র’ 
ব্যাকরণের রচক্লিতা শববমণও এিহাসিক ব)ক্তি। তিনিও খুব সম্ভব বান্ধা হালের লদয়েই জীবিত 


দ্বিতীযপ সংখ্যা ] পগুণাচোর বৃহৎকথা 


ছিলেন। “কাতর ও “ইজ্ব্যাকরণ"” একই সম্পরদাক্ের ব্যাকরণ । কাতন্ত্রের খণ্ডিত অংশ পৃস্টীর় হ-সপ্যম 
শতকের পু'থিতে মধাএশিক্াহ পাওয়া গিয়েছে । 

উপাধ্যানের শি হয়েছিল খুব সম্ভব কাশ্মীরে, যখন শৈব ধর্মের বিশেষ প্রচলন হছ। পুরাণ, 
তন্ত্র প্রভৃতি গ্রস্থই শিব ও পার্বতী নগ্গো গুহ আলাপ-আলোচনাক্ধপে বলিত হয়েছে। শার্ধতী প্রশ্ন 
করেন, শিব তার উত্তর দেন। এ সব আলোচনা তৃতীয় বাক্তির শোনধাব অশ্িকান্র নাই । তন্ত্শাস্বে শিব- 
পার্বতীর আলাপ-আলোচনা এইক্সপ লুকিছে শোনবার আরও দু'একটি উনহবণ পাওয়া যায়। হত 
পৈশাচী ভাবায় রচিত বৃহ্কথার মর্ধাদা বাড়াবার জন্তই গুণাঢ্য তা শিবনূধনিন্থত কাবান্তপে উল্লেখ 
করেছিলেল। সেই শ্থত্র অবলস্বন করে পরে উপাখ্যান রচিত হয়। আর সে উপাখ্যান হয়ত খুব 
প্রাচীন নম্ঘ। স্বন্ধুর বাবদত্বার টীকাকার জগন্তর লিখেছেন -_ 

গুণাচ্য: তেন কিল ভগবতো ভবানীপতেমূর্ধিকমলাছুপশ্রুত/ বৃহৎকথ! নিবন্ধেতি বাত?। 
এতে বিগ্তাধরদের উপাধ্যানের কোন ইঙ্গিত নাই। শিব হন পার্বতীকে গঞ্জ বলছিলেন গুণাঢ্য তা 
লুকিয়ে শোনেন জার বৃহৎকথা! কাবা রচনা করেন। 


৬ 


যে ভাষায় বৃহৎকথা রচিত হয়েছিল তার নাম পৈশাচী, পিশাচদের ভাষা । গুণাঢ্যের সময়ে সে 
ভাষা সাহিত্যের বাহন হর নি বলেই তার কাব্য ভার দীবন্দপায় হথেষ্ট লমাদর লাভ করতে পারে নাই । 
পৈশাচী ছিল যহারাষ্রী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতির মতই একটি প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু সে প্রাকৃত কোন্‌ 
অঞ্চলের কথা ভাষা ছিল তা জানা ঘায় নি। পৈশাচী ডাযান্ব রচিত কোন গ্রন্থ পাও ঘায় নি বলেই তা 
নির্ধারণ কর সন্তব হয় নি। 

প্রাকৃত ভাবার ব্যাকরণ ধারা লিখেছেন তাদের মধ্যে হেমচন্র, ত্রিবিক্রম, মার্কণ্ডেদ্ কবীশ্র 
প্রতৃতি পৈশাচীর উল্লেখ করেছেন। এ'র! পৈশাচী প্রান্কতের অন্তর্গত নান! উপভাষ্যর নাম করেছেন__ 
যেমন চুলিকা-পৈশাচী, কৈকেন্স-পৈশাচী, বাহলীক-পৈশাচী, গান্ধাৱ-পৈশাচী ইত্যাদি। এই লব 
বৈদ্বাকরণিকদের মধ্যে ধার! অর্বাচীন তারা পাও, নেপাল, হুম্ধল প্রতি অগ্তান্ত দেশের পৈশাচী 
উপভাবারও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা পৈশাচীর প্রকৃত রূপ না জানাতে। বস্তুতঃ চুলিকা-পৈশাচী এবং 
কৈকেয়, বাহলীক ও গান্ধার প্রদেশের পৈশাচীই পৈশাচী-প্রারুতের সত্যকার উপভাবা ছিল। 

চুলিক ও শূলিক নাম অভিন্ন । পুরাণ এবং অন্তান্ গ্রন্থে নানা দেশ ও জাতির নামের মধ্যে 
এ দুই নাম অভিস্রভাবেই পাওয়া বার। এই অভিনত্বের উদাহরণস্বরূপ চালুক্য-শোলস্কির উল্লেখ করা 
বেতে পারে। চালুকাদের একটি শাখাই শোলস্কি নামে পরিচিত ছিল। চালুক্য ও শোলক্ষি উডদ্দে 
একই নামের বিভিন্ন জপ । লূলিক নামে বে জাতির উল্লেখ পাওয়া হা লে জাতির দঠিক পরিচন 
পাওয়া ধা । সমরকন্দ অকলে যে ইরানী জাতি বাল করত তাদের ন্যম ছিল হন্ধ বা স্থগ-দিক্‌ আর 
এই স্থগ_দিক্‌ নামই কালক্রমে সুলিক্‌ বা শূলিক্‌ রূপ গ্রহণ করে। মধ্যএশিরায় স্বদ্ধজাতি শূলিক্‌ 
নামেই পরিচিত ছিল। তিব্বতী লাহিত্যেও ভাবা & নাদেই উল্লিখিত হয়েছে। শুলিকরা ছিল বণিক্‌ 
এবং বাণিজাবাপদেশে তারা দ্বেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল) পৃষ্টা প্রথম-দ্িতীত্ব শতকে পলাব 


৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ধ 


অঞ্চলেও তাদের ছোটোখ্বাটে উপনিবেশ ছিল তার প্রমাণ পাওনা যাহ । শক ও কুষাণদের সঙ্গেই তারা 
ভারতবর্ষে প্রবেশ কন্পেছিল॥ হৃত্রাং উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কথ্য ভাবা তাদের মুখে যে জপ 
পরিগ্রহ করেছিল তাকেই খুব সম্ভব শূলিক-শৈশাচী। বা চুলিক-পৈশাচী বল! হত। কৈকেন্স, গান্ধার, 
বাহলীক প্রভৃতি দেশও ছিল ওঁ অঞ্চলে অবস্থিত। অতএব এ অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষাই ছিল দুখত: 
পৈশাচী । 

পৈশাচীকে ভুতডাবাও বলা হয়েছে। সে ভাষা বদি মধ্যত: উ্তরপশ্চিমলীমান্ত প্রদেশের 
কথা ভাষাই হুয় তাহলে পিশাচ বা ভূত নামের সার্থকত। কি? খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীক্ছ শতক হতে আন্ত করে 
প্রান্ত তিন-চার শতাব্দী ধ'রে সধ্যএশিয়ার নানা হাষাবর জাতি ভারতবর্ধে প্রবেশ করে এবং উত্তরপশ্চিম- 
সীমাস্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবে বসবাস করতে থাকে ॥ এদের আচার ব্যবহার বে শিষ্টাচার ছিল না তার 
ঘথেষ্ প্রমাণ পাওয়া যায়, উপরস্ধ তাদের কোন সাহিত্যও ছিল না! সুতরাং এই সব বিদেশী জাতিকে 
পিলাচ ফা হৃড বলে উল্লেখ করা কিছু বিচিত্র নন্ত। 

পৈশাচী প্রান্তর কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ হেমচন্্র করেছেন । বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণের 
স্বানে পৈশাচীতে প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ হয় যথা 


গ, ঘ-ক, খ জ, ক-চ,ছ ভ, ৮-ট, ঠ ব,ত-প,ফ 
গিরিতটম্‌ = কিরিতটন্‌  ভীষৃতঃ - চীমূতো ভমরুক:- টমরূকো বালক: = পালকো 
নগরম্‌ - নকরন্‌ রাজা - বাড তড়াগম্‌- তটাকম্‌ যডস:- রফলো 
ঘর্ম-খস্মো কবর: - চক্ছযো চক্ধ৷ = ঠন্ধা ভগবতী - ফকবতী। 
মেঘ: দেখো নিকরঃ- লিচ্ছরো।  গাচছ - কাঠম্‌ ভিহ্বম্‌- টিম্পম্‌ ইত্যাদি । 


এই সকল বৈশিষ্ট্য উত্তরপশ্চিমসীমাস্ত প্রদেশের কথ্য ভাষায় পাওয়া হার। শাহুবাছগ্তীতে 
অশোকের বে খরেঠী লেখ পাও! গিপ্সেছে তার ভাষার এই সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা ঘার। সে 
ভাবাতেও 'গ' স্থানে ‘ক’, “ছ স্থানে “5, “ব' স্থানে ‘শল’ প্রভৃতি পাওয়া ধায় । উদাহরণে এ কথা স্পষ্ট হবে। 
গ্রীক বাক্স মেগান ও এস্মিপোনলের নাম 'মক’ ও “অংতিকিল” রূপে, ‘কস্বোজ' “কস্বোচ' রূপে, 'বাচম্‌' “লঢ়ম” 
স্ধপে পাওয়া বায । এওঁ অঞ্চলের এবনকার কথা ভাষা, যাকে গ্রীয়াদ'ন 13471 বা ‘দবদ' আখ্যা দিয়েছেন 
বাঙ্গলি, পাশাই, কাশ্মিরী শ্রন্ততিতেও ওঁ বব বৈশিষ্ট্য বতমান। এই লব কারণেই গ্রীয়াস'ন সাহেব 
মলে করেন যে পৈশাচী ছিল এই অঞ্চলের প্রাচীন কথ্য ভাষা | এমন কি তিনি মনে করেন ঘে প্রাচীন 
নাম ‘পৈশাচী’ ও বর্তমান 'পাশাই” অভিহ। মধা এশিছা। পর্থস্ত এই অকলেয় ভাষার প্রচলন হয়েছিল ॥ 
খোটান ও তার নিকটবর্তী নান! স্থানে প্রাচীন ঘূগের যে সব সরকারী নবিপঞ্জ পাওয়া গিরেছে তার 
ভাবাও হচ্ছে এই প্রাকৃত । এই ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্র্থ স্মপদের একখানি খণ্ডিত পুথিও খোটান 
অঞ্চলে পাওয়া! গিয়েছে ॥ স্থবতরাং গুপাচ্যের বৃহতকথা যে এই ভাদাতেই বচিত হয়েছিল ত! মনে করা 
অক্ষত নয । কাশ্মিরী এই ভাবাগোষ্ঠীর অবস্থর্ত। সেই কারণে বৃহৎকথা মুখ্যতঃ প্রচলিত ছিল 
কাশ্মীরে । পরশ্টী্ একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত লে কাব্যগ্রন্থ কাশ্মীরে সংরক্ষিত ছিল। ক্ষেমেক্্র ও 
লোমছেব উভয়েই সে গ্রন্থ স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাদের কাব্যরচনাস্থ তার গ্রভৃত ব্যবহার করেছিলেন। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] গুগাচোের বৃহতকথা 


বৃহংকথামন্ররী ও কথযালরিংসাগরের মধ্যে একই নামের বিডি কপ ( ঘবা, দীপর্ণ, ্বীপিকর্ণিঃ 
বেদগর, বোদকুস্ট ) থেকে অনুমান করা ঘায় বে ক্ষেমেম্্র ও সোমবেব পৈশাচী নামেরই সংস্কৃতত জমুবান করতে 
পিন এই বৈষম্যের সবর করেছেন। হেসচন্দ্র পৈশাচীর উদাহরণ দিতে গিয়ে পৈশাচী গ্রস্থবিশেষ থেকে 
কয়েকটি প্লোক উদ্ধার করেছেন । এ লব শ্লোক থে কোন কাবা গ্রন্থ খেকে নেওদ্বা তা তানের রচনাভঙ্গী 
থেকেই বোঝা ঘা্ন।__ 


পুধুমতংসনে সব্বস্স যোব সম্থানস্‌ কীরতে__ 
প্রথম দর্শনে সর্বস্যৈব সম্থানম্‌ ক্রিয়তে । 
এতিলম্‌ অতিট্ঠপুরবম্‌ মহাধনম্‌ তখ.লা__ 
দদৃশম্‌ অদৃষ্টপূ্বম্‌ মহাধনদ্‌ দৃ্॥ 


পনম্থ পনয্পকুঞ্জিতগোলীচলনগ গলগ.গপটিবিস্থম ৷ 
তস্হ নখতপ্রনেহ্ম্‌ একাতসতহুৎলম্‌ লুন্মম্‌ ॥ 
নক্ষংতদ্‌দ য লীলাপাতুক্খেবেন কংপিতা বস্ুুথা । 
উচ্ছলংতি সমৃন্ধ। সৈলা নিপতস্টি তং হলং নমথ 1 


প্রণমত প্রণন্নপ্রকোপিতগোৌরীচরণাপ্রলপ্র প্রতিবিশ্বম্‌ ৷ 
দশস্থ নখদর্পণেষু একাদশৃতনুস্থলদ্‌ রুগ্রদ্‌ ॥ 

নৃত্যতশ্চ দীলাপাদোংক্ষেপেণ কম্পিত] বসুধা । 
উচ্দ্বলন্তি সনুত্রা: শৈল! নিপতস্তি তং হুরং লমত ॥ 


অনুরূপ ঘটনাপরস্পর়া কবালরিংদাগরে পাওয়া থান্থ। এ বেকে অনুমান করা ঘেতে পারে থে 
উক্ত পৈশাচী গ্সোকগুলি মূল বৃহত্কথার | হেযচন্র সে গ্রন্থ, হথ নি দেখেছিলেন, নাহ স্লোকগুলি অন্ত 
এ্র্থ থেকে পেয়েছিলেন। 


কোল-জাতির সংস্কৃতি 
জীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কয়েকটী বিভিন্ন এবং স্বতস্ জাতির নিজ নি বিশিষ্ট সংস্কৃতির লমত্বয়ের ফল । 

ভারতের অধূনাতন অধিবাসীদের পূরব-পুকতষ বিভিন্ প্রকারের মানব, বিভিন্ন যুগে বাহির হইতে আসিমা 
ভারতে উপনিবিষ্ট হইয্াছিল "ভারতের মধ্যে কোনও প্রকার মানব উঠত হইবার প্রমাণ এ-তাবং পা ওয়! 
হায় নাই ॥ যে-যে বিভিন্ন জাতির জনগণ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের লমবন্ধে নবীনতদ 
মতবাদ, ভারত শরকারের প্রাৰিতব-বিতাগের নৃতবধিৎ ভাক্তার ্রীঘুক্ত বিরুজ্গাশঙ্কর ওহ মহাশয়ের চিত 
ত্র কিন্তু মূলাবান্‌ পুস্তক The Racial Elements in the Indian Population ( Oxford 
Pamphlets on Indian Affuirs, no. 22 ) মধো পাওয়া যাইবে । দৈহিক গঠন ধরিয়া আলোচনা 
ফরিছা আপাতত: এই সিদ্থান্তে উপনীত হওয়া গিঘাছে যে, ভারতে ছটী বিডি ্াতির মান্য তাহাদের নয়নী 
শাখায় বিডির কালে ভারতে আসিয়াছে; এবং ইহানেরই মিশ্রণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিব্যনিগণের 
উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই নিশ্রণ-ক্রিদ্া কোথাও বা গভীর-ভাবে হুইছাছে, কোথাও বা উপর-উপর হুইয়াছে। এই 
ছরটী দাতি হইতেছে এই : (১] রুঞ্চবর্ণ দরব্বকায় দীর্ঘকপাল উর্ণাকেশ পৃথুনালিক উচ্চহহু দুলাধর Negri 
নেগ়িটে। ব| নিগ্রোবট্‌ জাতি--উদৎ:প্রস্তর দূগে আাক্রিকা হইতে স্বগপথে আরবনেশ হুইয়া। ইহাদের ভারতে 
আগমন ঘটে; এই জাতি সভ্যতার নিঙ্গত স্তরে ছিল, পরবর্তী জাতিদের আগমনে ইহারা বিপর্ধস্ত হইঘা 
শিশ্াছে, ভারতে কচিৎ ইহাদের কিঞ্চিং অবশেষ মাত্র পাওয়া ধায় । ভারতবর্ষে ইহাদের ভাঘা এখন 
সপ্ূর্ণভাবে লুপ্ত । [২] P০৷০-২॥৪৪৪!০৷৭ “প্রাথমিক দাক্ষিবাকার' জাতি__ইহারা নধ্যমাকার, স্ানবর্ণ 
বা ক্ষরণ, পৃধুনাসিক, দীর্ঘকপাল জাতি-_পশ্চিম-এশিস্থা হইতে ইহারা আসে, এবং সমগ্র ভারত জুঁড়িয় 
ইহাদের প্রলার হর । ভারতের মধ্যেই এই জাতির মানুঘ নিজ বিশিষ্টতা অর্জন করে, এবং পরে ভারত হইতে 
অতি প্রাচীন কালে ইহানের এক দল, দক্ষিণের মহাস্বীপ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়া উপনীত ছয়, এবং তদনম্তর অন্ত দল 
পূর্ব ও দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়াতে ও 19050318 বা ববীপমর ভারতের ধবীপপুণে, 8151977৩819 বা রৃষস্থীপপুঞ্ে 
এবং P!)০৪i০ বা পুরুষীশপুতে প্রস্থত হয়, ও নানা ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের সহিত মিশ্রিত হইব! এ-লমত্ 
অঞ্চলের আধুনিক অধিবাসী-ক্ূপে পরিণত হন । এই Proto-Australoid বা "প্রাথমিক দাক্ষিণাকারা 
মানব ভারতের প্রায় সর্বত্র নিদ্বশ্রেণীর গনদমূহের সখ বিগ্যমান, এবং বহশঃ ইহার! পরে আগত নালাদাতির 
মানবের সঙ্গে মিশ্রিত হুইয়া গিদ্ান্ছে । ভাহায ইহারা কি ছিল তাহা ছানা যায় না, তবে অহুদান হয়, 
ইহাদের ভাষ। (এই ভাবাকে 27০০-২॥37৮i৫ বা “আছি দাক্ষিণ ভাষা নাম দেওয়া ধায়) ভাৱতথণ্ডে 
আধুনিক কোল বা সুণ্ড! শ্রেণীর ভাবায় পরিণত হইছ্বাছে,_-যে ভাষা স1ওতাল, মুণ্ডা, হো, কোর্কু, কোররা, 
.শবর, গদব প্রসূতির জপ গ্রহণ করিছাছে, এবং আসামে মোন্‌-থ মের শ্রেণীর ভাবা খালিঘাতে ক্পান্তরিত হইস্থাছে। 
ভারতের বাহিরে ইহাদের ভাষা, মোন্-খমের, ইন্দোনেসীর ব) মালাই শ্রেণীর ভাষা, এবং মেলালেসীন 
ও পলিনেনী ভাব! ক্থপে বিগ্ুথান ! কোল-দাতি অন্ত জাতির লোকেদের সঙ্গে অদ্র-বিস্তর মিশ্রিত হইলেও 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] কোল-জ্াতির সংস্কৃতি 


মুখ্যতঃ এই "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জ/ত্তিত্র বংশধর; এই কোলদিগের সংস্কৃতির কিকিৎ আলোচনা 
এই প্রবন্ধে করা ঘাইতেছে। [৩] "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার” জাতির পরে আগে শ্াহ- বা শ্বেতা ভ-বর্ণ 
মধামাকার দীর্ঘকপাল সরলনালিক 51601667006) বা ভূনধ্াসাগৰীঘ্ জাতির লোক। ইহাদের আদি 
বাপহৃদি হইতেছে পূর্য-কুলধ্যলাগবের দেশ এশিয়। দাইনর, সিৰিহ্া ও পালেন্্রীন, নিলর, গ্রীল ও 
22095 ঈঞ্ছিপাল সাগরের স্বীপপুঞ । দৈহিক সমাবেশে কিঞ্চিং পৃবক্‌ ইহাদের তিনটী শ্যবা ভাখতে আলে। 
ইহারাই ভারতে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে $ এবং অহ্থমাল হয়, হলি বা জ্রাবিড় ভাষা ভারতে ইহাদের 
দ্বারাই আনীত হয়। সিন্ধু ও পাতাবের মোহেন্-গ্রো-দড়ে। প্রস্ততি স্বানেহ নাগরিক সচ।তা, বাহার হব্রপাত 
সম্ভবতঃ আই-পূর্ব ৩৪০০ বহলর হইতে, তাহা ইহাদেরই কাঁতি বলিছা মনে হয়। ভারতী সভাতার বিকাশে, 
হিন্দুধর্মের ব্বশ-গ্রহণে, গ্রাবিচনের আনীত উপাদান বিশেষ সৃলাবান্‌ ॥ [ ৪ ) চতুর্থ জাতির মানব যেটী ভারতে 
আসে সেটা হইতেছে Western Brachycephals অর্থাৎ “পাশ্চার/ ত্রব্বকপাল” জাতি; ইহাদের ও তিনটী 
শাখা; অনুমান হদ্, ইহারা, এবং {  ] N৬৮di০ ব! "উনীচ্য” নামে বৈজ্ঞানিকগণ-কর্তৃক আসাত এটী 
জাতির দানবগণ, আর্ম/-চাঘা লইঘা ১:** জীই-পূর্বাব্দের পরে ঈরান ও সাঞ্চগানিস্থানের পথ ধরিয়া এশিয়া- 
মাইনর ও মেলোপোতামিঘী। হইতে ভারতে মাগমল করে। ভাবা ইহাদের এক ছিল; কিন্ত ছাতি- 
হিপাবে এই “পাশ্চাত্ত ত্র পাল” জাতি ও “উদীচ)” জাতি দ্বিল একেবারে পৃধক্‌ ; সম্ভবতঃ মাধ্য-ভাষা 
ছিল উদীচাদেহই ভাষা, উনীচানের সংস্পর্শে আসিদা হম্বকপালগণ পত্রে এই ভাব গ্রহণ করে। উনীগগণ 
ছিল দীর্ঘকাঘ গৌরবর্ধ খ্গুলাপিক হির্ণাকেশ ও নীলচস্ষু॥ বৈদিক সভ্যতার ও ধর্মের এবং বৈদিক 
সাহিতোর মূলবুত্র ইহারাই এদেশে আনয়ন করে, এবং পরবর্তী কালে ইহানের ভাষাই সংস্কৃত প্রাকৃত ও 
“ভাবা” সপে ভারতীয় মিশ্র সডাতার প্রধান বাহন হইঘ। পাড়া । উপরের এই পাচ প্রকার মৌলিক দাতির 
মান্বগেহ সকলেই পশ্চিম হইতে আলিদ্বাছিল ; পরে পূর্ব ও উত্তর হইতে, আলাম ও ব্রহ্ম সীমান্তের পরে 
এবং হিমালয় অতিক্রথ করিত! আসে [৬] 31077891০14 ব। “মোঙ্গোলাকার” জাতির মাহুষ? ইহারা 
শীতবর্ণ, গৃধুনাপিক, উন্চহগ বক্ছেলেছ, কৃষ্ণকেশ ; দীর্ঘকাল, হ্ব্থকপাল ও বিশি্ট-মোদ্দোল বা ভোট- 
মোঙ্গোল ডেদে, ইহারা তিনটী শাখায় পড়ে। এই মোঙ্ষোলাকার বা মোঙ্গোল শ্রেণীর মান্য কেবল 
উত্তর-পূর্ব ভারতে ও দক্ষিণ হিমবন্ত প্রদেশেই মিলে, এবং এ অকলের জনগণের মধ্যে এই উপাদান বেশী 
করিদ্র। পাওয়া যাঘ। আধ্াগণ কতৃক পর্বতবাসী মোগ্দে!ল-দরাতীয় মানব প্রথম-প্রথন “কিরাত” নামে 
অভিহিত হয। 

ভাৱতীশ্ দ্রনগণের মধ্যে অধিকতর [২], [৩], [9] ও [৫] জাতির মানবের সংনিশ্রণ 
ঘটিঘ্রাছে ॥ ভারতের সভ্যত!--বাস্তব বা ভৌতিক সভাতা, মাননিক প্ররুতি, আখ্যান্থিক বোধ বা বিচার 
এ সমস্তই হইতেছে [৮০৫০-২৬3৮০ বা “আদি দাক্ষিণ” ( অথবা সংক্ষেপে 4১031000 বা “দক্ষিণ” ), 
দ্রাবিড় ও আর্ধ্য ভাবীদের সন্মিলিত দীবনের ফল । উত্তর ভারতে সিদ্ধ ও গঙ্গার দেশে হাহার! পাশাপাশি 
বান করিতে থাকে এমন দক্ষিণ, ভ্রাবিড় ও আৰ্য্য ভাষী জনগণ, রক্তে ও সভাতায়, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে 
মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। স্রাযিড়দের আগমনের পর হইতেই মনে হয় এই মিশ্রণ প্রাবি ও দাক্ষিণদের 
মধ্যে আবন্ধ হয়ঃ এবং পরে আর্খোরা আাপিগ্রা উপস্থিত হইলে ও এই হিশ্রকরণ বা জাতীয় সবীকরণ অব্যাহত 


ভাবে চলিতে থাকে, ও পূর্ব প্রথম সহশ্রকের পূর্বার্ধেই এই সমীকরণ নিদছ বিশিষ্ট পথে চালিত হ্য়, 
চি 


বিশ্বভারতী পত্রিক। [ পঞ্চম বৰ্ষ 


আৰ্ধ্যভাষী হিন্দু ক! প্রাচীন ভারতীঘ্ জাতি তখন দাক্দিশ, ড্রাবিড় ও আর্ধ্যের মিশ্রণের ফলে প্রথম 
নিঙ্গ বিশিষ্ট কূপ গ্রহণ কয়ে। 

পূর্ব-ঈরানে-_পূর্ব-পারস্যে ও আফগানিস্থানে--এবং পাঞ্জাব প্রদেশে যে ভ্রাবিড় জনগণের সঙ্গে 
পশ্চিম এশিয়া ও দেসোপোতামিদ। হইতে আগত আৰ্ধ্যদের সংঘাত ঘটে, তাহাদের দুইটী জাতীত নাম ছিল__ 
“দাস” ও “দঙ্থা"। সম্ভবত; এই দুইটী নাম একই পর্ধ্যারের, এই ছুইটী সবলে একই অঙ্ঞাতার্থ "দস্‌* শব 
বা ধাতু বিশ্বান। খথেছে এই “দাস” ও “দহ্থা” শবখহয় জাতিবাচক নাঘ-হিলাবে পাওয়া বায়। আৰ্ধ্য ও 
জ্ঞাবিড়ের প্রথম সংঘাতের যুগে, বিদেশী শক্র আর্ধে/র কাছে প্রতিরোধ-পরাদুণ অনার্ধা দৃহ্ার আধ্য-সন্ধে 
বৈরি-ভাব মনে করিয়া, "দ্যা" এই নামটী 'লু$লকারী” অর্থে আধ্ধোর ভাবার রুটি ছইগ্রা ধায়; তেমনি বিদিত 
প্যান” জাতির নর-নারী আর্ধোর ঘরে কেনা-গোলাষের কাজে বহুশ; অবনমিত হওয়ায়, “দাল”' নামটা 
'আীতদাস' বা “ভৃত্য অর্থ গ্রহণ করে। ইউরোপেও তেমনি 519৮ প্লাব জাতির লোকের! একদম 
আরমানিক জাতির লোকেদের দ্বারা বিজিত হইয়া এত অধিক পরিমাণে ক্রীতদাস পথ্যাক্জে নীত হুইত ঘে, 
জর্মান প্রভৃতি পশ্চিন ইউরোপের ভাহায় আতিবাচক নাম 319০ বা 3815৬ হইতে 'দান'-বাচক 31০৪৩, 
311০৮ শব্দ উদ্ভূত হয়। “দাস*-জাতির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ, “দহ্যা-হত্যা” বা ঘুদ্ধে প্রস্থাপআতির হনন_ 
এ-স্মস্ত খঘেনেহ যুগের লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। এই প্রথম সংঘাতের পরে, আয ও দ্রাবিড়ের মিলল 
ক্রমে অবশ্তন্তাবীরপে ঘটিতে থাকে । 

Austrie-ভাোবী Proto-4ustraloid বা! দাক্ষিশ আতির লোকদের আধ্যগণ প্রথম হইতেই 
“নিষাদ” নামে অভিহিত করিত বলিয়া অহুঘান হয়; “শব” ও “পুলিন্দ' এই নাম ছুইটাও ইহাদের 
সন্বদ্ধেই প্রযুক্ত হইত) অস্টিক বা। দাক্ষিণ বা নিষান জাতির লোক নগরিঘা সাতার ধার 
ধাবিত না বলিঘ়াই মনে হয, ইহাদের হাতে ভারতের কৃষিমূলক ও গ্রামনিবন্ধ সভ্যতাই গড়িঘ। উঠে। 
নাগরিক সভ্যতার পত্তন ঘটে ত্রাবিড়দের হাতে । আর্যেরা প্রথমত: ঘাধাবর ছিল-_শর্যাত মানব 
প্রভৃতি তাহাদের গোত্রপতি "গ্রামেণ চচার*-_অর্থাৎ নিদ্র-নিদ্র “গ্রাম” বা কুল বা গো (ইংরেজীতে 
যাহাকে ১০ বা ০160 বলে তাহ!) লই ঘুরি! বেড়াইত। অনেকগুলি “গ্রাম”, সাধারণ 
শত্রুর সঙ্গে নোকাবিলা করিবার আন্ত খন একত্র হইত, তখন হইত *নংগ্রাম"__বিভি্র গোত্রের 
যুক্ধার্ব মিলিত হওয়া। আর্ধাদের পশ্চিম এশিয়ার ও মেসোপোতাহিযা উপনিবিষ্ট হওস্বার পরে, 
শশড (অর্থাং গে মেষ অশ্ব ও উষ্র )-পালনেন সঙ্গে-দঙ্গে ঘব গোধুন ও ক্রীহির কর্ষণ আর্য হয়। এই কৃবিও 
তাহারা ভারতে আরও বেনী করিয়া আশ্রপ্ধ করিতে থাকে । নগরের পত্তন দাস-দহু! বা ভ্রাবিড়দের দেখাদেখি 
আধ্যদের মধ্যে আর্ত হ্য়; আধ্যভাষার “পুরু, পুর, পুরী” শব্দ মূলে নগর-বাচক ছিল না, ইহার মৌলিক অর্থ 
হইতেছে ‘গড় ব! 'সথরক্ষিত স্বান’; এবং সংস্কৃত “লগর* শব্দ থে মূলে ত্রাবিড় শব্দ, ইহার প্রথম অর্থ প্রাচীন 
তৰিল্‌ প্রভৃতি ভাষার ছিল “বাসকৃঘি, প্রাসাদ’, এই শব্দের এইরূপ নিরুক্রিও সম্প্রতি প্রস্তাবিত হইয়াছে 
[ত্টবা, 7. Burrow, Some Dravidian Words in Sauskrit, Transactions of the 
Philologicat Society for 1945, Londou 1946, pp. 107-106] 1 

নিয্যদ বা দাক্ষিণ জাতি, সাওতাল প্রস্ততি আধুনিক কোল জাতির পূর্বপুরুষ, এক সমৰে সমগ্র 
ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল, ইহা নৃতরবিদ্প্পের অভিনত। স্রাবিড়েরা বেশীর ভাগ উপনিবিষ্ট হয পশ্চিম ও 


দ্বিতীয় সংখ্য। ] কোল-হ্রাতির সংস্কৃতি 


দক্ষিণ ভারতে__এই-সব অকলে ইহাদের ঘন বলতি হইরাছিল বলি্াই মনে হত, এবং সেইজন্ত এখানে 
ইহাদের ভাষা প্রবল হইয়াছিল । ীরে-দীরে আর্্য-ভাষার প্রলারেহ ফলে, পাঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে জাবিড় 
ও দাক্ষিণ উহ শ্রেমীর ভাবার লোপ ঘটে ; কেবল বেলুচিস্থানে বাহুইনের মধ্যে এই ত্রাবিড়ের ক্ষেত্রের এক 
অবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে) দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট অন্ধ দেশ ক্রাবিডদেশ বা তনিল্নাড 
এবং কেৱলে এখনও অবিচ্ছিন্রভাবে ভ্রাবিড়-ভাবার একচ্ছত্র সাঙ্রাছা বিদ্যমান ॥ বাদ্ষপূতানাস্্ এ মালবে 
জাবিড়দের জপেক্ষা দাক্ষিণদেরই প্রলার বা বাল অধিক ছিল বলিত্বা মনে হছ__এই অঞ্চলের ভীল-জাতি 
(মধ্য-বুগের আধা-ভাষার, প্রারুতে, ঘাহাদের “ডিল” বলিগ্বা অডিহিত করা হইত ) এখন মার্ধ্য গুত্ররাটী 
রাস্থানী ও ঘালবী বুলা গ্রহণ করিদ্থাছে বটে, কিন্তু ইহার! কোল-শ্রেদীর অনাধ্যই ছিল-_বন্ডাড় বা বেরা 
প্রদেশের কোর্কুগণ এবন এই অকলেন দাক্ষিণ অধিবাসীদের একটা অবপেষ-স্ধপে বাচিন্বা মাছে । পাৱাবে 
ও শঙ্গার উপতাকার, আফগানিস্থান হইতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম পর্ান্ব, প্রথম আগত দাক্ষিপনের পাশে" 
পাশে নবাগত ভ্রাবিড়দেরও বাদ হুইগাছিল। কিন্তু রাঞ্রপুতানা-মালব হইতে আবন্ত করি! পশ্চিন বঙ্গ 
পরাস্ত, গঙ্গার দেশের দক্ষিণে অরণ্য ও গিরিলুল কুষিবিরল অঞ্চলে, মধা-ভাহতে, ছোট-নাগপুরে, উড়িম্মায় 
ও মধা-নাক্ষিপাত্যে, দাক্ষিণ কোল জাতিস্ই প্রপার বেশী হইয়াছিল__দদিও ইহাদের প্রতিবেশী-পে অন্থন্থপ 
আরণা শবর ব! বাধ সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড় জনগণ ও বাস করিত। এই হেতু, আমর! এই অঞ্চলে 
এখন যেদন কোর্কু, কোর, মৃণ্ডা, হো, ভূমঞ্জ, বিরহড়, সাওঁতাল, গৰব, শবর প্রচৃতি ঝোল-ডাষী 
গণসমূহকে দেখিতে পাই, তেমনি গোণ্ড, কন্ধ বা কুই, কুড়,ধ ব। ওক্সা এবং মালের্‌ বা মাল-পাহাড়ী 
প্রভৃতি ভ্রাবিড়-ভাবী আরপা জাতির লোকেদেরও পাই । 

গঙ্গার তীরের কৃষি-প্রধান সমতলক্ষেত্রের অধিধালী দাক্ষিণ জাতির লোক এবং তাহানের প্রতিবেনী 
জাবিড় জাতির লোক-_হর ত। ইহাদের মধ্যে, অর্ধা প্রাচীন কালের দাস-দহা-প্রষিড এবং লিধান-ভিল্- 
কোক শবর-পুলিম্মগণের মধো, প্রথমটায সংঘাত ঘটিদ্বাছিল ; পরে ইহাদের পাশাপাশি অবস্থান শাস্সিপূর্ণ 
ভাবেই হইয়াছিল, যেমন আমরা ছোট-নাগপুর্রে ওয়াও ও মুগ্ডাদের দেখি। তবে একসঙ্গে দুই বিভিন্ন 
জাতির এবং ভাষ। ও দংস্কৃতিত্র মাগুধ গঙ্গার দেশে পাশাপাশি থাকায়, তৃতীছ জাতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতির, 
অর্থাৎ আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে, স্থান করিগ্না লওরা ও এই ছুই প্রকার 'অনাধ্য ভাঘাকে কোস’ঠেঘা 
করিয়া ক্রমে তাহাদের স্থান খল করিয়া লওয়া, সহজ হইয়াছিল । ক্রমে উত্তর ভারতে আর্ধোর সঙ্গে 
দান্ষিণ ও দ্রাবিড় ভাষী মিলিয়া, ভাবান্ধ এক হুইয়া। গেল; কোল-ভাবী দাক্ষিণ জনগণ উত্তর ভারতের 
আত্য-ভাষী জনগণে পরিণত হুইল । 

ভাষাতাবি আলোচনা দ্বারা এই দাক্ষিণ কোল-আাতির সংস্কৃতির, ভারতীঘ সাত ইহীনের দ্বারা 
আনীত উপাদানের, কিছু-কিছু পহ্হিচ্র আদর! পাইতে পারি । এই জাতির লোকেরা প্রথমটা ‘জুন'-চামের 
মত চাষ করিত-_সুন্ষো এ বৃহদাকার হণ দ্বার! ভূমিতে গত” যু'ড়িদ্বা তাহাতে বীঙ্গ দিছা চাব করিত। 
নেপালের নেবার আতির মত কোদালি দিঘা মাটি কোপাইন্থা চাব করাও লম্ভবভঃ তাহাদের রীতি ছিল। 
পরে, খুব সম্ভবতঃ হ্রাবিড়-ভাবীদের কাছে, তাহাহা লাক্ষলে গোরু মহিষ চুড়ি! রীতিমত ধান চাব করিতে 
শিখে । কেবল নদীমারক অঞ্চলেই, করবি ধাড়াইহাছিল ইহাদের সংস্কৃতির মৃখ্য আধার বা প্রতিষান্মি ৷ 
অরণ্যমর পার্বতা প্রদেশে কিন্তু ইহারা প্রধানত; শবর বা ব্যাধের জীবন ঘাপন করিত । পরে চাবও সেখানে 
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অল্প-স্বন করিত । সমতল নদীমান্ক দেশে ও অন্তত্র ইহারা কতকগুলি স্থানীত্ব ফল ও শাক তরকারীর 
চাও করিত-_হেদন কলা, নারিকেল, লাউ, কুদড়া, বেডন, লেবু! পান ও স্থপাহীর বাবহার ইহাদের 
নিকট হইতেই ভারতীন্স সভাতার গৃহীত হয় । সম্ভবতঃ প্রথমে ইহারাই ভারতের অন্ণাবৃত দেশে হাতীকে 
পোধ মানাহ। তুলার কাপড় প্রথমত: এই দাক্ষিণ জাতির নাহষেই তৈথারী করে। ইহাদের অহ্শম্বের 
মধো তীর-ধস্থক প্রধান ছিল । 

দাক্ষিণ জাতিত নাননিক ও আধ্যাস্মিক এবং ধামিক জীবন সম্বন্ধে মামাদের প্রাচীন প্রমাণ তেমন 
কিছুই নাই । বৈদিক সাহিত্য হইতে আব করিঘা মধা-ধূগ পযন্ত পংস্কুভাদি সাহিত্যে কচিং কখন ছুই- 
চারিটী কথা বা আভাপ ঘাহা পাওয়া! যান, তাহী। লইয়া বিচার তো করিতেই হয়; এতন্তিশ্র ভারতের ও 
ভারতের বাহিরের দাক্ষিণ-ডাবা-ভাবী জনপমৃহ্বের ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম ও অগু্ঠান, মানসিক প্রবণতা ও 
ধর্মবিশ্বান-_এই-লবেরও আলোচনা করিতে হয । 

দাক্ষিণ শ্রেণীর ভাবাগুলিকে এই ভাবে শ্রেণী-বন্ধ করা হয। এগুলি ছুইটী প্রধান বিভাগে 

পড়ে-( ১) 4৩৩(:০-91086৩ বা দক্ষিণআলিরা-স্থিত। ও (২) Austronesian বা দক্ষিণ- 
্বীপপুপতাশ্রী। 

এই ছুই বিভাগে অন্তর্গত ভাবাগুপির পরস্পরের লক্বন্ধ ও এগুলি অবস্থান নীচে দেওছা! ছুইটা 
বংশলতিকা দ্বাব| দেখানো যাইতেছে) 





(>) 406170-8511 


৫ ছক্ষিশ-আসিয়া-স্থিত 
ভারতের ম০! কোল বা নিকোবার Mon-Rhmer চাদ বা চম্পা 
Munds মুস্তা গো স্বীপপুজের ভাব। মোন-বমের গোষ্ঠী ( কোচিন চীনের I 
gat প্রাচীন ভাষা ) আনাম ও 
সাগুভালী, দৃণ্ডায়ী, হো. কোর্কু, গদব, টংকিং-এর ভাহা। 


শব ইত্যাদি (বধা-ভারত, ছোট-নাগপুগ্র, (চীনা দ্বারা প্রভাবান্বিত ) 
- উড়িস্া, এবং অধুনালুপ্ত ভীল ভাবা [| ) 


আসামের খাসিয়া চার উনের রর ইন্দোটীনের 
দশ্ষিণ-শ্বামের মোন্‌ Paloung খের Bubnar 
পালোঁড ও ঘর বা বাহলার, Sieng 

ভরে, ইত্যাদি 





দ্বিতীয় সংখ্য ] কোল-জাতির সংস্কৃতি 


(2) Austronesian মা দস্তা ভাবাসমূহ 








নিলা দ্র আনীত কৃষণীসীৰ Polynesian কী 
বা ভারত্ীপীয় | লাল 

মালাই (মাগয় উপস্থীপ ও স্থদাত্রা), 531 বা 0) ফিজি (ডিভি), 3০0৫ সামোজা, 

ন্দা। ধ্বন্বীপীশ্ন, ষনৃরী, বলিঙ্বীপীল্ব, New Galedoninn নিউ- গত তোক্ষা। 
লঙ্গকম্ীলীয, পেলেবেদ্‌, স্ুমাত্রার . কালিভোনীদ, New I[ebridean 3nrquesas মার্কেল, 
ভাষাবনী, কিলমীন দ্বীপের নিউ-হেত্রিডি্বান, 3০1০801% Island: Patmotn পাউনোতু 
তাগালগ, বিষন্ন প্রভৃতি, 32১৩৩ সোগ্যনন স্বীনপুকের প্রসূতি ্বীনপুেহ 
মাদাগাম্বারের মালাগালি ভাবা প্রন্থতি ভাল| ; নিউদ্সিলাণ্ডে 


Maori যাওনি ও 119৩7 
হাওরাছি দীপের ভাষা! 

এই-সমস্তড বিভিন্ন ও তৎসংস্লিষ্ট সংস্কৃতির আলোচনার আধারে, আদি যুগের দাক্ষিণ সংস্কৃতি 
ভারতবর্ষে কি ভাবের ছিল তাহার বিচার ও অগুমান করা চলে। তবে মোটামুটি বল! গলে ঘে, ধর্ম-ছগতে 
লিঙ্গ-প্রতীকে পৃদ্ধা আংশিক ভাবে দ্যক্কিণ জাতির দান। পুনর্জস্মবাদ ডাবিড়দের লিফট হইতে না 
হুইয়া দাক্ষিণদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বনিত্থা মনে হব-__শার্ধানের মধ্যে পুনর্য়বাদ উদ্ভূত হয় নাই 
বলিয়াই মনে হয়; আর্ধা মতে, ঘুতবাক্তি পিচ্ুলোকে বা এক অনির্দিষ্ট পরলোকে পূর্বপুরুঘনের সঙ্গে 
মিলিত হুইত; এই প্রকার আবছা-মাবছা ধারণাই তাহাদের সম্বল ছিল। বাস্/দি সম্মন্ধে ধামিক 
নিষেধ -_18০০-_দাক্ষিণদের মধ্যে বিশেষ প্রবল ছিল। বিশ্বস্ত সন্ধে কতকগুলি ধারণা দাক্ষিণদের 
নিকট হইতেই হিন্দু পুরাণে গৃহীত হইফাছিপ। বিশ্বপ্রপককে অগুবৎ (ত্রদ্ধাও-বৎ) কমলা, এবং 
অংস্ত কৃর্ম বরাহ্‌ প্রভৃতি অযতারের কল্পনা, মূলত: ইহাদেরই বনিরা মনে হু । চন্মের তিথি ধরিয়া 
কাল নিন্ধপাও সম্ভবত: ইহাদেরই রীতি ছিল। কতকগুলি উপাখ্যান (যেমন মংপ্তগদ্ধার উপাখ্যান) 
মূলে দাক্ষিণ জাতির । [০৮০০৪০ বা কোনও মানবেতর প্রাণীকে মানববংশ-বিশেহের আমিপুরুষ-অপে 
কল্পন| ইহাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মৃতের বৃক্ষপযাধি (মহাভারতে ধাহার উল্লেখ আছে ), এবং 
মৃতের উপর স্তুপ রচনা, ইহাও দাক্ষিণ জাতির মধ্যে প্রচলিত বীতি ছিল। পূর্ব ভারতে হিনু বিবাহে 
ী-আাচাব', এবং লিন হরিত্রা প্রভৃতির বাধহাব, দাক্ষিণ জাতিরই রীতি ছিল বলিয়া যনে হয় 
বাঙ্গালাদেশে ( বিশে: পশ্চিম বঙ্গে ) থে ধর্মপুন্া প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কোনও 
যোগ নাই; অনুমিত হব যে, এই ধৰ্বপূত্ধ৷ হইতেছে বঙ্গদেশের জধিবালী দাক্ষিণ-জাতির লোকেদের 
মধো প্রচলিত ধর্মের বিকৃত অবশেষ । এই ধর্মেন্ ছুইটী প্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে লুইয়ের নামে পাঠা 
উৎপর্শ করা এবং ধর্মের গাঙ্গন_এই ছুইটী বস্তু প্রাচীন দ্াক্ষি+ জাভিব বিপিষ্ট বস্তু; প্রচলিত ধর্মপূদ্জার 
সঙ্গে হিন্দু বা ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের অনেক কিছু হিলিদ্ধা সিনা জিনিসটীকে সম্পূর্ণ মিশ্রিত বা হিন্দু-ভাবাপন্ত করিয়া 
ফেলিগাছে। [এ লহঞ্জে ডবা মত্প্রীত প্রবন্ধ, [adi and Polynesia: Austric Bases 
of Indian Civilisation and Thought—Bharata-Kaumnudi (Studies in Indology in 

honour of De 9509 Kumud Moyvkerji) Part 1, Allahabad 1945, pp. 193-208 ] 1 
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ইহা তো হইল মিশ্র ভারতীস্ব সভ্যতায় প্রাচীন নিষাদ বা দাক্ষিণ-জাতির আহত উপাদানের কথা । 
নিধান ব। প্রাচীন দাক্ষিব-জাতিহ ভাথার -প্রাচীন দুগের কোল ও মোন-* মের গোঠীদবদ্বের দক্ষিণ ভাষার 
শব্দ, কি ভাবে প্রাকৃত সংস্কৃত ও আধুনিক আধ) ভাষার প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারও আলোচনা! কিছু 
কিছু হইঘ্াছে। [ লক্ষণী্_ডাক্তার শুক প্রবোধচচ্্র বাগচীর Pre-Aryan and Pre-Dravidisn 
in India : Calcutta University, 1929: Jean Przyluski কী পশিলুক্কি, Jules Bloch 
ঝুল্‌ বলক ও 5১1৮৪১ Levi সিল্ড্যা লেডি কতৃক লিখিত কতকগুলি ফরাসী প্রবন্ধের 
অহ বাদ, ও তৎলঙ্গে মূডিত অন্ত কতকগুলি প্রবন্ধ ; এবং মংপ্রবীত প্রবন্ধ 1০ New Indo-Aryan 
Eitymologics, Zeitschrift fuer Indologie, Berlin, 1932, বং Non-Aryan Elements 
in Indo-Aryan, Journal of the Greater India Society, 1936, Vol. 117, pp. 43 fF; 
ত্রাবিড় ভাষার আগত দাক্ষিণ ভাঘার শব্দের আলোচনা কোচিন এবলাকুলস্এর অধ্যাপক ল-ব ব্বামন্বামী 
অহ্ার্‌ তীহার একটী প্রবন্ধে ইতিপূর্বে কৰিগ্াছেন। ] 
ভারতের কোল-বংশীছ দাক্ষিণ-ঘ্াতির ও কোল-ভাযার সন্বদ্ধে হঙ্গেরীয় লেখক Vi!m০৪ 
মH৬ve$৪7 ভিলমশ, হেডেশি কিছুকাল হুইল একটী সৃতন মত প্রকাশ করিদ্বাছেন যে, কোল-ভাবা Ural 
উন্নাল (অথবা €1070-1787100 ফিস্পো-উত্বীন্) গোষ্ঠীর সহিত স্বন্ধ_ভারতের বাছিযের মোন-খ্যেয ও 
4301915৩315 দক্ষিণণহীপা রী ভাবাগুলির সঙ্গে নহে। হেভেশির মতে, প্রাগৈতিহাসিক ঘূগে এই 
Finno-Ugrian ফিহ্োউ মীক্-ভাষী কোনও জাতি নিজ ভাষা লইয়া! ভারতে আসে, এবং ভারতের 
আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কোল-জাতিতে পর্থিণত হয় ॥ ফিছ্ো-উগ্রীয় ভাবা-গোর্ঠীতে আসে-_ 
17040851100 হঙ্গেরীয় বা Magyar অর, Fino ফিন, Eth এত, Lapp লাল, এবং রঘ-দেশের 
কতকগুলি শ্ব্ন'সংখাক লোকের মধ্য প্রচলিত আদিম-দাতীত্র ভাষা, হখা V০৪খ! ভোগুল্‌, Ostyak 
ওপ্ত্যাক্‌, ॥৩r৭৮i০ মোর্দ ভিন, 015৩22001 চেরেমিল্‌, 3175০. লিরুরেন প্রভৃতি; এবং এই গোষী, 
৯1598 আলতাই-গোষঠীর ভাবা তুকাঁ মোঙ্গোল মা প্রভৃতির সহিত সংঘূক্ত। হেডেশির এই মত 
এখনও ভাল করিদ্ছা যাচাই করিনা দেখা হয় নাই--তবে মনে হর, এই মত ছুক্তি- বা বিচার-সহ নহে) 
দক্ষিন ভাবাসগৃহের থে বংশচিত্র পূর্বে দেওধা হইয়াছে, তাহাই এবন মানিতে হুত,_ফিঘ্ো-উগ্রী গোষ্ঠীর 
সহিত কোল ভাবার সংঘোগ এখনও প্রমানিত হত্ব নাই-ই বলিতে ছয় 
আধুনিক কোল-ছাতি, হু প্রাচীন দাক্ষিল বা নিঘা-আতির বংশধর | ভাষাগত অদ্ন-বিস্তর পার্থক্য 
ধরিয়) এই আতির গণ-সমূহকে করেকটী বিভ্তাগে বিভক্ত কনা হুইঘ্থাছে। তন্মধ্যে সর্ব প্রধান হইতেছে 
এই কছটা; [১] সান্ততাল, সংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ; দার্ষিণ, ড্রাবিড় ও মোক্ষোল নিবিশেষে ভারতের 
4b০ri$i০০9 আদিবালী বা ভূষিপুজ গণ-সমূহের মধ্যে সাণ্ঁতালদের সংখ্যা সবচেয়ে অধিক) সাওঁতাল 
পরগনার, মানছুমে, সিংহহ্থমে, বাঙ্গালাদেশে, উ়্িষ্যাস্থ এবং আসামের চা-বাগানদমূহে সাওঁতালদের বাল; 
[ ২] মুগারী-ভাবী সুগাজাতি, সংখ্যায় ৬৪" লাখ, রাচীকে কেন করিস্থা ইহাদের বাস; [৩] হো, 
সংখ্যায় ৪৫" লাখ, ঠাইবাসার আশে-পাশে ইহাদের অধিষ্ঠান-ভুছি ; [ 9 ] খাড়িয়া, ১ লাখ ৮* হাঙ্গার। 
[) সুমি, ১ লাখ ১৩ ছাঙ্গার। [৬] কোনুকু__বহ্থাড় ( বেরান ) ও মধ্য-প্রদেশ, ১ লাখ ৬* হাজার; 
এবং উড়িস্তার [৭ ] শবর, ১ লাখ, ১৬ হাজার ও [৮ ] গদব, 99 হাজার। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] কোল-জাতির সংস্কৃতি 


ইউরোস্বিহ ভাষাতাব্বিকদের পবিভাবাদ, 4.53০০1০ অর্থাৎ দাক্ষিণ ভাবার অন্র্গত Austr০- 
8918৩ বা দক্গিণ-আসিঘা-স্থিত বিভাগের এই কেলে-শাখাকে ১155 “মুণ্ড!” নানে সাধারণতঃ 
অভিহিত করা হয়। কিন্তু “মুণ্ডা” নামটা তেমন উপযোগী নহে ॥ ভারতবর্ষে ইহা কেবল কোল-জাতির 
একটী বিশিষ্ট গণকে বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়_-রাচীর আশ-পাশের কোল দাতীয়ছের জড় সীদিত এই 
নামকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের কোনও আবশ্তকতা নাই॥ 1091 “কোল” এই লামটা ইহ! অপেক্ষা 
অধিকতর উপযোগী । উড়িছা, বাক্ষালী ও বিহীন “কোল” বলিলে, শ্রাবিড়শভাবী ওলা, কন্ধ এবং 
মাল-পাহাড়ীদের বান দিবা, মুগু', হো, সাওঁতাল, চুমিজ, খাড়িছা, ফোরুকু প্র্তিনেরই বুঝে; সুতরাং 
এই ব্যাপক সংজ্ঞ। ব্যবহার করাই ভাল। কোঙ্গনেন লাম হতে ছোট-নাগপুরের একটী অঞ্চলের 
নাম হইয্াছে “কোল্হান” অর্থাৎ কোলদের নেশ ( ত্বেষন “চোটান" ভোউনেহ দেশ, “গোণ্ডরানা” - 
গোগুদেহ দেশ, “রাঞ্রপুতাল।" রাজ্পুতদের দেশ, “ঈরান" বা "হান" আর্যাদের দেশ)। আধুনিক 
ভারতীর-আধা ভাষার এই “কোল* শব্দটী, মধা-যুগের ভারতীঘ-্ার্ধা ভাষার ( প্রাকৃতের ) “কোল” শব্দ 
হইতে উচদ্ভৃত। মধ্যভারতের মববাপর্বতবাসী অনার্থা নিষাদগপকে এখন হইতে নেড় হাদ্বাত্র বছর আগে 
“ভিন্ন” ও “কোহ" বলিঘ। উল্লেখ করা হইত । “কোল” শব্বটী অর্ধাচীন সংস্কতেও পাওয়া যাঘ-_ইহার 
অর্থ হইতেছে 'শূকর'_-এটা একটা জাতিবাচক নামের স্বণাপ্রকাশক অপপ্রন্বোগ নাত্র। স্য$ঁতালেরা 
নিজেদের “হড়” বলে, মুণ্ডারা বলে “হোড়ে।”, হো-রা বলে “হোও” বা “হে!” ( হো-ভাষাঘ ধ্বনি লোপ 
পাস), এবং কোর্কৃ-রা বলে “কোরো” ; উহাদের ভাবায় এই শব্দের অর্থ হইতেছে--“মানব বা মানুষ" । 
বহ জাতির মধ্যে স্বকীয় নাম হিলাবে তাহার ভাষার মানব-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত, "কোল" আতি 
তাহাদের মধো অন্ততম । কোল-মাতির দুটিতে, সমগ্র মানব-দ্রাতি দুইটী বিভাগে বিভক্ত-_এক,. সত্য কার 
মানব, “হোড়ো, হড়, কোরো”, ধাহাদের ভাষ। বুকি, ও যাহারা আমাদের আপন জল) এবং ছুই, ঘাহাদের 
ভাহা বুঝি না, ধাহারা পর, তাহারা হইতেছে 014 "নিকুষ্। ইহা বেন প্রাচীন আর্ধাদের বা হিন্দুনের “আর্য” 
ও “জেদ” বা “বর্বর”, প্রীকদের মHellenes ও Barbaroi, ইহুদীদের Benim 15901 3 Goyim বা 
Gentiles অর্থা২ ‘জাতি সমূহ’, অব্মানিক জাতির Thiudiskoz ও চঢ়০10০2, শ্লাবছের 5138 ও 
Nyemetsu, আরবদের "আরব" ও "আজম*__এইন্প “শ্বক্সাতি” ও 'বিদ্রাতি’ এই ছুই ভাগে মানব-জাতিকে 
বিভক্ত করার মত। এখন, ইহা অহুমিত হয় ঘে আধুনিক কোল-ভাবীদের “হোড়ো, হড়, কোরো” 
প্রভৃতি শব্দের একটী প্রাচীন রূপ, দেড়-হাজার দুই-হাছ্ছার বংসর পূর্বে আধ্ধ্য-ভাষীদের কানে ফেন্্রপ 
শুনাইদ্বাছিল, তাহারই আধারে প্রাকতেহ “কোল” শব্দ গঠিত হইঘাছে। অর্থাৎ “কোল” শন্বকে, প্রাচীন 
কোল-ভাষাছ মানব-বাচক শব্দ বলিয়। ধরিতে পারি; তাহারই আধুনিক কূপ, এই জাতির দ্বকীয় নামের 
অন্যতম প্রাচীন স্বপ বলিঘ্া, এই জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপধোগী লাম 109195150 বলির একটা 
নাম ইংরেঙ্গীতে ইহাদের সদ্বদ্ধে প্রচুক্ত হইত, ক্িস্ধ অর্থহীন বলিছা তাহা পরিত্যক্ত ছইয্াছে। 

কোলদের জ্ঞাতি, সমতল নদীমাতৃক পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির 
নানা গণ, দেশের অস্ত জাতীয় অধিবাসী দ্রাবিড় ও আর্যদের সঙ্গে খিশিহ। এখন উত্তর ভারতের হিন্দু 
(অখব! মুললমান-ধর্মাস্তরিত ) দললদৃহের মধ্যে বিলীন হইস্সা গিদ্রাছে, এ বথ! পূর্বে বলা হইয়াছে । বন ও 
পাহাড়ের দেশ মধ্য ভারত ও ছোটনাগপুরে ইহাদের সংস্কৃতি একটু অন্ত ধরণের হইতে বাধা হ্ব--কুষি ও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বধ 


পন্ড (গো, মহিষ, শৃকর )-পাললেব সক্গে-দঙ্গে মুগহা ইহানের আম্মীবিকার একটা প্রধান উপান্ন হইয়া 
্বাড়াইপ্রাছিল। কিন্তু কবিকে (বিশেবতঃ গে।-ছহিব ও লাঙ্গল ধোগে) ধান চাবকে ইহার। সভা 
জীবনের ও উন্নত জীবনের প্রথম অঙ্গ বলিছা বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছিল! ইহার! ধীরে-ঘীয়ে 
মধ্য-ভারতের ও ছোট-নাগপুর ঝাড়খণ্ডের অরণাকে কৃষিক্ষেত্রে পয়িণত করিডেছিল। ইহাদের আদিম 
সংস্কৃতি, ধর্মৰত প্রভৃতি, নানা দিকে পরিবতিত হইত হায়; 737৮-03074 “বির-বৃকুপ, অর্থাৎ অরণা ও 
পর্বতের মধ্যে বাস করার দরুন, 00৫-5৫rm৷ও "অতে-লের্মা* অর্থাৎ ধরিত্রী ও জাকাশ, অথবা 
গ্ভাবা-পুিবী, আসছান-গরবীন বা হ্বর্গমতা সন্ধে ইহাদের ধারণাও পর্বিতিত হদ্ব__বিশিষ্ট প্রাকৃতিক 
পারিপাৰিকের মধো ইহারা। একটী হ্থকীন্ব বিশিষ্টতা লাভ করে। কোলদের জীবনঘাত্রা-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি 
তাহাদের অধুনা-অধ্যুষিত দেশ ছোট-নাগপুরের অরণ্য ও পর্বত-অঞ্চলেই গড়িতা উঠিঘাছে। 

বাঙ্গালার প্রতান্ত বা! সীমাস্থ প্রদেশে এই দেশ; বাঙ্গালার “সামস্ত" ব) “সমস্ত” অর্থাৎ সীমা- 
সংলগ্ন ভূখণ্ডে যে কোল জনগণ বাল কন্িত, দ্বিসহম্রাধিক বধ পূর্বে বাঙ্গালা দেশের আর্ধা-ভাবীরা তাহাদের 
নাম দে "পামস্-পাল”, এবং প্রাকৃত “সা্াস্থরাল" শব্দের মধ্য দিদা ইহা আধুনিক বাঙ্গালার “সাগুভাল" 
এই শব্দের আপ ধরিছাছে। “সুণ্ড!” লব্দ তাহানের পশ্চিমে অবস্থিত কোল জনগণের নাম--ইহ! আর্াভাষার 
শৰ্দ--মূলে অনার্যা হওয়া স্ভঘব_ কিন্তু ইহা এই আতির লোকেদের প্রধানদের সন্বদ্ধে বাবন্ৃত হয। 
লাওঁতালদের মধো লন্মানসচক পদবী হইতেছে “মাঝি”, ইহাও আধ্যভাষার শব্দ_"মধ্য-মধ্যিক" হইতে” 
উৎপর; অশহুর্ূপ অর্থের শব্দ হইতেছে ডপ্রবাক্কি-বাচক বাঙ্গালা মূদলমান পদবী “মিছ?” ঘাহার অর্থ ফারসী 
ভাহায় হইতেছে “মধ্য? ব। ‘মধ্যস্থ’ | 

. মধ্য-মুগের বাঙ্গালা উড়িছ। বিহারী বা হিন্দী সাহিত্যে কোলদের কোনও উল্লেখ নাই। 
অর্ধা-ভাবার প্রসার ধীরে ধীরে কোল-মধ্যবিত প্রদেশকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর করিয্া। ফেলিতেছিল, 
কিন্ধ এই ভাবা-পংঘাতের কোনও ইতিহাস লাই ॥ আধ্য-ভাবীর সংস্পর্শে আলিছা ইহারা। নিজেদের 
ভাষা ও সংস্কৃতি হইতে বিছা হইঘ্া পড়িতেছিল, এবং প্রাঘ সর্বত্র হিন্দুসমাজের নিযন্তারের 
জাতিগলিতে পরিণত ছইতেছ্িল। হয়তো চিৎ ইহাদের রাআ! বা স্থানীঘ্স কৃম্যধিকারী, ব্রাহ্মনাধম 
গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিঙ্বা ধীরে-ধীরে গৃহীত হইতেছিল-_কিন্ধ ভাবা-ত্যাগের সঙ্গে-নঙ্গে, সাংস্কৃতিক 
অধঃপতনই হইতেছে ইহাদের অতি আধুনিক ইতিহাস । 

প্রাচীনকালে অরপ্যবাপী কোলেদের সম্বন্ধে, অর্থাং ডিল্প-কোল্ল-নিধাদ-শবর-পুলিন্দদের দন্ন্ধে, 
আমাদের পৃর্যপুরুষগণ খুব বেখী কৌতুহল দেখান নাই । রী সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বাণডট্ট হার 
প্জীহ্বচরিত" গ্রন্থের অষ্টম উচ্ছ্বাসে জনৈক শবর-ঘূবকের বর্ণনা খুটিনাটির সহিত করিয়াছেন॥ বিদ্ধ্যাচলের 
শবরগণ স্থানীয় দেবী বিদ্ধাবালিনীর উদ্দেশে নরবলিদানের সময়ে উপস্থিত ছইন্বাছে_হত়্ তো বা ইহার 
বর্ণনা "গউড়বহৃ* লামে নবম শতকের প্রাকৃত-কাব্যে পাওয়া গেল; হয্ব তো কোনও পুত্রাণে কেবল 
ইহাদের নামমাত্র উল্লিখিত হুইল । পুরাণে নানা স্থানে পুলিন্ত শবর প্রন্তৃতিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা 
উপাখ্যান আছে। কথাসরিৎলাগর* গ্রশ্থে মধ্যভারতবাদী পুলিন্দদের সঙ্গন্ধে বর্ণনা পাওয়া হায়। 
“ৰৃহতকথা-সোকসংগ্ৰহ” পুস্তকে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক কাহিনীর বিবরণ পাওয়া 
পগিয়াছে। 


সঁ।ওতালী ভীবন 





বাদস্তী 
শিল্পী উরামকিংকর বেড 





হাটের পথে 
শিল্পী ছবাদকিহকর বেটর 
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দ্বিতীয় সংখ্যা ] কোল-জাতির সক্কৃতি 


ইউহোলীস্ক বিদ্ক্ষনের কৌতূহল ইহাদের সম্বন্ধে আনাদের প্রথম নৃতন বরিহ্া সচেতন 
করিয়া দিল, বিগত শতকের মশাভাগু হইতে । ইংরেত্র রাজ্য স্থাপিত হওয়ার কিছু পরেই, 
ছোট-নাগপুত্রে ইহাদের সংস্পর্শে ইংরেজ বাজপুকঘের আসিতে হুইল, এবং তৎপবে বিগত 
শতকের দ্বিতীন্ন অর্ধ হইতে রনী নিশনারিগণও ইহাদেহ মধ্যে আবিহূ'ত হইলেন। তখন 
ইহাদের ভাষা রীতি-নীতি ধর্ম প্রভৃতির চর্চা আর্ত হুইল ৷ সিশনারিরা বাঙ্গাল! ও দেবনাগরী এবং 
রোনান অক্ষরে ইহাদের ভাষ| লিৰিছ্া এবং ইহাদের ভাবাহ বাইবেল আদিত অহুবাৰ করিয়া, এবং 
ইহাদের মধো প্রচলিত মৌখিক পুক্নাণ-কাহিনী গান ছড়া প্রস্থৃতি ধীরে-ধীরে সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের ডাবায় 
সাহিতোর স্থরি ও সংবক্গপ করিলেন, এবং উঠান ধর্মের নাহাযো হিন্দু সমাজের নিচস্তরে ইহাদের বিলীন 
হুইছা যাওয়া নেক অংশে বন্ধ করির়| দিলেন। ক্রমে বিদেশী মিশনারিদের দলের বাহিরে, আনাদের 
মধ্য হইতেই ইহাদের সদ্বন্ধে গছদী অঙুসস্তিংস্থ ও ইহাদের অকৃত্রিম বন্ধু বাহির হইলেন; কোল ও অস্ত 
বন্য জাতিদের এইক্জপ উনারহ্ৃদন্ব প্রেমীদের হপো বাণীর স্বর্গীয় বাছ-বাহাহ্র শরংচন্ত্র রাহ মহাশয়ের পুণ্য 
নাম প্রথন করিতে হয়। ইহার পূর্বে বাঙ্গালী সরকারী কর্মগরীদের কেহ-কেহ ইহাদের সম্বন্ধে লহাহুন্ূতির 
দুষ্টিতে আলোচনা করেন, যেমন বস্ধিমচন্তর চটোপাধ্যায়েশ্ব অগ্র্ধ সীবচগ্র চট্টোপাণ্যায়_কোলদের বর্ণনা 
করিছা লেখা ইহার সরণ ভ্রমণ-কস। *পালামৌ” ১৮৮২ খীঠান্দে প্রথম বাহির হছছ। তাহার পরে লা ঁতালদের ও 
চিং অন্ত কোল জনগলেছ দীবনকথা লই বাঙ্গালী লেখকের ছোট গঞ্জ বাহিব হইয়াছে, সাঠঁতাল স্বপকথার 
সংগ্রহ এবং ক্ষচিত কবিতার মগ্বাদ ও বাঙ্গালায় বাহির হইমাছে। বাগ্গালী শিল্পী সাওঁতাল ও অন্ত কোলদের 
সংস্পর্শে মাসির! বিশেষ প্রীতির সঙ্গে তাহাদের ্ীবনের চিত্র ঝ্আাকিঘ্াছেন। এই প্রঙ্গে শরীঘুক নন্দলাল 
বহর ঘত শিল্পীর কথা বলিতে হয়_নন্থলালের আঁক! রঙ্গীন ও একরক্গ। বহু চিত্র ও রেখাদ্ধন সাওতালী 
জীবন ও লান্ততানী মেরে পুক্তদের লইগা, এই ছাতির দগ্বন্ধে হার অপীন ম্ষেহভাবের পরিচা়ক। শান্ি- 
নিকেতন বিশ্বগারভী কলাচবনের শিল্পীর। এ বিধয়ে তাহাদের গর পদাক্ষ অন্ুসরুণ করিয়াছেন, __ডাহানের 
তুলিকার সাওঁতালী জ্রীবনের ছবি অক্ষ হুইরা খাকিবে। নন্দলাল ও তংশিক্ষগণের বহ বহু প্রকাশিত 
এবং অপ্রকাশিত চিয়ে সাওঁতাল জীবনের নান! নিক প্রদপিত হইয্া্ছে__বেশীর ভাগ ইহাদের ঘরোয়া জীবন ; 
যেমন নাওঁতাল মূবক বানী বাছাইয়া চলিরাছে, সঙ্গে তাহার স্বী বা শ্রণরিনী ; সাওঁতাল রাখাল বালক ; 
সাওঁতাল শিশু ও বাতা; সাগতাল মেয়েদের সারি দিয়া গন; নাচের দৃষ্ত; ধান রোযা ও ধান কাটার 
দৃষ্চ। সাওঁতাল ঘরবাড়ী, গ্রাম; ইত্যাদি ইত্যাদি । বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য নন্দলালের বৃহৎ চিত্র, 
মাদল-বাদকের লঙ্গে কৰেকটী াওঁতাল কন্তার নৃত্য--ইহা হার এক মহনীয় কৃতি । শিল্পী শীযুক ঘামিনী 
রায় সাওঁতালকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই-_বহ পূর্বে আকা ডাহা একথানি ছোট ছবি উল্লেখযোগ্য 
পাহাড়ে নদীর দ'ল ছ্মিদা একটী ছোট ও স্বিত্ন জলাশয়ের সি করিস্থাছে, মাখার পলাশ দুল ও দিয়া প্রসাধন 
কার্থো নিরত একটা সাওঁতাল দেয়ে আরসটহ তন তাহাতে নিদ্রের মূধ দেখিতেছে; লাগুভালী নাচের দৃশ্তও 
তিনি তাহার লিদ বিবিউভামর রেখাপাতের দ্বারা অদ্ধিত করিগ্ছাছেন। যোট কথা, আধুনিক শিক্ষিত 
বাঙ্গালীহ চোখে লাওঁতাল বা কোল দ্বীবন তাহার আদিম সারগা লইয়া একটী আদরের বস্ব, এমন কি 
কতকটা বেন আদর্শ অগৃতের বন্ধ হইয়া দাড়াইরাছে। ইউরোপীর লেখকদের দৃত্ী ভগ মুধাত: বস্তুতাত্বিক ও 
বৈজ্ঞানিক; সাওঁতালী ও অন্ত কোল ভাবার মৌখিক সাহিত্য, এবং কোল জীবন, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি 


> 


পিত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [পক্ষম বৰ্ষ 


প্রকৃতি লইয়া বে-লব বই ও প্রবন্ধ ইংরেদ্রী ও অন্ত ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, লেগুলিন্ বৈচ্ানিক 
মুলা অসাধারণ, সেওবি নানা তথ্যের ডাডার; এই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা দুই-চারিন ভারতীয়ের-- 
বাঙ্গালীর_দানও আছে । 

পহম্পযাগত আদিম দীবনের ধারা হথপস্তব অধাহত রাখিয়া আসিয়াছে বলিয়া! কোল-ভাবী 
জনগনকে ভারতের সবচেরে প্রাচীন জাতি বলা চলে॥ প্রাচীন জাতি ও বনচারী ছাতি বটে--কিস্ত ইহারা 
অতি পরিন্থর আতি, নালা নৈতিক গুণে যণ্তিত ছাতি, সপ্পূর্স্কপে ভালবাগার যোগা জাতি। তাহাদের 
আদিৰ এ!ং অর বলবাপী বগ্থষে তাহাদিগকে শিশু-ননোবৃত্ত বলা চলে_পরপ, সত্যবাদী, সং, এবং সব 
বিষঞ্থে সোগ-ভাবে তাহার! বিচার করিতে ও চলিতে অচাস্ত। কিন্তু ামাদের ধনমূলক 'সভাতা' এখন 
তাহাদের লারা নষ্ট করিতে লাপিখ। পিছে । তাহাদের নৃতন অভাব দেখ। যাইতেছে; ভারতের অন্ত অংশ 
হইতে অর্বনৈতিক ও অন্ত দিকে তাহাবা আর স্বতন্থ থাকিতে পারিবে না ॥ তাহাদের সারলোর ও আন্জানের 
হুবিণ লইয়া হিন্দু-ন্পলনান-নিধিশেষে ভারতী এবং ঝোষান-কাথলিক ও প্রটেস্টান্ট অপবা! জরমান- 
বেপন্বীর-ইংরেঙ্গ-লিঙিশেবে বিদেষিহ “দিকু'তা তাহাদের অর্ধ নৈতিষ্ক ও সাংস্কৃতিক নানা হানি ফরিঘাছে। 
কিন্তু এবন৪ তাহারা কোমল প্রকৃতি এবং শাস্তিপ্রির মানবই বুহিাছে ; তাহারা কঠোর পরিশ্রমী, 
নিঙ্গেদের সামান্ত অভাব-নোচনে নিগে্বাই তৎপর, এবং তহপরি সদানন্দ জাতি; তাহারা সকালেই 
মাধ্ল-বাজা?না, নাচ ও গাল ভালবাসে, এবং লনগ্ব পাইলেই তাহার দ্বার চিন্তবিনোদন করে । তাহাদের 
পারিবারিক দ্বীবন সাধারণতঃ নিশ্াপ, প্রক্কতি্। আবেষ্টনীর মধো তাহারা স্বস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন 
যাপন করে। নর-নারীর প্রন ইহাদের কবিতাত ও রূপকথায় একট। লক্ষ্টীয় অংশ দুড়িঘা আছে, 
ইহাৰিগের দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া ইহাদিগকে ॥০3॥৮০ বা রমন্তাপপ্রিথ বলিতে পার! ধার। 
আমাদের আধুনিক নগরিত্র। সভাতার নান! পন্চিলত। ও আবর্জনার পাশে ইহাদের এই সৱ বন্প 
বা গ্রাম্য জীবন পবিত্র ও কাবাময বলিছা মনে হয়। বিহারের স্থপরিডিতত সিডিলিযান আদিবাসীদের 
দরদী বন্ধু কত . 0. ২০০১৩" আর্চার সাহেব ওরা-দের কৰা লইয়া রচিত তাহার অতি সুন্দর পুস্তক 
The Blue Grove ( London, 1940 )-4 শ্রাবিড়'ভাবী ওরাওদের দক্ন্ধে যে মন্বব্য করিগ্নাছেন, তাহা 
এক ই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত কোলদের সম্বন্ধেও প্রঘোজ্া : & 6ম 
notes should be added on Uraon ‘character’, To the earliest observers, 8 capacity 





Aor cheerful hard work was the most uotable character of the Uraons ; and 8 
sturdy gaiety, an exaltation in bodily physique and 9. sense of fun are still their 
most obvious qualities. These are lioked to a fundamental simplicity—e tendency 
to see an emotion 83 an action, aud not to complicate it by postponement or 
obligation.:----the Snal picture is of a kindly simplicity and 600098০০৮৪১ 
কোলদের ধর্মকে আধুনিক নৃতব-বিস্ান্ &৷i০েiএ।০ নর্যাং "অপ্ত)ত'দেবপকি বাদ” পর্যার্ে 
ফেলা হইহাছে। এই মত বা বান বা বিশ্বাস অগ্চদাঝে, প্রঞ্কতির বিডি বস্তুর মধ্যে এক অদৃষ্ট অঙ্ঞাত 
দৈব শক্তি বা আম্ম৷ কাধাকর হইছ। সনা-বিস্তগান আছে। লেই শক্তি কখনও মানুষের শয়ন, কখনও মিত্র ; 
নান! ভাবে পুঞ্রা-উপচারের দ্বারা, সেই শ্তিকে, শফ্র হইলে দূর কর! বা। শান্ত রাখা, এবং মিত্র হইলে 
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তাহাকে শরিপোবফ করিনা রাখা, এই ধর্মের অহুষ্ঠান পে দেখা দেয। কোলের! পর্বত, নদী, বৃক্ষ, 
প্রভৃতিতে, ব্যাস্াদি হিংস্র অস্কর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কছিত নেবশক্তি বা দেবতাত্মা কা দেব প্রাণের বিভিন্ন 
প্রকাশ বা মৃতিকে, [১0788 “বোঙ্গা” বা “বঙ্গ নামে অভিহিত করে। আকাশ পাহাড় ভূমি নদী 
বল গ্রাম বাড়ী মাঠ-লবই অনৃষ্ত বোদ্বাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ; আবার বিশেষ করিয়া পাহাড়ে বলে 
গিরি্ডহান্র গাছের মধ, পাহাড়িহা নদ ব! করনার মঙ্গো, এবং মাটীর ডিতরেও দেবতাহ্বপে কম্িত 
এই বোঙ্গাদের বাস ॥ সকল বোঙ্গার উপরে কিন্তু একজন পরম বোসঙ্গা, প্রধ্যন দেবতা বা পরমেশ্বর 
আছেন, 51701-030782 “সিডি-বোহ্ব!", 5in-Bonচদ “দিঞ্‌-বন্ধ।” বা 5in-[;০॥৪৭ "সিং-বোহ্ব।" 

ইহাকে আর্)ডাবীদের ভাবায় লাওঁডালেরা কখনও-কখনও “ঠাকুর বাবা” বলিগ্তাও অভিহিত করে। 
ইহার কাছে লাওঁতাল ও অন্ত কোলদের চরম আবেছন উদ্দিষ্ট হয়। সিঃ_বোক্গ। হইতেছেন সমস্ত 
বিশ্বের অদৃষ্ট স্ব্িক্ত(, সকলের পালক, পোহক ও শাসক, সকলের চেয়ে মহান্‌ প্রধান দেবতা, মানুষের 
পাপ-পুপোর, সকল কাজের হুট! ও সাক্ষী; মাস্থব দুঃখ-কষ্টে কাহার কাছে প্রার্থনা ছ্ানাইয়] আরান বা 
স্বস্তি পান, এবং তিনি আপংকালে মানুষকে প্রতীকারের উপান্ত জানাইয়া দেন। এই পরমেশ্বর 
পরমাস্য৷ হইতেছেন, ফোলদের ভাষায়, “মারাড়উত্তেনি*_-'সকলেহ চেয়ে নহ্বান্‌'; তাহাকে “হানী” 
অর্থাৎ ‘উনি, ওঁ পুরুষ বলি অনেক সময়ে অডিহিত কর! হব! এই পরমান্মার প্রচণিত নাম 
পসিডবোন্গা” শব্দের “সিঙ *-অর্থে দিন, ব। সূর্য্য; ইহাকে ল্যের অধিষ্ঠাতা আলোকের দেব বলিয়া উল্লেখ 
করা হয়। আলোর সঙ্গে ইহার ঘোগ স্মরণ করিপ্রা কোল-ছ্রাতীয় “লোকা” বা "দেওড়া” অর্থাৎ পুরোহিত 
ও ভবিস্বদবকাবা কধনও-কখনও সিও.-বোঙ্গার উদ্দেন্তে সানা মোরগ বা পাঠা বলি দিদ্বা থাকে । লিও যোজ? 
আর সমস্ত বোঙ্গার শ্রষ্ট।॥ *বোঙ্গা" শব্দ আজক্যল সাধারণত: দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হ্য়, কিন্ধ 10১7৪ 
কোযূৱা প্ৰভৃতি দুই-একটী ভাষার নভীরে এবং মুণ্ডারী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ দেখিঘ বনে হয়, -বোঙ্গ” 
শব্দের মূল অর্থ ছিল ‘চাদ’ । আকাল সাগুতালী মুগণ্ডায়ী প্রস্তুতিতে চান’ ও 'প্বহ)’ উভয়কেই বুক্াইবার জন্তু 
আধাডাবার শব্দ “চান্দো, চান্দুকৃ” শব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং চাদের জন্তু পবোঙ্গা শব্ব ব্যতিরেকে অন্ত দৃইটী 
শুদ্ধ কোল শঙ্খ আছে-_গাড়িয়া ও জুতা, ”লেৱা€ ” শবর “আওাই”, গদব “আঙ্গাত্থিতা*। “পিং” অর্থে 'দিন 
বা দু্ধ্য'; "ঞিন্দা, লিদা” অর্থে ‘রাত্রি’; এইজন্ট চাদ অর্থে “ঞিন্দ। চান্দো” বা “ঞ্িন্ন বোক্গাণ শঙ্দও 
কোল-ভাবান্ব ( সাওঁতালী ও মৃণ্ডারীতে ) পাও! ঘাই । পলিং-বোঙ্গা” ( অথবা "সিং-চান্দে"__"চান্দো" 
এখানে “হর্য্য' অর্থে) দর্থাং ‘দিনের বা আলোর দেবতা’, হেন পরমেশ্বর বা দেবরাজ, এবং "ঞিন্দা চান্দো” 
অর্থাৎ ‘রাত্মির দেবডা' চত্্রদেবী হইতেছে দেবতাদের বানী, লিং-বোক্গার স্বী--দাওঁডালী ও অন্য কোল পুরাণে 
এইক্সপ কল্পনা আজকাল পাওহা যার) "সিঞ০- ‘আলো, বা দিন, বা সুরা "ঞিন্দা" = 'আধাৱ, বা 
রাত’; এই দুইটা শব্ষের এই প্রাচীন অর্থ এখনও সাওঁতাল সমস্ত পন “সিঞ্‌ঞিন্দা"-তে ও মুগ্ডাবী 
“ঞিন্দা-দিডি"-তে মিলে--“সিঞ_-ঞিস্ব'" ও “ঞিন্দা-সিঙি" দানে ‘দিন-রাত’, ‘অনবরত’ | মূল কোল- 
জাতির কল্পনার, আমাদের ‘আলে| ও ছায়া শিব-শ্রিবানী'র মত এঁশী শক্তির দুইটী বিকাশ র্ূপেই 
জ্যোতি: ও তদঃ অঙুভূত হইয়াছিল, ইহা এই শব্দ দুইটী হইতে অনুমান করা অপক্গত হুইবে না। 
বাহা হউক, লিং-বোশ্বার কলা, যে-কোন সভ্য সমাজের মাশ্বযের উপবোগী একটা দেব-কল্পনাম্ন 
কোল-জাতি আসিহা উপনীত হইয়াছিল, ভাহা! বৃকা। ঘান । প্রধান দেবত! সিং-বোস্ব। এবং নানা 
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অপ্রধান বোঙ্গা বা দেবতা ব্যতীত, কোলদের মধ্যে পিতৃপুক্রধ বা প্রেতগণের লম্বন্ধেও বিশ্বাস আছে, 
এবং এই পিত্ৃপুক্ুষদে পূজার অনুষ্ঠানে কবিত্মত্ধ বা কদনাপ্রবণ দৃরিরও পরিচয় পাওয়া ধাত । 
এখন কোলদের মধ্যে ধাদিক ও সামাছিক জীবনে নান! হিন্দু ডাব ও অহষ্টান প্রবেশ করিয়া গিম্বাছে, 
এবং এধন ইহাদের মধ্যে খটা কোল জিনিস ও হিন্দু জিনিল পৃথক্‌ করিয়া বিশ্লেষ করা কঠিন। 
লৌকিক ব! গ্রাদ্য হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কোল ( বা প্রাচীন দক্ষিণ জাতির) জগ হইতে লন্ধ 
বহ ব্যাপার হে নিজ স্থান করিয়া, লইগ্রাছে, তাহাও নিংলন্দেহ । এ বিষে পূর্বে উল্লেখ কর হইদ্রাছে। 
ভাতা? বলিতে আনর। সাধারণতঃ যাহ বুকি, অর্থাৎ পাবিব-বন্থ-নিষ্ট হ্য্ত্রিক সভাতা, ঘাহার 
ফলে বড়-বড় বাড়ী-ঘর, মন্দির-ইমারত, উচ্চ কোটির শিল্প, সাহিত্য, নাষ্ট, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রসার প্রস্তুতি 
তাহা কোলনের নাই? কিন্ত স্বকীদ প্রাকৃতিক পারিপাস্থিকের মধো শান্তিতে ও মনের সুখে বাদ করিবার 
উপযোগী মানলিক সংস্কৃতি তাহাদের আছে, তদপযোগী সাধনও তাহার গড়ি তুলিয়াছে । তাহাদের 
ভাষার সঙ্গে ও সমবেত ভীবনের সঙ্গে এই সংস্কৃতি জড়িত। কোল জীবনে বিভিন্ন ক্ষতুতে পর্ব ও 
অন্ত অনুষ্ঠান, তাহাদের হাট ও মেলা, তাহাদের নাচের স্রীতি, তাহাদের বানী ও মাদল বাছানো এবং গান, 
তাহাদের সরল এবং আদিম মণ্ডন-শিল্প, তাহাদের ছুল ও রঙের প্রতি প্রীতি, বংশামুক্রমে প্রবাহিত 
তাহাদের গান কবিতা ছড়া ও ক্মপকথা এবং পুরাশকথার ধারা, এবং চারদিকের আরপা প্রকৃতির 
সত্বন্ধে তাহাদের মন:কল্লিত ভাবজ্গগ ও চিত্তের বসাহুভৃতি__এই-দমন্তের মাধ্যমে এই-সংস্কতি 
সংরক্ষিত হইয়া আছে ॥ এই-সমস্ত জীবনধারা! ও ভাবধারাই ইহাদের জীবনকে ইহাদের নিকটে শোভন ও 
উপভোগ্য কিয়া রাখিয়াছে। এই-সমস্ডকে নষ্ট করিয্া দিয়া, যদি কেবল ভৌতিক বা পাধিব 'সভাতা”, 
বাহার মুখ্য আবেহন হইতেছে দৈহিক স্বধশ্বাদ্ছদ্দযের প্রতি, তাহা আনিয়া ঘদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা 
হইলে সভ্যতার মখোও মাহব বর্ধর হইস্া। পড়ে। এরূপ “স্থলভ্য বর্ধর' ইউরোপে ও আমেরিকার 
দু নহে, ভারতেও দুর্লভ নহে; এই বর্বরেরা ধন এবং ধনায়ত্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না) কিন্ধ 
কোলদের জীবন আর তাহার সেই খাদিম অবস্থান ধাকিতে পারিতেছে ন!। বাহিরের অগঘ-_তাহাদের 
দেশে অর্থসৃত, হিন্দু ও সুধলমান দিকুদের দলে-দলে আগমন এবং আষ্টান মিশন্যরিদের বহস্থলে অজ 
এবং অন্ধ ধর্ম প্রচারের তাপিদ__তাদের বরের মধ্যে ছকিয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিয্া দিতেছে । 
বিশেধ ভাবে সত্ঞান এবং দলগতস্বার্থ-প্রশোদিত সক্রিদ্ব চেষ্টা না থাকিলেও, হিন্দু, ভাবধারা সহজ 
ভাবে ধীর্েধীরে কোলছের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে-_হিন্দু প্রতিবেশীদের দেখাদেখি কোলের! তাহাদের 
অনেক কিছু হবতঃপ্রবৃত হইয়াই গ্রহণ করিল্াছে। ইহাতে কোল-নীবনের প্রতিষ্ঠার ৰা যুনিহাদে আঘাত লড়ে 
নাই। কিন্ত টান ধর্মের আগমনে তাহা হয় নাই। বিভিন্র এষ্টান ধর্মম্প্রদায়ের মধ্যে ( এই শ্রেণীর 
সমস্ত ধর্মনতেই একী দেখা বার) একটী বর্যরোচিত মনোভাব বিগ্ুমান_-প্যারমাধিক লত্য তাহাদের 
একচেটির। সম্পত্তি, পরমেশ্বর কেবল তাহাদেরই হাতে নিজেকে ধর দিগ্জাছেন। স্থতরাং অন্ত কোনও প্রকার 
ধািক অস্থভূতি তাহারা বুঝবে না, বুঝিতে চেষ্টাও করিবে না, এবং নির্মম ভাবে তাহার ধ্রংস করিলেই 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য কহ: হুর (ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় তাহা কেবল তাহারাই ছানে, আন কেছ 
নহে), পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয । ইহার সন্গে-সঙ্গে আছে-_ইউরোপীয় পাথিব সভাতার দন্ত, 
কোল প্রভৃতি আদিম আরপ্য সংস্কৃতির প্রতি দ্বণাভাব। ইহার ফলে, অস্ত নানা পশ্চাৎপদ জাতির মত কেলদের 
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সমূহ হানি হইপ্থাছে। হদ্বতো তাহারা লাবিব জগতে কতকগুলি সস এ স্থবিদী পাইঘ্রাছে $ কিন্তু তাহার 
পরিবর্তে তাহাদের ভুবপলে্ আত্মদৈস্ত ঘটয়াছে। এবং এই ্গাস্বনৈন্তের অর্থ ই হইতেছে আন্ধাবনতি ॥ 
আদিম আতিন্স মনোভাব বাহার! বুঝে না, সপ্পূর্ণ বিডি লারিপাহিকেহ মধো উচ্ভ অন্ত প্রকারের 
ভাবশ্্গৎ বা চিন্তাজগং এবং জীবন-পশ্ঠতির কোনও-কোনও অংশ হাহাহা একটী আদিল জাতির ঘাড়ে 
চাপাইছা নিতে বন্ধপরিকর, তাহাৰেত হাতে কোলদের মত গাতিকে ছাড়ি নেওঘ। একটা অনার্মনীয় 
অপরাধ ছইম্ছাছে। 

আহি নর-দেব ব! ব্রদ্ধ-নারারণ ক্লে পূিত যহাপুক্রব ছীস্ত-প্র্টের শিক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে 
কোনও কথা বলিতেছি না।॥ 91:19 (স্কেফস্হড়% 110,021) (হকনন্‌), Bedding 
(বডিং), 15০2০৮৮ (নোট্‌রোট্‌ ) প্রভৃতি দানী ও পণ্ডিত পানৰিরা কোলদের ভাষা চট্চান্স ও 
তাহাদের সংস্কৃতি এবং সাহিতের সংরক্ষণে ধাহা করিয়া গিহাছেন, তচ্ছন্ত তাহারা চিন্রকাল 
কোলদের কুতজ্ঞতার পাত্র ইইন্বা থাকিবেন, ফোলদের বন্ধুহ্বা তীহানেন্গ প্রতি তাহানের প্রাপ্য 
সম্মান দিবেন! কিন্তু ব/ক্িগত-ভাবে তাহাদের কৃতিত্ব ঘাহাই হউক ন! কেন, প্রথন যুগে 'খুঁষ্টান লভাতাহ 
প্রসার’ থে রীতিতে হইতেছিল, তাহাতে, বাহাদের মধ্যে এই সভ/তা প্রসার ঘটিত তাহা! আত্সম্মান্ঞান 
হারাইত, নিশ্বেদের সন্পূর্ণত্রপে অসহায়, ইউরোপীয়দের প্রসান-পুষ্ট বলিগ্াই ভাবিত ৪ এবং তাহাদের নণ্যে 
এই ধারণা আসিত যে, লাহেবৰের আগমনের পূর্বে তাহাদের ইতিহাস হইতেছে আত্মঘাতী অজ্ঞতার ইতিহাল। 
সুখের বিধর, খিপনারিদের অনেকে এখন স্থানীর কোল পারিপার্থিকের মূলা উপলব্ধি করিতেছেন । ইহার 
লে, নিজ ভাষা ও নি কোল লংস্কতি ও এতিহ এবং নি গ্রাবীণ সরল জীবন-পদ্ধতি সন্দ্ধে চেতন এবং 
গৌরধভাব-পোষণকারী প্রান কোল, এবং নিথধর্মে প্রতিষ্ঠিত অধ্রষ্টান ও অহিন্দু কোল ও দেখা যাইতেছে । 
এইরূপ আত্মদৈন্-ুক্ত কোল পুরুষ ও স্বী, সকল ঘুমা্জের নানয কতৃক শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দনের পাত্র। 

উচ্চ কোটির মানসিক সংস্কৃতির পথে চলা কোলনের পক্ষে সন্তব হয় নাই) তাহাবা 
নিন্দে হইতে কোনও লিলিবিস্ার উদ্ভাবন করে নাই, এবং অতি সাম্প্রতিক কালের পূর্বে প্রতিবেসী 
হিন্দুদের কাছ থেকেও গ্রহণ ঝরে লাই। সেই হেতু তাহাবের সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পহিবধ্ল 
ব্যাহত হইঘ্বাই ছিল খ্রষ্টাল মিপ্রনারিত্রা প্রথমটাঘ্র বাঙ্গালা ও নাগরী এবং উড়িয়া লিপিতে ও 
পরে রোমান লিপিতে তাহাদের ভাষা লিখিয়া তাহাতে সাহিতা স্থল ও সাহিত্য সংরক্ষণের পথ 
প্রশত্ত করিয়া দেন। সঙ্খান ব। সচেতন ভাবে সাহিত্য-সর্ঘনার পথে তাহাদের সংস্কৃতি এখনও 
চালিত হয় নাই। কিন্ত তাহাদের মধ্যে গান-বাধা ও গল্প-বলার ব্রীতি বিশেষ ভাবে বিস্বমান। 
শ্বিদ্ধ-গন্তীর-ঘোষ মাদল (*তুযাং") ও উন্সা্ঘনাকর বাশের বাশরী "বাআাইদা নাচ ও গান ইহাদের ছীবনের 
এক স্বন্দর রীতি । পাত্রি নোটরোট্‌, পাতি হফষান, এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশছের মুণ্ডারী 
সীতিন্ সংগ্রহ ও অনুবাদের সাহাহ্যে বাহিরের আগ্গতের কাছে এই আদিম ও স্বমধুর প্রক্ৃতি-বিঘয়ক এবং 
শ্রেদ-বিয়ক কবিতার উৎদমূখ উন্মোচিত হইয়াছে, এই স্কু স্কুত সীতি-কবিতার রস আস্বাদন করা! আমাদের 
পক্ষে এখন সম্ভবপর হইম্াছে। ঘঘ্ব. ও. 4০০৮ আর্চার সাহেবের চেষ্টার মৃণ্ডারী খাড়িহা সাওঁতালী ও 
হো ভাতা চারি খণ্ডে যে কোল-জাতির করেকট। বিভিত্র শাখার মধ্যে প্রচলিত সীতি-কবিভাব সংগ্রহ বিহায় 
প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইছাছে, সেগুলিকে প্রাচীন ভারতের আধাদের সীতি- 
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কবিতার ও ছড়ার সংগ্রহ গুযেদ ও অর্্ববেছের সহিত তুলিত করা বাস; এই ভাবে লংগৃহীত অভিনব 
সমগ্র ‘কোল্প-বেদ-দংহিডা'-র ইংরেদী অহুব্যদ বাহির হইলে, মালব-নংস্কৃতির ইতিছালে একটী মূলাবান্‌ 
কাৰ্য সাদ্বিত হইবে । লাওঁতালীৰের অহুরাগী বাঙ্গালী সাহিভিকের হারাও দুই-দশটী লাণঁতালী গান 
সংগৃহীত ও অনূদিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। 

সাওঁডালের চিত সঙ্গীত-বস-বলিক বটে, কিন্ত সাধঁতাল নিজের মানসিক প্রকাশ, গান বা কবিতা 
অপেক্ষা মনে হয় যেন কথা। ও কাছিনীতেই বেশী করিগ্রা কহিঘাছে ৷ এ হিদাবে মুগ্ডারা গীতি-কবিতার বাজ৷ 
মুগ্তাযী-চাধার রচিত কতকগুণি গান, সহল ও আদিম কবিতার জতি মনোহর নিদর্শন কূলে বিশ্বদাহিত্যে 
স্থান পাইবার বোগ্য । চীনাদের ও আংপানীদের মধো বে ধরণের প্রকৃতির সন্বস্ধে ্পর্নকাতরতা দেখা হার, 
ইহাদের কবিতাতেও সেইক্তপ ডাব বিরল নহে॥। ভার্তীঘ্ কাবোস্মানে ইহাদের কতকগুলি প্রেমের কবিতা 
হইতেছে কোমলবর্ণন্ ও স্থ্মধুর'সৌরভমুক পুষ্প । এইগুলির মধ্যে কখেলকখন-মূলক দুই-পাচটী 
কবিতা আছে, সেগুলির মধো নিহিত বন ও পাহাড়ের আদিম অধিবাপীদের অশিক্ষিত কলাকৌশল এবং 
তাহার আনুৎন্রিক শ্বডাবদজাত কাক্কাধ্য, ভাবের লারলা ও শুদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষনীয় । দৃষটন্ত-দবন্তপ 
কতকগুণি কোল ( মুণ্ডারা ) ভাবার পদ দেও বাইতেছে। 


১৪. চিকান্‌ ধাছা বাছা-লেনা- মাই ? 
বাছা বাছা সোজাৰাৰ্‌ ৷ 
চিকান্‌ দাবি: হত লেখা খাই? 
দাহলি ঘইলি দিরিন্থাৰ্‌ । 
যাহাতে চি উ্েন্‌-তানা-ম্‌ ? 


হাহা ৰাং! সোজানাহ্‌। 
দাঞি:ঘ্-তে চি রেআজান্-তানাস্‌? 


দালি দাইলি [লিন্জান্‌। (পারি হকদালের সংগ্রহ হইতে) 


কোন্‌ ফুলে তুমি ফুটে উঠেছ, বন্ধ ? 
তুমি থে স্কুলের মতন লৌব্বভম। 
কোন্‌ ছুলের গোছায় তুমি বড় হ'য়ে উঠেছ, কন্যা? 
স্কুলের গোছার মত তুমি সৌরভে ভ'রে উঠেছ। 

২। (কি ঝ1) তুমি কি ছুলের সধো স্বান ক'রে থাকো, বন্যা, 
(যে ) তুমি ছুলের মতন সৌরভমদ্? 
(কি বা) তুমি কি স্কুলের গোছার মধো নেছে থাকো বস্তা, 
(বে) তুদি ছুলের গোছার মত সৌরভে ভবে উঠেছে? 


ভ্যান একটা কবিতাত মুণ্ড! প্রেমিক যুবা তার প্রেমের পাত্রী কন্যাকে উদ্দেশ করিদ্রা বলিতেছে_ 
কবিতাটি শ্বর্দীয় শরৎচঞ্জ বান্ধ মহাশর লংগ্রহ করেন ও ইংরেজী কবিতার ইহার অনুবাদ করেন 


দ্বিতীয় সংখ্য। ] কোল-জাতির সংস্কৃতি 


যো. তাহা রিলা রিনা 

হ্বপিদ্‌-কেছাদ্‌ রাঙ্গা নাচা, 

[হিং দিচি, ৰাগে-ৰ্‌ গুতুতানা, 

নাদা নাগেন্‌ জিগে িতাৰা। 

আব্বু তাদা-ম. সাকোন্‌ তাদা-দ্‌. 

হোতোর়ে ছে। ছিসির্-মেনা, 
পোলা-তা-ন্‌ দো চিল্কা। সারিতামা, 

নামা নাগেন্‌ জিগে লোতানা। 

ঢেউ-খেলানো চুলের ভাবে তোমার মাথা কি বন্দর, 
লাল দড়ীতে মাথার চুল কেমন গোল খেলায় বাদ]! 
াত-দিন, তুমি ভুলের যাল! গাখো-_ 

তোমার তরে আমার মন পোড়ে, আমার হৃদ কাপে । 
তোমার হাতে কাকন আর তাড় কেমন হন্দহ দেখায়, 
তোমার গল। বেড়ে আছে ফি সুন্দর হাহুলি! 
তোমার পায়ে “পোলা” কি স্থন্দর কুমকুম বরে, 
তোদার তরে আদার মন দহে, ভরে কাপে! 


নীচের মুণ্ডারী কবিতাটাতে প্রথম অংশ কুমারী কন্তা তাহার প্রেমাস্পৰকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিতেছে, এবং দ্বিতীয় অংশ হইতেছে তুবফের উত্তর 


(ড়) ৰাতা-ধাতা বির-কে চালারে, নালোহোদ্‌ নির্জ। বাপি 
রামেকান্‌ ঘারেচারে, বালাহোদ্‌ নজর রারাইক্রা।। 
কাচিছোম ঞেলে লেদিক্ন।, সেশ্রেল্‌-লে কাইড, দুক্তোন্রে ? 
ক্াচিছোদ্‌ চিনা লেদিঙ্গা, ঘা:ক-লে কাই$.লিঙগিতান্রে ? 
(ফোড়া) কাগে চোআাইচ, কঞেলেজাদূমে, ঝেতে-ছে দো লোতে চদগার্‌ 
কাখে চোলাই ৪ তিনাছাদ্দে--দি€.মা-রে বো (ন-দা কেলি । 


(কুমারী) গহন বনের মধ্যে, কুমার, তুমি পালিয়ে যেও না, আমাকে ফেলে যেও ন1; 
এই বিশাল তেপাস্তর মাঠের মাকে, কুমার, আমাকে ফেলে পালিঘে যেও না। 
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার, যখন আমি আগুনের মত জ্ঞ'লে উঠি? 
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার, যখন আমি ছলের মত গ’লে ঘাই ? 
(বুদার) মত্যই আমি তোমায় দেখি নি, কারণ তখন পৃথিবী ছুড়ে' ছিল ধূল! আর আখি 
লতাই আমি তোমাহ দেখি নি, কারণ আকাশে তখন ছিল মেঘের মত কোহরাসা ॥ 


শিকারের আনন্দ নীচের কবিতাটীতে সুন্দর ভাবে ছুটাইন্বা তোল! হইয়াছে ( শরহচন্্র রায় 
মহাশয়ের ইংরেজী অনুযাদ হইতে ) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চস বর্ষ 


ও মহআ গাছের তলায় এ রে এ হরিণ-শিশু চরে; 

বন-পথ দিয়ে নীচ হাছে ব্যাধ যুবক চলে, হেট হ'য়ে চলে। 

মহয়ার মিট ফলের লোডে হুবিণ হোছাদ্গ আসে, হরিণ ঘোরে ; 

হরিণের গায়ে বাণ বিধবার তরে ব্যাধ হঠাং দাড়ান খাড়া হ'য়ে, হাতে ধমুক নিয়ে; 
অন্তরার ছায়ার তলে যায় পণড়ে হরিণ-শিশু, হুঠা পড়ে; 

উ শোনো, ব্যাধ বুৰী গলায় আনন্দের ধ্বনি করে, খুণীর রা কাড়ে । 


আনম্বের মধো৪ যে দুঃপের বীজ আছে, হুরিবে বিষাদের ভাব এই ক্ষপে মুণ্ড! কবি প্রকাশ 
করিতেছে 


একালি-কে পিরি-রে দো রুতু-তেকে! সেসেন্তানা, রুডুতেকো নেসেন্তাও।, 
তেরানি-কো। বদিযে কো যনোৰ্-তেকে।| তুৰা ডানা, ঝানাহ্তেকো) তুৰা টানা । 
কুতু-তেকে। দেসেন্হানা, কু চুটিহলা:ক্‌ জান! রুতু চুটিহলা-কু জানা, 

যানৰ -ডেকো তুৰ!$ চান! ৰানাদ্‌-দাণ্ডি দোরা৪ জানা, বানান্‌ ঘঝি ঘোরা6 হান ॥ 


একাশির টিলা-'ইয়ে পথিকের! বার বাসীর স্বরে, বাণীর সুরে; 

তিরানিৱত নামাল-কৃ ইয়ে পথিকেরা যাত দোতারার তালে, দোতারার তালে । 
ব্রাসীয় স্থরে চলে তারা, হাস, বাসীর সুখ গেছে ভেঙে, বাণীর মুখ গেছে ভেঙে; 
দোতারার তালে যার গো তাবা, হাহ দাণ্ডী তার হয়েছে চুপ, হ’'য়েছে চুর। 


বিবাহের কঙ্কার মুখ দিয়। মুণ্ডা কবি বলিতেছে_ 


হা-তেচ খে গা ৰেছা5 যা-তৈচ মে ছো। 
ভালি-তৈক -হে পা বাপীভ, ডালি-তেচ ছে 
সাররোৰ্‌-বা-তে লে-আ6., ৰা-তৈচ দে ছো) 
হুড়া-সাংগেন্‌-তে গা ৰাপা6, ডালি”তৈ6৩ে ॥ 


ওগো মা, ফুল দিয়ে আমার সাজা ও, ফুল দিয়ে সাছা ৪; 

বাবা গো, মাথার দাও কুলের দূকুট, মাথায় কুলের মৃকুট । 

শালের ফুলে, মা গে, আমাল দাও সাজিয়ে; 

শালের কচি তালে, বাবা গো, মুকুট বানাও আমার তরে, মুকুট আমার তরে। 


নাচের আহবান করিয়া! যখন হাদলে ঘা পড়ে, তখন কোল যুবক-যুবতীদের দেহে মনে যে সাড়া 
পড়িয়া বাপ, বহু পূর্বে সনীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ডাহার “পালামৌ"-য়ে তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই 
কবিতা এই নাচের আনন্দের বসে পরিপূর্ণ 


কোট-কারাস্ুডে মাদল বাজে; 
আমার হৃদয় নাচে, এ আওয়াজে-_এঁ আওয়াজে । 


দ্বিতীয় সংখ্য! ] কোল-জাতির সংস্কৃতি 


বারিগারায় করতাল বম্কম্‌ করে. 

আনন্দে আমার হৃদত তেন লাক দেয়, হেন লাক দেছ । 
কোট-ক্যরান্থৃতে মাদল বাছে-_ 

বর! করো, প্রিন্না আমার, চলে! ধাই নাচে, চলো যাই নাচে। 
বারিগারা্ব খরতাল খন্ধন্‌ কৰে_ 

ওঠো, প্রিন্থা আমার, ছাড়ো উদাস ভাব, চলো ঘাই নাচে ৪ 


লাধতাল যুবক ও অন্থন্তপ ভাবে গার 


(মাদলের ) বাজনা শুনে, 
যন আমার বেন ডাওছার তাপে তাতে ৪ 
দুণ্ডারীর মত হন্দর-হন্দর কবিতা সাওঁতালীতে তত বেনী পাওয়া বায় না। ছয়-সাত ছত্রের 

কবিত। মুণ্ডাৱীতে হথেই পাওয়া ধায়, কিন্তু সা্ুতালী কবিতা ছুই ছয়, বড় গোর চাহি ছত্রেরই বেশী; 
পাচ-ছদ্ধ ছত্রের অবস্্ হূর্পভ নর । আমকাল সুপ্তা ও সাওতাল কবিরা বড়বড় কবিতা ও গান 
লিখিভেছেল। মালাই জাতির ৮৯৪০: পান্তম কবিতার মত, ছাপানী 78049 “তাঙ্কা” জার 
085 “উতা”র দত, লাতালীদের লাহিতাক বোধ বা অগুস্থতি, এই-ন্ধপ ছোট কবিতার বঙোই 
নীমিত। শাস্তিনিকেতনে স্বর ল্ভোষচক্্ মজুমদার মহাশয় এই-প সাওঁতালী কতকগুলি 
কবিতার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলির বাঙ্গালা অগ্বানও করিছাছিলেন। তাহার করেকট এই 
সংখ্যায় ছাপ। হুইল। রবীন্্নাথকেও এইরূপ কবিতার সৌন্দর্য খুনী করিহ্বাছিল, এবং Visra-bharati 
05০৮505-র ১০২৫ এপ্রিল সংখ্যায় লক্তোধ-বাৰ্য লংগ্রহ হইতে কতকগুলি কবিতার ইংরেী 
অনুবাদ প্রকাশিত হইগাছির। শীধুক চারুলাল মুখোপাধ্যাস্থ এঘ্‌-এ বি-এল্‌ মহাশর “বেশ” পত্রিকাতে 
কতকগুলি হুম্থর সাগুতাল কবিতার বঙ্গানুবাদ মূলের লহিত প্রকাশিত করেন। ঘ- G. Archer 
আর্চর সাহেবের প্রকাশিত লংগ্রহও ইংরেছী অনুবাদের অপেক্ষার রহিয়াছে । এইস্সপ কয়েকটা 
লাগুতালী কবিতার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে; এগুলিতে ঘবোদ্বা জীবনের হুধহ্ঃধের কণা বিশেস 
নিন্ধপট ভাবে ব্যক্ত হইহথছ্ে। 


পতিকতৃকি পরিত্যক্তা স্বী বলিতেছে_ 
৬-- আমি ভাত হাদি, আমি বেছন বাধি, ওক পাতে খুব ঢেলে ঢেলে দিই | 
তবুও ও বলে, এ বউ আমি ঘরে রাখবো না ॥ 


মাতৃহারা পুত্র মায়ের জন্তু বেদ করিতেছে _ 
হার হায়, আগেকার ছিনে 
কোথাও থেকে আমরা ঘরে ছিবে আসার সময়ে 
দোয়ারের ধারে মা থাকৃত ব'সে_ 
বাচ্ছা ময়নার মত আমাদের পেয়ে আদর ক’ব্ত॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পক্চম বৰ্ষ 


শ্রীযুক্ত চারু-বাবুর সংগ্রহ হইতে দুইটী সাওঁতালী গান_ 
বুকরে নাতাল-যাহা, ধলপ বল. মাতীল-ঘাছো । 
আাহা লেভাতেই-ক. তিরকৃ্িক ছি &. চিপিরে: ভুত কাচেনে 
ছাহা লেকারেইঞ, বাহাইরিরা ॥ 


পাহাড়ের উপরে নাতাল ছল, ছুল্‌ছে নাচ ছে নাতাল কুল ॥ 

আমি সুন্দরী নই, খোপার তুই ধারে ফুল দোলে 

আমি হুন্দরী নই, কিন্ত এ ছুল চুলে আমি গু জ্বো॥ 

নাহ্‌ কিসাড়-হপন্‌ সিঞ-ধ রেছ্গেে 

হপন্‌ চেকা লেকাতে ন্‌ বুলাও । 

কিছিঞ  ৰালো নারিস্‌ রাগ, লারিনালো।, 

ল।রিঘ ছহরা, বান। ছড় :গে চংলা: সহান্গি় ৪ 
কণ্ঠা। ধনীর ছেলে তুমি, গরীবের নেয়ে আমি, কি ক'রে আমাত ভোলালে ? 
তক্ছণ। কেঁদে। না, মনে বাখা পেস্বো না, আমরা! ছুজনে ভুজলার সাখী । 


মনে হয়, জীবনের সব দিক্‌ লইদ্সা টুকরা-টাকনা৷ অভিজ্ঞতা ব। চিন্রাঞ্চন সাগুঁতালদের কবিতার 
অধিক করি পাওষ। হাগ্ব। অনুষ্টপ, বা গাথা ছন্দে যচিত লস্কত এ প্রাক্কত কবিতান্ষ, প্রাচীন 
তমিল্‌ পদে, ছিন্দীর দোহায্ব, নেক সমবে এই-আপ বাচংযমতার সঙ্গে প্রেদ বা প্রাকৃতিক দৃশ্ব বা 
জীবনের কোনও অনিজ্রতা সম্পর্কে কবির দর্শন বা উপলব্ধির যে প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, 
পাওঁতালী, মুণ্ডারী প্রস্ততি কোল-ভাষার এই-দধ ছোট-ছোট কবিতা যেন সেই পর্য্যারের | 

আজকালকার বিভিন্ন গণের কোল ছেলেমেরেরা (কি সুপ্তারী, কি সাওঁতাল, কি ছে! ) তান্বাদের 
গ্রাচীন গানগুলি বুলিতে বদিদ্বাছে। তবে কোগ-দার্রেত্ব বাহিরেত-_-ডারতী ও ইউরোপীয় _দাহিতা- 
বরলিকদের আলোচনার ফলে, শিক্ষিত কোল ছুই-চারিঞল ধাহারা আছেন তাহাদের মনে এ বিধয়ে দরদ 
আসিতেছে। কিন্তু ইহার চেয়ে মাবস্তক বা গ্রাধিত হইতেছে এমন বাবস্থা, যাহাতে অশিক্ষিত কোল 
জনসাধারণ নিজেদের পিতৃপুক্ষষ হইতে প্রাপ্ত এই রিকৃষ হেলায় হারাইপ্রা ন। ফেলে। এক্সত্ত আবশ্যক, 
তাহাদের অর্থনৈতিক নিবাশৰা এবং শান্তিম্ত জীবনঘাত্রা । কিন্ত এই দুইটী বস্তু এখন পৃথিবীর প্রায় 
সর্ব দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। 

কোল জাতির পুরাণ-কথা ও ইহাদের মধো প্রচলিত গল্প ও কাহিনী আংশিক ভাবে সংগৃহীত 
হইয়াছে । সাওঁতালদের নধা হইতেই বেনী করিধ| এই-সব কথ! ও কাহিনী পাওয়া গিদ্রাছে, এবং দুমকার 
স্বাতিনেভীর মিশনারিদের চেষ্টাতেই কহেক খণ্ডে এইগুপি প্রকাশিত হইতাছে। ১৮৭-৭১ সালে ক্ষাত্জিনেভীয় 
মিশনারি Rev. . 0. S5kref3rad চেক জচ সাহেব, কলেয়ান কেল্যাশ) নামে একছন বৃদ্ধ সাওঁতাল গুরু 
অর্থাৎ পুরোহিতকে পান, এবং তাহাহ নিকট হইতে সাওঁডালদের পুত্রাণ-কখা! ও জীবন-বাত্রার পদ্ধতি এবং 
সামাজিক রীতিনীতির কথা যাহা শুনেন তাহা। লিখির। লন, ও ১৮৮৭ সালে মূল নাওঁতালী ভাষাত রোমান 
অক্ষরে এই বই প্রকাশিত করেন-_এই বইরের নাম ছেন "হড়কো-রেন্‌ মারে-হাপ ডাষ্-কো-রো:ক্‌ কথা” 


ন" 
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অর্থাৎ, ‘লাওঁতালদের পূর্বপুরুহদের কথা” । এই বইখানির একাধিক সংস্করণ হইদ্াছে, ইহা শুদ্ধ নাওতাগীর 
সল্যবান্‌ নিদর্শন, এবং ইহা একাধারে সাওঁতাল পুরাণ ও স্মতি গ্রন্থ । এই বই ছাড়া স্কাঞিনিচীর নিশনারি 
পরলোকগত [7০ঘ, ৮. 0. 9০070 বতিং সাহেব, 081০ অন্লো এবং 00167018880 কোপেনহেগেন্‌ 
হইতে কয়েক খণ্ডে লাওঁতালী উপাখ্যান, মূল সাওঁতালী ও ইংরেজী মস্থবাদ সমেত প্রকাশিত করি্রাছেন। 
বজিং সাহেব সাগুঁতালদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান্‌ প্রবন্ধও লিখেন। মুগ্ডাদের কথা লইয়া 
রোমান কাথলিফ পাদরি ০৪৪০ হুকঘাল লাহেব ১৪ খণ্ডে বিরাট এক মুস্তারী বিশ্বকোব 
Encyclopaedia Muudarics পানা হইতে প্রকাশিত করিদ্বাছেন (১৯৩৯-৩২ সাল )1 

এ সম্পর্কে সব-চেয়ে লক্ষ্মীর হইতেছে সিংহকূম ( চাইবাস!) স্বেলার থ|টশিলার অস্ত 
কাড়,মাকাটা গ্রামের অধিবাসী বামদাল মাঝি টুডু মহাশযেত সঙ্কলিত বই "খেরওগাল-বংশা-ধর্ম- 
পুথি"_-বছ বংসর পূর্বে ৬৮ পৃষ্ঠার বড় জাকাতের এই বইখানি, সাওঁতালি ভাবার বাক্ষালা অক্ষরে 
ছাপাইয়া তিনি প্রকাশিত করেন। ইহাতে নি্ছ হইতে তিনি লাওুতাল পুরাণের সুষি ও অন্ত 
বিবয় সংক্রান্ত কতকগুলি গন্জ এবং কতকগুলি পুরাতন ও স্বরচিত পান সংগ্রহ করিত্না নিদ্রাছেল, কাঠে- 
খোদাই ছবি কতকণুলিও দিয়াছেন, তাহা হইতে দেবতা-সক্দ্ধে সাওঁতালনেত্র দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক কালে 
কি গড়াইন্বাছে তাহা দেখা ধায়। এই বই এখন এরা অগ্রাপ্য--কিস্ক ইহা নিজ সংস্কৃতির প্রতি 
বর্ণজানমুক্ত কোলের শ্রদ্ধার প্রথম নিদর্শন । 

বতিং সাহেবের লাওঁতাল গল্পের সংগ্রহের কতক অংশের ইংরেদ্রী অনুবাদ ১৯৯ সালে 
সিভিলিল্বান Cecil Henry Bompss কর্তৃক Folklore of the Santels নামে প্রকাশিত হইদাছিল। 
Rev. Dr. Campbell ক্যাম্পবেল লাদে আর একজন মিশনারি ১৮৯১ সালে কতকগুলি সাওঁতালী 
কাহিনী প্রকাশ করেন। এই-নব সংগ্রহের সব গল্পগুলিই কিছু লক্ষীর নহে। কতকণ্ডলি গল্প ভাবতের 
সাধারণ সম্পত্তি জাতক, হিতোপছেশ, পক্চতক্্রের মত পণুপক্ষীকে অবগস্বন করিয়া নীতিকবা; 
কতকগুলি আবার সাধারণ রুপকথা, হাহা বাঙ্গাগ। হিন্দী প্রচৃতি আর্ধা-ভাধাততেও পাওব! যায়। 
কতকগুলি গল্প বিশেষ ভাবে সাওতালদের জীবন লইযা। এই-লমন্য গল্লের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষী 
এবং চিন্তগ্রাহী হইতেছে বোঙ্ষাদের লই! কতকগুলি গল্প, বেগুলি সাওতাল সংস্কৃতির বিশেষ পরিচায়ক। 
এই ধরপের গল্প বেশী সংখ্যায় মিলে-_একছিকে মানব তরুণ বা তরুণী, অস্কদিকে “বোক্ষা-কুড়ি” বা 
“বোদ্া-কোড়া”_ নেবকুন্ত। বা দেবসুমার__এবং ইহাদের মধ্যে ভালবাসার কথা লই] গল্প । এইরূপ 
গয়্ের কাঠামো বা মূল কথাবস্ত মাত্র ছুই-চারি প্রকারের পাওদা যায়। একটী লাধারণ কখাবন্ধ 
ছইতেছে এই ধরশের-_ সখীদের সঙ্গে সাগুতাল-বন্ত হনে গিয়াছে শাকপাতা তুলিতে ; সেখানে এক 
তরুণ বোদ্গার লক্ষে. তাহার সাক্ষাৎ, এই বোক্ষাঁকোড়া বাস করে পাহাড়ের গুহায়, কক্কা তাহার 
পদ্বীরূপে সেখানে গিল্না তাহার সঙ্গে পরম স্থখে বাস ফরিত্তে থাকে ; কিন্তু তাহার আস্বীয়- 
বন্ধুদের কাছে এই বোক্ষা-সঙ্গ প্রীতিকর লা লাগায় তাহাদের চেষ্টা হর, ধাহাতে বোঙ্গাকে মাবিদ্ব ফেলিয়া 
বা তাহাকে ঠকাইযা, কল্তাটীকে আবার থরে ফিরাইয়! আনিতে পারে: কখনও-কখনও তাহার! কৃতকার্য ও 
হয; কিন্তু বোঙ্গ। তাহাহ মানবী স্বীকে ছাড়িবে না--কল্সা বাপের বাড়ী ফিরিয়া আলিগা। পীড়িত হনব ও 
প্রাণত্যাগ বরে, এবং এইরপে বোঙ্গা-লোকে শির। তাহার বোক্গা-পতিহ সহিত মিলিভ হয়। আবার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞ্চম বর্ষ 


এই ধরণের গল্পও কতকগুলি পাওনা ধার__তরুণ সাওঁতাল রাখাল, পাহাড়ের কোলে বলে গোর মহত 
চরাইতেছে ; ছোযাংস্বার রাতে বনের মধো সে বস বাজাইভেছে; বোঙ্গা-কন্তা তাহাকে দেশিম্বা, তাহার 
প্রেমে পড়িয়া স্বন্দরী মানব-কণ্তার রূপে বসিয়া তাহাকে দেখা দেয় ॥ ইহ! যেন প্রাচীন বৈদিক উর্বশী ও 
পুজরবাঃ, গ্রীক পুরাণ-কধার দেবী ৯0:০০৫15০ আক্রোদিতে ও রাখাল রাঞ্রপুত্র Ankhiscs আহ্িলেস্‌, 
এবং টিউটলিক জাতির 518577৩ বা বখদেবী 210 আলভিট ও তরুণ কাক্ষ-শি্রী চ/ 61000 
ব্রেলাগ-এব কাহিনীর অঙ্ুক্কপ হুন্দর ও কাবামন্ধ কাহিনী। সাওতালী উপাধ্যালের বোক্ষা-কন্া একটা 
পাহাড়িতা নহীর উৎসের মধ্যে বাস করে; সাগুভালী কথাকার উৎমটার ছোট একটুখানি বর্ণনামন্ন চিত্র 
দিতাছেন__+বোঙ্গা-ফক্সায় বালস্থান উৎস-মুখের তীরে গাছে প্রচুর লালরঙ্গের স্থগদ্ধি আকাড় দুল স্টিছা 
আছে।' রাখাল তরুণ জলে নামে, গাছ হইতে কন্যার দন্ত ফুল তুলিবার উদ্দেশ্যে; জলে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই 
রাখাল বোক্গা-কন্তার শক্তির মধো আসিয়। পড়ে_ক্া যেন কোনও ঘাদুমঞ্জে ভাহার প্রেমিককে সম্মোহিত 
করিয়া জলের ভিতরে লইঘা যার ও নিজেদের বোঙ্গা-লোকে নানিয। উপস্থিত কয়ে। সেখানে বো্গাদের বলিবার 
আলন হইতেছে কুগুলী-পাকানো বড়-বড় লাপ, এবং থাবা পাতিত্বা বলা বাঘ আর চিতা হইতেছে বোঙ্গাদের 
বিকারের কুছ । বোকার! মাঝে-হাঝে এই-পব কুকুর লই বনে শিকান্ন করিতে বায়, তাহাদের শিকারের 
পশু হইতেছে বনের ভিতরের কাঠুরিন্ব। মাধ ৷ কচিং লাওতাল তঙ্ুণ বোঙ্গা-লোক হইতে মানব-লোকে 
ক্ষিরিন্তা আলে, এবং সাধারণ মাহুবের মত আর পাচজনের সঙ্গে বাস করে, বিবাহও করে, কিন্ত 
তাহার বোঙ্গা-স্রীর সহিত মাঝে-মাঝে সে বনের ভিতরে অথবা পাহাড়িয়া নদী বা পুক্রিসীর তলে পিয়া মিলিত 
হস্ব। তাহার বোঙ্গা-স্রীর অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে সেও ভবিষ্তহাী করিতে সমর্থ হ, এবং লে 
জনসমাঙ্জে সম্মানিত “জান: শুরু” বা ভবিব্যহক্তা হইন গড়ার, ও সফলের সম্থানের পাত্র হণ, অর্থশালী হয়। 
প্রাচীন রোমের পুত্রাণ-কখায় উৎস-বাসিনী দেবী চ585639 এগেরিয়ার উপাধ্যান আছে, ইনি রোমের রাজা 
Nথma ছুমার পত্রী ধল, এবং ইহারই প্রলাদে হুমা ভবিষ্ঠংসন্বদ্ধে জানলাভ করেন--এই সাওতালী 
উপাধ্যানও এ ধরণের । 
বোঙ্গাদের কখনও-কখনও ছু প্রকৃতির ছেলে-ছোকরার ভাবে দেখা হয়_ইহ্ারা। নানাভাবে 
মাহ্থবকে বিপদে ফেলিয়া বা অপদস্থ করিয়া আনন্দ পায়; কিন্তু মাহুবেও ঝখন ও-কখনও ইহাদিগকে 
নি বুদ্ধিবলে কায়দায় আনিতে পারে। মধ্য-বুগের উত্তর-ইউরোপে বামন দেবঘোলির সম্বন্ধে 
যে-সমস্ত গল্প আছে, এই সাওঁতালী গ্রপুলি তছছরূপ । বোঙ্গাদের এই প্রকারের চরিজ্র-কজ্নার পিছনে, 
হয়তো লাগ্ুতালবের পূর্বপুরুষ প্রাচীন A0৮০ বা দাক্ষিণ জাতির আগমনের পূর্বে ভারতে যে বামনাকার 
Neডr0id নিগ্রোবটু জাতি বাস করিত, তাহাদের স্বতি বিদ্যমান আছে] ভারতে বৈদিকযূগে আধ্যগণ 
বনের অধিষ্ঠাত্ৰী *অরপ্যানী দেবী"কে দেখিাছিলেন; এখন স্বন্দরবন অঞ্চলের বাঙ্গালী হিন্দ ও 
মুসলমান কাঠুরিগ্না ও কৃষক “বনযিবি”র কল্পনা করে। বৈদিক আর্োর কল্পনার, বন, পর্বত, ভ্রদ সমস্ত 
ছিল দেবতাদের অধ্যুষিত, অণ্পরা ও গন্ধর্বদের বিচরণভূমি | প্রাচীন প্রীকের! 13750 বা বৃক্ষকাদেবী, 
518 অর্থাৎ অপ্সত্রা বা জলদেবী এবং বৈওম৩া0 বা সাগরদেবীর অধিষ্ঠান সর্বত্র দেখিত; তাহাঘের 
চোখে, বনের মধ্যে $90 পান্-ঘেব এবং )i০০০৪০৪ দিওহুসম্‌ ও তাহার গণ, 39৫58 “সাতির* নামে 
আরণ্য অর্ধ-পশু-অর্ধ-মানব দেববোনি ও 8৩0508%2 দিব্যোম্মাদদুক্ত রম্ধীবৃদ্দ বিচরণ কিতা কোল 
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জাতীর লোকেরা তেমনি বনে, পাহাড়ে, নদীতে, দলাশয়ে, বোক্গা-কোড়া ও বোঙ্গা-রুড়িদের দেবিত, 
এখনও দেখিত্বা থাকে; তাহাদের ছোট-ছোট গ্রাম ছিরি়া, মধা- ও পূর্ব-ভারতের অনাদিকালের 
অৱণেয এখনও এই-লব দেবযোনির বাল তাহারা দেখে। মুণ্ডা দেবলোকে এই-সমস্ম দেবভার খবর 
শরৎচচ্ছ। রাহ মহাশহ দিঘাছেন,- +বুক্ষ-বোঙ্গা”_ইলি পাহাড়ে অধিষ্ঠাতা! বোঙ্গা ( ইহাত এক 
সাধারণ নাম “মারাঙ-বুর” অর্থাৎ “মহাগিরি'-_মাদ্কাল কোনও কোনও অঞ্চলে লাঠতালেবা। “নারাড- 
বুক্তকে শিবের লহিত অভির বলি্বা সনে করে); "ইকিরু-বোঙ্গ”__গভীর কলের মধ্যে ইহার বাস; 
"নাগা-বোঙ্ষা'-টিলানুহি ও পাহাড়ের খর ইহার বিচরণ-স্থান ; "দেলৌলি-বোহ্বা"_-ছাহ্বাসঁতল তরুবত্বল 
্ন্দর বনভূমি ইহার বাল; “চন্দর-ইকির-বোক্ষা*_ইার নিবাস শ্ফটিকোদ্ছল আন বরণার তীরে; 
এবং "চান্দি-বোঙ্গ"__ইহার বেদি হইত কুপ্তবনে, খোল) মাঠে ও পাহাড়ের মাথায় ॥ 

সদ্য বিধধেত্ বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপযোগী কৰিছা, কোল ভাবা ও সংস্কৃতির চর্গাকে একটা 
4/8০701506 অর্থাৎ বিশেষ ধরণের যানলিক কপরং বা ব্যায়াম, অথবা শ্রমলাপেক্ষ শিক্ষা রূপে হা যায় । 
নৃতন মানবিকতার বা! মানব-স্রীতির দৃষ্টি লই! আমাদের দেশের ০৪০৫১ অর্দাৎ 'নিবালী বা 
সুমিপুত্রদের জীবনের প্রতি অবলোকন করা আরস্ত হুইন্বাছে__ন্বৃতববিস্তার আলোচনার ইচছা এই দূগের 
একটী লক্ষী হুফল। স্বর্গীয় শবংচন্ বায়, Verrier Elগin ভেবিস্বার এল্উইন, শ্যানবাও হিবলে, 
যয, 3. 41৩০7 আর্চর, ইহারা এই ফাজে পৎপ্রদর্শক বা পবিক্ষৎ। ভারতের আনিন জনগণের 
লাংস্বতিক দীবনের কোনও অংশ এই অবলোকন এবং আলোচনা হইতে বাদ দিলে চলিবে না। 
ইহাদের দৃষ্টিভন্বী ইহাদের ভাষার মাখামেই প্রধান ব! মুধ্য প্রকাশ লাড করে। কোর-জ্রাতিরও 
নিব বৈশিষ্টা বিশেবভাবে লক্ষণীধ্ ইহাদের ভ্যবাছ॥ মাগুধের চিগ্তার ধারা এক সম্পূর্ণ নৃতন 
খাতে ইহাতে প্রবাহিত দেখ! বার-_কোল-ডাহার গতি-ধারা, আর্ধা বা ড্রাবিড় ভাষার ধার। হইতে 
সু বিডি । ভারতের একটা আদিম বা প্রাচীন জাতির ঘলোভাবেন পরিচন্ন ইহা হইতে পাওয়া 
হাইবে। কোল-ভাবার কতকগুলি নীতি মৈথিলী, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আধ্য ডাবাতে ও সংক্রামিত 
হইগ্নাছে; তাহার বিচার করিতে গেলে, এবং আধুনিক ভারতীয় আধাভাহাশ্রত্বী সংস্কৃতির পূর্ণ 
আলোচনা করিতে গেলে, কোল-জগতের খবর লওয়! অপরিহার্য ॥ 


সীওতালী গান 
সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কর্তুক সংকলিত 


পান্জিনিকেতন-ত্বচর্যবিদ্ভালয্বের পূর্বতন ছাত্র ও অধ্যাপক সস্কোবচন্তর দন্গুমদার তাহার অচিরস্থায়ী 
জীবনে নানা কল্যাণকার্দেশ্ সুচনা করিয়া গিছ্াছিলেন ; প্রতিবেশী সাওতালদের জীবনধাত্রা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ 
তাহার অন্যতম । ১৯২৬ সালে স্তর পূর্বে দীর্ঘকাল তিনি সা ওতালী গালের সংগ্রহে ও মনুষাদ কাধে ব্যাপৃত 
ছিলেন; শ্কালমুতা তাহাকে এগুলি হ্থগ্রথিত করি প্রকাশের স্থবোগ নেয় নাই । সম্প্রতি লন্ভোষচন্দ্রের 
পুন্রগণের নিকট হইতে গানের খাতাগুলি আমরা! প্রকাশের ছগ্ত পাইক্বাছি; তাহার একটি অংশ আপাতত 
মুহিত হইল; ইহার সম্পাদনকারধে বিশ্বভারতী প্রাক্তন ছাত্র রীমান্‌ ঘা মাঝি বি. এ আমাদের লাহাঘ্য 
করিছ্ব! কুতজ্ঞতাভারন হইথ্াছেল )__ প্রবাসী পত্রে সাওতাল-প্রসজের “আলোচনা' উপলক্ষে ( শ্রাবণ 
১৩৩২ ) পাওতালী গীতিগুচ্ছের ভূমিকায় সম্যোষচন্্র যে মন্তব্য করিছ্বাছিলেন নিয়ে তাহা পুনসূত্রিত হুইল । 
সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা 


আমাদের আশে-পাশে অনেক সাওতালের বাস। ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে নেলা-মেশার 
এবং ইহাদের ছোটোবড় হুখদুঃখের সত পরিচিত হুইবার সুযোগ আমাদের সর্বদাই ঘটে। সাওতাল 
কুলী এবং প্রজা না থাকিলে এ-অঞ্চলেব চাষবাস একদিনও চলিতে পারে না, অথচ জমিদার, মধ্যবিত গৃহস্থ, 
মহাঙ্গনদের অত্যাচার ইহাদের উপর বাড়িবাই চলিদ্বাছে। সাত বৎসরের মধ্যে দষিদার লানা অছিলায় 
জমা পাচ টাকা হইতে চল্লিশ টাকায় লইয়া গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে॥ হারা অ্বুর্কার ক্ষরময় 
অসদতল উচ্চকৃমি বহু পরিস্রীদে ইহাদের দ্বার! উর্ধবর ক্ষেত্রে পরিণত করাইদ্বা লন, এবং তাহার পর নানা 
ভ্রবরদস্তি-পাল-দুরাচুরির সাহায্যে সেই জমি ইহাদের হাত হুইতে ছিনাইরা লইস্বা উচ্চহারে অন্ককে বিলি 
করেন। তথাপি ইহাদের জীবলবাত্রার মধ্যে বে লংবম, যে শাস্তি, হে সৌন্বর্যা এবং অনাবিলতা আছে, 
সভাতাভিমানী খুব অল্প মানব-সমাজেই তাহা হুলভ 1 ইহারা দরিত্র, কিন্তু বর্বর নহে। 
কিছুকাল হইতে সাওতালি প্রেমের এবং বিবাহের গান আমি সংগ্রহ করিতেছি। সংগৃহীত 
চার পাচ শত গানের মধ্যে এমন-কিছু পাই নাই ঘাহাকে অন্গীল অথবা ইতর বল! চলে। লব ভাবাতেই 
আল্লাধিক-পরিমাণে অস্গীল গান প্রচলিত থাকে, সাওতালি ভাষাতেও আছে ।__ এই শ্রেণীর গান “বীরগান* 
নামে পরিচিত । লাওতালি ভাষায় বীর" শব্দের অর্থ জঙ্গল-_ বৎসরের মধ্যে ছুই-একবার যখন ইহারা 
শিকারে বার, গভীর জঙ্গলের মধ্যে পুরুষেরা তখন এইসকল গান গাহিঘা থাকে । এদলে মেয়ের! কখনও 
থাকে না। অন্বরন্ত দ্বেলেদেরও এখানে প্রবেশ নিব্ধে।--- বন্ততঃ পক্ষে মগ্তপানে বিহ্বল কোলো। 
সাগুতালও এধরণের কোনো গান গ্রামের কাছাকাছি গাহিলে কঠিন সামাজিক দণ্ড ভোগ করে এবং 
এ অপরাধে আটদশ বছরের মধ্যে গ্রামে দুই-এক জনকে ও অপরাধী হইতে শোনা ধায় লা। 
-_ ভীলম্মোবচজ্জ মজুমদার 
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১ 
গ্াডা নাড়ে নাড়েতে, তিরিয়ো বদন রে নালম্‌ নরহ, 
ধীরি-মাগাড় রে, দাঃকদ বদন রে নালন বডে। 
ওরে বদল, নদীর ধারে বাশি বাজিও না, পাথরের তলায় রয়েছে যে জল তাকে খুল্দিয়ে তোলা কি 
উচিত, বদন! 


গাডা নাড়ে নাড়েতে 
স্থই-উড় হুই-উড় কোড়াম্‌ গোগলকানা ; 
হুড়ম বে সাদ্বান্জীঞ চেকান্ তামা, 
ওড়াঃক রে অন্ধন্‌ বীন্থঃকৃতামা । 
নদীর পাড়ে পাড়ে স্বপুরুঘটি ত বেল শিপ দিয়ে দিয়ে ফিব্ছ ! শরীরের লাজ দেখে আর কী করব! 
ঘরে তোমায় না আছে ধন, না আছে আন্ত । 
৩ 
দাঃকৃমাঞ চোদাকেঃং সাহান গে বাও, 
তালেবির তালে সাছান্‌ দাড়ে গে বাও। 
দাকা মাঞ দাক! কোবট্‌ উত্তু গে বাণ, 
জোলারে ছিদ্ধাল হাকু বীলিগে বাও। 
ভাতের জল চাপিয়েছি, কাঠ নেই; তালের বনে অথচ কত কাঠ ! ভাতটা ত কোনও রকমে বান্না 
করলুম, তরকারি ত নেই; নদীর দ'এ জ্রিন্থাল মাছ কত আছে, জাল ত লেই। 
৪ 
লেতা:ক্‌ রেগে গ দাঃক্লোহিঞ চালাওলেস্‌ 
তাইনম্তেঞ বাঙ্গোঃট লেঃট 
নেরা-ভম্‌ ভগ ঘকো টুঙ্গী ওকেছা । 
ধীরি চাটাইনি রে উমকাতে 
মাড়কাকাতে হুমূলিএত এাললেঃট্‌ 
কুড়ি বয়েস দ বাহুঃক্‌ তি'ঞাী। 
ভোরে জ্বল আনতে গিয়েছিলুঘ, মা__ পিছন ফিরে দেখলুম, রেড়িগাছের ডগাগুলে! কে ভেঙে 
দির়েছে। বড় পাথরের চাতালটার উপর স্থান করে মাখা! ঘসে নিজের ছায্ার দিকে চাইলুম। যৌবন ত 
আর আদার নেই ! 


কুলহি মৃচাযই রে বাবাছ্‌ বাধ কেদা! 
বাবাম্‌ পুখ্রি কেদা 
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তোয়া বাহা বাবাম রহয় কেদা। 
ইঞ্মা বাবাঞ হাৱায়ে'ন্‌ 
বাছা ন! বাবা মোলঃট এন 
হড়ছো লিকির লিকির তো বম! বাহাঃ । 
(গ্রামের মাবাখান দিতে চলে গেছে যে পথ ) সেই কুলহির মূখেতে, বাবা, তুষি বাথ বেখেছ, পুকুর 
খুড়েছ। তার পাড়ে টগরদ্ধল লাগিয়েছ। আছি ত, বাবা, তোমার ডাগর হয়েছি, এদিকে দোলায়মাল 
টগরগাছের ক্কূলগুলি শুকিছে গেছে। 


গতেঞ্াঃ সাজদ সোনাগে সাজ_ 

স্বপীগে আব রান্‌ 

নোছাকো সাজবাজ চেকাতেঞ হিড়িঞা। 

মালে বাচারে মারাঙ অকঃ5, জব্ধদারে 

দন্ত দারেরেঞ, রাকাঃপ কাদা 

কাচা জ:ক জ:ক্‌ তেও হিড়িঞ কেদ1। 

আনার ডাবের লোকের সাজ ছিল সোনার, তার আভরণ ছিল রুপার, সে-দব সাজগোদ কী করে 

কৃলব! আমাদের উঠানে ওই প্রকাণ্ড বড় তেতুল গাছ। তেঁতুল গাছের উপর তোল! রইল সে-সব ! 
উঠান কাট দিতে দিতে তুল হয়ে যাচ্ছে সব। 


লী 
অদ-ছ আইনা কামকা কাকুর 
হলে-দ জইলা খোপা! থোপা; 
হলে জমদ পেড়া সেন্নালেপে:, 
নাপে-মা ঞ্ল্তে ডীড়িমা ঘাট রে, 
পেরেঃচ, কান্তাপেড়াঞ বাগিতাদাঃ । 
তেঁতুল ফল কামকা-কৃকুর-কুক্র কূলছে, খোকায় ধোকায় আম ্ষলেছে_ আম খেতে আমাদের 
ওদিকে যেও, বন্ধু! তোমাদের দেখে জল লেবার বালু-খোড়া ভোবার ঘাটে রা কল্‌সি ফেলে দিছে 
এসেছি, সখা! 
৮ 
গাত! নাড়ে নাড়েতে, বুগিতে তালে বেঠে ভা) 
দেজ: তালাংমে রাটাপাটাঃ 
ক্কুই তালাংদে হালায় দালাদ় 
হুহয় তালাংমে দিলীর দিলীর 
জন্‌ সানাএসকান্‌ লুচুর লূচুত ৷ 
নদীর ধারে ধারে আমাদের অনেক বেঁটে বেঁটে কুলগাছ ।_ছাচড়ে-পাচড়ে তুমি একরকম করে 
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গাছে চোড়ো, গছটাকে ঝাকিয়ে ঝাকিয়ে দোলা দিও তুৰি, “এলো এসো” বলে ডেকো আলাকে । খেতে 
ইচ্ছা ক'রে এখনই মামার মূশে জল আসছে! 
2 
নত হরে বিন্দিম্‌ তল কেদা, 
দারে হরে বিন্দিষ্‌ তল কেদা, 
নিঞ্রেল জুরি: বিন্দিম্‌ ত-ল লেগান, 
দেনে বানায় তীরে রূপী টডর। 
হাটিও বাধলে মাকড়সা-রানী, গাছও বাধলে ৷ মানার দুড়িটিফে আনার সঙ্গে যদি বেধে নিতে 
পার, মাকড়সা, ত তোমার ছুই হাতে ছুটি রুপোর বালা পরিষে নিই ৷ 
> 
বানাম্‌ রেগে রড় মেনাংকু লান্দ। মেনাঃক্‌ কাপা 
মেনাঃক্‌ মুনিরে, তিরিয়ো রেগে সুনি নদে! মেনাঃক্‌ 
আমা:ক্‌ মনে দুনি ইঞ রে, ইঞ্ডা:ক্‌ মনে মুনি আমারে 
মনে মনে মুনি, তড়ে স্তাৰতে, তল্‌ ইলানে। 
বেহালাতে ভাবা আছে, হাসি আছে, কথা আছে, মুনি, বাশিতে দন জআছে-_ মুনি, তোলার হলে 
আমি, আমার মনে তুমি, আাকাশ-চাস। ( সুরের ) স্থতোয় বালা পড়ে গেল লব! 
১১ 
আলে দিসীঘ দ বগেতে মাতকম্‌ দারি, 
[তিকিন তারাসিং এ. আকানা। 
হয্মা হি'লালিছে পিতৃং টিমালিয়ে 
হয়লল: দিন ছুলাড় আলোম্‌ হালাং ৷ 
আমাদের দেশে ত মহঘাগাছের অভাব নেই, দুপুরে বিকালে লব সময়েই ত নহ্বা ঝরে পড়ছে 
বাতাস হিংসুটে, হ্োন্ছুরটা অলম-_ প্রিয়, গরম বতাসেহ দিনে আগ মর্ছা না-ই হুড়লে! 
১২ 
হুর হেলাঃকৃদ হর বাড়ে, নমন-আাকান্‌ 
হই কাডের আকান্‌। 
হড়দকো নেনা ফালনা হপন্‌ লে! হানা গঘাফান 
হন্থ জারগো ওন্বাকান। 
হার! ওয়াকান রেহঞ আারগো। ওদ্বাকান বেহঞ 
নাপাবারে ধন গেথঞ ছজস্‌ কানা । 
রাস্তার বট অশখ যেনন বড় হয়ে উঠছে ডালপালা ছড়িয়ে, লোকে বলে, অমুক লোকের দেয়ে 
তেমনি বেড়ে উঠছে, লো, আইবুড় খেকে বুড়িয়ে যাচ্ছে। বড় হযে উঠেছি ত উঠেছি, আইবুড় আছি ত 
আছি, আমার বাপ-মায়েরই সম্পত্তি ত খাই { তাদের ত খাচ্ছি নে )। 


৮ 
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অথরেমা ধিরী দলান 
লেরমা ৱেমা সনা দালান 
হিিড়ি সন! দলান বার দুন্বার । 
চেকাতেঞ, ঝি জা চেকাতেঞ্, বলা 
হিহিড়ি সনা দলান বান দুয়ার । 
মাটিতে পাথরের দালান, আকাশে সোনার দালান, হিহিড়ির সোনার দালানে বাঝোটি দরছা। কী 
করেই বা খুলব, কী করেই বা ঢুকব, বারোদৃদ্বারী হিহিড়ির লোলার দালানে ! 
১৪ 
কুড়ি কুড়ি লে রি্বাও এনা, 
বাইহীড় বীইহীড় তে গৈঁঠা হালাঞ। 
গাতেকুড়ি দকো মিতীএ কানা, 
নাম দ কারাম ভীরেম* জারগোষেন) ৷ 
মেয়েতে মেরেতে আমরা লব এলে জূটেছি, মাঠে মাঠে ঘটে কুড়তে। সধীয়া বলছে, হা ভাই 
কারাম-ডান* তুই থে আইবুড় হয়ে রইলি। 
১৫ 
ইং ছুরি কুড়ি ইঁ বাস্থক্‌ কোরা! 
ইং কুঁযীরিয়ী 
ইঞ্দ্রং অডং চালা:ক্‌ এট্রাদিলাম ! 
দারেরে আাপাঃক্‌ কাতে 
চান্দোসে: সামাংকাতে । 
চান্দো কয়ে দিনি জুরি) 
আমার দখবয়সী মেয়ে ত আর নেই, আও কুমারী থেকে গেলুম! বেরিয়ে চলে ঘাবই আদি 
অন্য কোনও দেশে! 
( আহ| তা কেন! ) গাছে ঠেল্‌ দিয়ে, চাদের দিকে মুখ ক'রে চাদকে বল্‌, ওগো, আমার জুড়িটি 
জটিয়ে দাও ! 
১৩৬ 
নাতো হু গুরেন্‌ বাব! ইয় শুরেন্‌ 
অক মিতীঞা দেমীই দুড়প। 





১ কারাদ ডাৱেষ। লই পাতানোর মতো “কারাম ডীরেম' পাতানোর রীতি আছে। অগ্রহায়ণ মাসে সাগরের 
বাড়ির সামলে কারাষ গাছে৷ জোড়া ডাল পুতে নাচ হয। এই ছুই ডালে হেষন বিদ্ধেধ নেই, তেমনি ছুই সখীতে যেন কখনও 
বিচ্ছে ন। খাকে, ‘কারাস-ডাম' পাতাৰোর দয় এই কামন। করা হর। 
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নালে রাচারে কাঘরা দারেং 
কারব। গে নিঙ্গাঞ কায়রা গে না-পূঞ, 
কারা গেই মিওা-এ| দেমীই ছুড়ে । 
মাও মরে গেল, বাবাও মরে গেল, কে আর আমাকে বল্বে, মা এসে বোস্‌!- আযানের 
উঠোনের সেই কলাগাছটি] ওঁ কলাগাছই আমাদের মা, এ কলাগাছই আমাদেত বাবা। এ আছ 
বলছে, যা, আদব বোস্‌ ! 


১৭ 
নালে ছটকারে জীনম দারে, 
জাহুম দারেরে পুল-লুমীং। 
নায়ে| ছয় গুবেন বাবা হব ভিদ্দীড়েন 
তক বতন বেন পুলুই-লুমীং। 
আমাদের বাড়ির সামনে কুলগাছ, কুলগাছে পলু পোকা । মাও মারা গেল, বাবাও পড়ল, কে 
আর তোমাদের বর করবে, পলু পোকা! 


১৮ 
হড়মো হপনবাবু লেঃক্‌ লেকা, 
ভানড। হপনবাবু চীমুফ লেকা:, 
চেকাতে বাং বাবুম্‌ বহড়ঃ কান্‌ ? 
নিঞতেমা বাং সীরে চান্দোগে 
বেনাও লিদিং, খিদুমাসি কিন চিলীও কিছদিঞ। 
গাটি তোমার, ডাইটি, ছিল চক্চকে, পিছলে যাবার মতো, কোমরটি ছিল ছিপছিপে চাবুকের 
মতে৷! শরীর এখন অমন শুকিয়ে ঘান্ডে কেন? 


আমার আপন! থেকে তে। নগ্ত, বউ (-ছিছি), চান্দো (বিধাত। ) গড়ে তুলেছিল আমাকে, ছি 
মুনাতে ছুটে ছৃরবস্থা ঘটালে! 


১৯ 
আলে বনহা-দ আঁডিলে সাঙ্গ 
শুড়াঃক্‌ রেগে তালে তুম্‌-দাঃ টামাক্‌। 
জমক্‌লে কইন্া জমক্‌লে হিলীকেমা, 
হুবর আকান গিদরাম দহ কেছা) 
আমরা ভাই ক'জন সংখ্যায় অনেক, বাড়িতে আমাদের মাদল আর ঢোলক আছে। দ্রযকালো 


রকম করে আমরা বাবাই, খুব জমিয়ে হেলে দুলে নাচি। কোলে আছে ধে ছেলে তাকেও নামিয়ে লোককে 
এসে জুটতে হুছ সে নাচে? 
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২° 
পুরু বন্চ দীই পীছিম বন্চ, 
হিলিদে' হিসিদেই হচ্ছ লেদারে 
চুপি চাতম ওটাং এন 
তালে সাকাম কেকড়, এন্‌ 
হিসিনে হিসিদেই হয লেদাবে । 
দিনি, পুবদিক থেকে পশ্চিঘদিক থেকে সে] সে! করে বাতান বইছে-_ তালপাতাগুলো৷ সব ড়, 
ফড়, করছে; মাখার মাথালি, ছাতা সব উড়ে ঘাচ্ছে ; সে! সো করছে হাওয়া) 
২১ 
হেন্দে ছাতাঃ চাতম্‌ দোচ:ট, দীহড়ি 
পানে নিমামদর্ন তকল্ কান! ? 
দাঃক্-ছিলি তাঙমে গাণুহিলি বেল্‌মে 
তায়নম্‌ তেঞ লী-ইয্ঘামা 
ডাঘ়নম্‌ রেদে। হিলিই বোকম কান! । 
কালো কাপড়ের ছাতা মাথা, মোরগের চুড়োর মতে পাগড়ি পরা, যে তোকে পান দিচ্ছিল সে 
কে,রে? 
জল, বউদিদি, তুমি দাও ত, পিড়িটা পাত ত, তারপরে বলছি !_ 
ঈগগির, ও যে তোমার ভাই হতে ঘাচ্ছে, বউদিদি ! 
২২ 
নিন্গাঞ না পুঞ লা তোরে 
তুম্দা:ক্‌ টামাক্‌ সাডে কাঁনদো বাবা-গ 
ওলা আনজোম্‌ আলজোদতে 
ওলা আতেন্‌ আতেল্‌তে 
পোরাইনি সাকাস্‌ লেকাঞ টলমল্‌ আ। 
মা-বাবার গ্রামে লাগড়। আর মাদলের শব্দ হচ্ছে! তাই শুনে শুনে, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিছে 
পদ্বের পাতার সতো। টলমল করছে ( আমার গ্য )! 
২৩ 
ইঞ্্‌-গীঞ আহঞদ চান্দোলেকা 
হিলিঞদ্বাদাদ ইপিল্‌ লেক! 
ইএনঞ আনাম্লেন্‌ সরগুজাবুটীরে 
ইঞা:ক্‌ এ, তুমদ স্থরুজমুনি 1 
বা বাব! আমার চাদের মতো, আমাব বউছিদি আর দাদা যেন ছুটি তারা, আমি বস্মেছিলূম 
স্থরগুদিয়। কুলের দবযে-_ আব আমার নামটি হচ্ছে স্্ঘনণি ! 
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২৪ 
পাডা নাড়ে নাড়েতে কীন্বিডু বাহাঃ 
দেৱঃক্‌ তেগি সীর্রি বের্মাই হান্ছরেন্‌ 
সিট গোছাই তেগি গাতে সাবাসীতি 
গুতুগালাং তেগি গাতে বের্মার রাকাঃপ, | 
নদীর পাড়ে পাড়ে কান্বিড় ছুল॥ গাছে চড়তেই বেল। ডুবে গেল, সই! আঁচলে ফুল 'রতে 
ভরতেই নিশুতি রাত হয়ে এল ! মালা গাধতে গাথতেই আবার দুর উঠল? 
১০৪ 
হেন্দা বীবুগুপি কেড়। 
চেকাতে বাংএদ্‌ রহড় এনা? 
গীই গুলিতে, তিরিছে! নরংতে, 
বানাম তিউইংতেএ রহড় এনা । 
ওগো আমার রাখাল, কি করেই বা এমন শুকিয়ে গেলে তুমি? 
এই, গরু চরিয়ে চরিয়ে, বাশি বাজিয়ে বাদিয়ে, বেহাল। বয়ে বয়ে, কাহিল হয়ে ঘাচ্ছি আর-কি? 
২৬ 
নীই নীই তালারে ডালা নীই তালারে কারাম দারে 
কারাদ বুটারে সিরীম্‌ গোলে 
সিরীম গোলে রে টিরীম চোড়ে 
টিরীম্‌ ঠ্যেড়েদর মোনাঃ 
রাজদ রাপাজদ নিঞরেন লেঙ্গানাপ! 
সাহেব হুবীদ নাপাবারে। 
দামোদর নদীর মাঝখানে, মাঝ দামোদরের মাঝে, চাকলদা গাছ ॥ কারাম গাছের তুলা বেলা 
গাছের শিহ। তার শিবে শিষে নীল রঙের পাখি । তাদের ভাবখানা হচ্ছে, বাজা-বাজড়ারা ত তাদের 
সাপ মা, সাহেব-্থবান্। হ'ল তাদের ভাই-বেরাদার। 
২৭ 
হেন্দাবাবু মীন্দীড়িদ্বী, নাবেনাঃক্‌ বীল্কীবেন্‌ ভোকাকেদা ? 
নীলিএখ:ক্‌ রীন্কীঘ নোড়াঃক্‌রে মেনাংক্-আ! 
পিতল তল তিরিয়া পিটাৰিরে 
ওহে বাপু মাদল-বাজিয়ে, তোমাদের আলন্ম-উচ্ছাল সব গেল কোথায় ? 
আমাদের আনন্দ বাড়িতে রয়ে গেছে, পিভল-বাধানো! বাশিটি পেটারিতে ( ফেলে এসেছি )। 
২৮ 
হাটেম টালাঃক্গ বাটেম চালাঃক্‌ 
সোনা ছাতার গ কিরিঞ্যাঞ মে! 
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হাটি:ঞ চালাঃক্‌ বাবু বাটি. চালাংক্‌ 
লোনা ছাতার বাৰু বীঞ কিরিঞ্যা_ 
নেরাঞ, কিরিঞাম্‌ তীরে ঘুগেঃ ৷ 
হাটে ধাচ্ছ, মা, তুমি পথে বেকচ্ছ, আমার দস্যে একটা সোনার ছাতা কিনে দিও! 
পথেই ত, বাছা, আমি বেরুচ্ছি, হাটেই ত চলেছি ৷ সোনার ছাতা ত কিনুব না, মেছ একটি 
কিনে আনব, সে হবে তোর চিরঘুগের ! 
২৯ 
বালি মা বাঁসতি টোলা! মা প্যে টোল। 
বারেছা গেম্াকিন্‌ রাঁসিকা দ 
রাসিকা ঞ্যালতে অলঙ্কার ঞ্যালতে, 
ছড়ম রেনাংক্‌ গামছা ছামরেনা। 
ভারি বসতিওদালা গ্রাম, তায় তিন তিনটে টোল1। বাজিয়ে দু'জনেই রসিক বটে! মাদল- 
বাজিয়ে (রসিক ) দুটিকে দেখে, তাদের অলঙ্কার আর রগ ভঙ্গ দেখে, গায়ের গামছা আমার আর গায়ে 
থাকছে না! 
৩. 
সেদারদ আইয়ো আর বাবা দকিন মোনা 
দোবাবু কীমিমে, বাজান্‌-ভা্ান্‌ লিঞ, বীহওয়া ষা। 
তেহিংঘে। আইয়ো আর বাবা দকিন 
গুনিয়েন ভীবিয়েন্‌ ধীরতি টুন্ভীং তেকিন বীহহ্ীঞফান্‌ ! 
জন্মাবধি মা আর বাবা বলে বলে পাঠিয়েছে, যা, বাছা, কাজ কর্‌, ধৃমধাম বাজনা বাদিয়ে পালকি 
করে বউ এনে দেব ! (আর কি না ) আদ বাবা আর মা অনেক ভেবে চিন্তে পায়ে হাটিয়ে ( আমার ) বিয়ে 
দিচ্ছে। টো 


৩৯ 
বেনাও রীঞসে কামার বেনাওয়ীঞ্মে 
তিরেনাঃক্‌ লীলঘুঠি কাজরাটি ॥ 
সাজাওয়ীঞমে নায়োগ সাজাওয়ীঞমে 
বীহতুল দীউড়ী সিন্ুর সাড়ি। 
গড়ে দিও, কামার, গড়ে দিও হাতের নীলমূটি কাজললতা । সাজিছে দিস, মা, সাজ্িসে দিল্‌ বউ- 
তোলবার চাডারিতে লি'ছু আব শাড়ি। 
৩২ 
হলা ভিকিন রে মাওোওযছা, তেহেঞ্ভিকিন তেগে 
সানাম্‌ ম্যাণ্ডোওহা সাকাম বহঃড়েলা । 
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নিঞ্হচ মারাং হিলিহোল। তিকিন নাছান্‌ জম্‌ 
রহড়েনা। দেঞ গলয়েনা । 
কাল দুপুরবেলার বিয়ের পাতার মণ্ডপ, আৰকের দুপুর হতেই শুকিয়ে গেছে! আমিও, বড় 
বউদিদি, কাল সেই দুপুরে খেখেছিলুম, শুকিয়ে গেছি না কিমিছে আছি ( বুঝতে পারছি নে )। 
৩৩ 
ইউমিন মারাং নোড়াঃ করে 
'আঅকয় রায়বার লে! রায় বতরলেন 
ছুড়ঃপ আকানৰঞ লুটুগে লুটুগে 
তেঙ্গো আাকানদঞ লিকিদে লিকিদে 
বতঃরঃক্‌ কামদঞ কেটেল্‌ কেটেল্‌ । 
এত বড় ঘরে কে ঘটকালি করেছিল ভদ্ব করে নি তার! বলে থাকলে গা ছম্ছম্‌ করে, 
দাড়ালে গাছের যতো গা কাপতে থাকে, ভয়ে শরীর শিউরে শিউরে চম্‌কে চমকে ওঠে! 
৩৪ 
তোকো বুকুরেন চেঁযড়ে কানাই 
সাঙ্গে সার্জোম সাকাম দারেই ঞ্যামকান্‌। 
তকয় ছাপন কানাই নলঃক্‌ নল: কোড়া, 
সাঙ্গে বৈহাকুড়ি বাহুই ঞ্যামকান্‌ । 
কোন পাহাড়ের পাখি এই কানাই যে অনেক-পাতা-ওয়াল! শালগাছ চায়? কাদের ছেলে হচ্ছেন 
এই কানাইটি ধার লেখাপড়া জানা আছে, ( আর ) যিনি অনেক-বোন-ওষ্বালী বউ চান ?_ 
৩৪৫ 
নীলিঞগে বয়হা নীলিঞ্গে এাতেম্া 
নাড়া সাকাম দ বালিং জমা । 
শুড়লীএ দু-লা তোম্বাতিলিং লহ দা 
দাহে সেদেৱ বেদের বালিঞ জযা: | 
আমরা দুই বোন, আমরা ছুটি জা, শাকপাতা খাই না। গুড় চালি, তারপর তাকে দুধ দিয়ে 
আমর! হনে ভিন্জাই | ছাটাতাটি-করা দই-টই আমর খাই লা! 
৩৬ 
গাতে গাতেলাগ তাহেকানা, 
উকুনি বীয়লাং বলেনা 
গাতে গাতেলাড, বালা-্বা-স্বেন। 
সখীতে সখীতে আমরা ছুটিতে ছিলুম, গহন অন্ধকার বনে ঢুকে কখন হারিছে গিয়েছিলুম, আছ 
আবাহ পবীতে দবীতে আমরা বেয়ান হয়েছি! 
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তন 
দসেদায় দ লিঙ্গেন দ কীষি রেগ্রাঙ গে র'ড়ে' ইঞা 
তিহিঞ দ নিঙ্গীএ০ দ বিদীহিদ্ষি রড়িঞ আগ্রদ্‌। 
আগে মা! আমাকে কাছের কধাই বলেছে, আজ শুধু বিদার্ের কথাই শুনছি! 
৮ 
লড়ক সড়ক তেং চালাঃক্‌ কানা! 
তালা সড়ক রেঞে তেক্গোয়েন! 
নিয়ে করে জীবন মেনামনে খান 
পিতল তল তিরিরো দ্রীবন নরঙলেতাম্‌। 
পথে পথে চলেছি, মাঝ সড়কে এলে দাড়ালুম। এর মাশে পাশে কোথাও থাক যদি তবে তোমার 
পিতল-বাধালো বাশিটি একবাস্ বাজাও ত, জীবন! 
৩৯ 
সিন চান্দো সেও কাতে 
বাহ মান্দার মুলিং যহয়লেদাঃ 
কুঁয়ারি ডোরগেঞ, বাহাঃ লেদাঃ 
হাব রে মন্দরযূলিম্‌ বোহ্বাহাড়েম্‌ ! 
সূর্ধদেবের পূজার দন্তে মন্দারমূলী ফুল পু'তেছিলুম। যতদিন কুদারী ছিলুম মাথাত ফুল গু দেছি। 
চললুম, হায় রে মন্ারমৃলী, এখন হক্ষের ধন হয়ে বইলে 


পেনিসিলিন ও পলিপরিন 
চা 
ভীবাণু-আবিষ্কার 

১৮৫৭ লাল বিআলের ও ইতিহাদে চিরস্বৱনীয় হইয়া থাকিবে । 

তখন সবেমাত্র অপুতীক্ষণ বঙ্গ নিখিত হইঘাছে॥ লুই পাস্বর রসাহলবিব্যা্ আলোচনায় নি 
খাকিতেন, কিন্তু তাহার এক গেছাল ছিল অনুবীক্ষণ ধর সাহাযো চক্ষুত অগোচর পদার্থ নিযীকণ কবা। 
পূর্বে পান্তর লক্ষ্য করিয়াচ্ছিলেন থে চিনি যন গাছিদ্বা উঠে তখন উহা হইতে এৰাই (amv!) 
সুরা নামক বাসারঘনিক হরব্য উদ্ধৃত হয় । কেন এক্জণ হয় ? চিনি কি আপনা হইতে এইন্সলে ভাতিঘা 
ঘায়। তিনি অসুমান করিলেন থে চক্কর অগোচর কত্রাতিষ্্ত্র ভীবপদার্থ এই পবিবভলি আলফন করে। 
অণুবীক্ষণ লইয়া পরীক্ষ। কহিতে করিতে পাস্বস্থ তাহার কল্পিত স্বীবাণুস্তলি নিরীক্ষণ করিলেন ৷ পরীক্ষা 
চলিতে লাগিল। তিনি উহাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষা করিলেন, দেখিলেন চিনির প্রা মিষ্ট পদাথে 
উহার! হুর করিদ। বাড়িতা চলে, কিন্ধু আয় পদার্থে উহ্থারা কাবু হয়া পড়ে । এই বিশ্ব (16021) 
পদার্থকে গীঁখাইঘা তুলিবার এই মৃল্বস্থ-যেদিন অপুবীক্ষণের ভিতর দিয়! তাহার স্বন্থপ প্রকাশ 
কিল, বর্তমান চিকিৎসাবিদ্যার ডিবি সেই দিন স্থাপিত হুইল। পাস্তরের পূর্বেও কেহ কেহ দৃ্টিপ্ 
অগোচর জীবাগুর অস্তিত্বের কথ! বহুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন উহ! কছনাতেই পর্যবসিত ছিল। 
১৮৫৭ সালে সর্বপ্রথম মানব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দাছাহ্যে উহাদের দেখা পাইল । 

কিন্তু এই খৃশ্ত জীবাগুর উৎপত্ি কোথা হইতে 1 উহাদের অস্তিত্ব সদ্বদ্ধে ধাহার! কল্মনা করিত 
আসিতেছিলেন তাহারা ইহাও স্থির কশগি্রাছিলেন যে জড়পদার্থ হইতেই এসকল ভীবাপুর উৎপ্ি, এবং 
আশ্চর্ধেহ বিধ্ধ এই যে ডদানীস্থন বিজ্রানীরাও এ-কথাছ সাথ দিঘা আলিতেছিলেন। পান্তর এখন 
অ্ীবাণুদের উৎপত্তি নম্ত্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে পচবার কারণ, গ্িয়। উঠিবার কারণ, এই হাওয়ার মধ্যেই আছে; কোটী কোটী জীবাণু, 
বাতাসে উড়িয়া বেড়াইডেছে, উপবুক্ত আধারে উপঘূত্র পারিপাশ্থিক অবস্থাছ তাহার! ক্রুত বাড়ি চলে। 
তিনি বলিলেন, জড় হইতে ম্ীবের উৎপত্তি কদাচ হর না, একমাত্র জীব হইতেই ত্বীব জন্মায় । একটি 
পচা জিনিদকে বহক্ষণ উত্তধ করিয়া উহাকে নির্বাজ্িত (38971174৫) করা হইল, উহার গ্রস্ত জীবাণু 
সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল । পাস্তৱ দেবাইলেন যে এপন বাহির হইতে দ্বীবাণূর আগমন সম্পূ্ণকিপে বছ কিলে 
উহাতে আর জীবাণু জন্সিবে ল1। এইবার কখ। উঠিল, মানবদেহে যে ক্ষত হত, জীবস্থ লেশীতে থে পচ, 
ধরে, উহার কারণ কি? পাস্তর ভাহারও উত্তর দিলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, ইহা ও অদৃশ্য 
জীবাণুর ক্রিয়া । 

এইবারু পৃথিবীর বিভিহ দেশে বহু গবেষক মানবের এই অদৃশ্য লক্রর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত 
রহিলেন। কি তাহাদের আকুতি ও গঠন, কোন্‌ ক্ষেত্রে কোন্‌ অনুকুল অবস্থায় তাহারা ফ্রুত বাড়িয়া 
ঢলে, তাহাদের প্রতিষেধক কি, ৰি উপান্ধে তাহাদিগকে ধ্বংস করা হাহ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ধ 


একছন টদল্লাখাক্ষ তীহার অধীনস্থ অন্থচরবর্গকে ডাকিয়া বপিক্াছিলেন, লিঙ্গ ছপেক্ষা শরু- 
গণকে ভালো! করিয়া ঙ্গানি ও, ঘুক্ধগরদের অর্থেক লেইপানেই । ব্যাৰিকে দৃহ করিবাঝ লিনিত্ত যে চিকিংসক 
লিক্রেকে লিয়োছিড করিয়াছেন শাহাব লিকটও এই উক্তি দমান মূলাবান। মানবের সকল শর্ত 
মো প্রবলতম হুইল তাহার এই অদৃশ্য শত, সে থাকে চক্কর অস্্রহালে, বহু অনুলদ্ধানে তাহাকে সুজি 
বাঠির করিতে হছ, তাহার রীতি নীতির পরি5দ্ পাইতে হয়, তাহার ধ্বংগেন উপাধ নির্ধারণ করিতে হুছ। 
আজ বিজ্ঞানী লঞ্চলতার দহিত এই নংগ্রানে ক্রুত অগ্রদর হইতেছেল । 


জীবাণুর আকুতি 

বিজ্ঞানী বিডি! দ্রীবাণুর পন্ধানে ম গ্রদর হইলেন । প্রতি পরেই নব লব বাধা আসিতে লাগিল, 
তিনি তাহাদের লমাধান করিয়া চলিলেন | জীবাণুর বর্মহীন, সেইক্গন্ত অদুহীক্ষণে তাহাদিগকে ধর! 
স্বকাটন। কিন্তু বিজ্ঞানী এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন । রেখা গেল, দীবাদুগণের দধো এক এক শ্রেণীর 
জীবাণু এক এক রকমের বউ গ্রহণ করে। প্রতি শ্রেণীর ছরীবাণুকে তাচার গ্রহণীর রঙে বিত করিলে 
অপুযীক্ষণে তাহাদিগকে স্বস্পষ্টডাবে দেখা বাঘ, চেনা যায় । অবশ্য কতক শ্রেণীয় স্বীবাশু কোনে। রঙই গ্রহণ 
করিতে চায় লা। তাহাদিগের উপর বর্বর চালাইতে হয়, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিতে হয়, 
তখন তাহার! বিশিষ্ট রঙ গ্রহণ করে। 

প্রথনে আমাদের জানিতে কৌতূহল হয়, এই জীবাণুর আকারে কতো বড়ো। মাপরোখ 
হুইল । কিন চক্কর অগোচর যাহার] তাহাদিগকে ইঞ্চি সে্টিমিটার দিয়া তো দাপা চলিবে না। এক নূতন 
মাপকাঠি ব্যবহৃত হইল । এক মিলিষিটারের হাজার ভাগের এক ভাগকে একক ধর! হুইল, 
তাহার নাম দেওয়া হইল মাইক্রন। দেখ। গেল, সাধারণত জ্বীবাণুর ব্যাস এক দুই তিন বা তাহার 
কিছু অধিক মাইক্রন, কাহারও কাহারও ব্যাস একেরও কদ। অনা দিকে ১** বা তাহারও 
বেশি মাইক্রন ব্যাসের জীবাণু দেখ গ্লিঘ্াছে। 

স্্ীবাণুদের আরুতিও বিভিন্ন যোটানুটি তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হায়। বেশির 
ভাগ দ্রীবাপু গোলাকার, একটি ফুটবলের মতে] । তাহারা আবার বিভিন্ন ভাবে অবস্থান করে। কেছ 
এক! এক! থাকি) মান্থষের পেনীর সহিত দৃষ্ধ করে। ইহাদিগকে শুধু ককাই ( ০০০০) ) বলা ইয়। 
নিউমোনিচা, মেনিনজাইটিস, গনোরিয়া প্রভৃতি বা।খির জীবাণু সব সময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে । 
ইহাদিগকে বলা হয ডিপ্রোককাই (৫791০০৩৩।)। আবার আঙ্গুরের থোলোর মতো দল ব্াধিত্বা কতকগুলি 
থাকে, তাহাদিগের নাম থেও্য়া হইস্থাছে স্ট।ফিলককাই (3890১519০০০৩1) এবং মুক্তামালার বুক্তার 
ন্যার কাহারও কাহারও অবন্থিতি ; ইহাদিগের নাম স্টে প্টোককাই ( ॥Lচ৩p0০০০০০৷ )। এই শ্রেণীর 
সকল জীবাপুই গোলাকার । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবাদুগুলি পক সক দণ্ডের ঘতো ॥ ঘস্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের জীবাগুীলি এই 
শ্রেণীর । ইহার। দলবন্ধ হইয়া থাকে । ইহাদিগকে ব্যাসিলি (৮০৩/। ) বলা হয়। এই শ্রেনীর জীবাণু 
সাধারণত বড লইতে চাহে লা। 

তৃতীয় শ্রেণীর জরীবাগুরা। পেঁচাল ধরণের, ইল্‌ক্রুপের প্যাচের মতো! পাক খাইয়া খাইরা খাকে। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] পেনিসিলিন ও পলিপরিন 


ইহাদিগকে স্পাইারিলি (৩0115) বলা হয়। মোটামুটি এই তিনটি শ্রেণী থাকিলেও দু শ্রেণীর মিশ্রিত 
জীবাগুও দেগা বাহ । অনেক সময় জীবাগুদিগঞকে ব$ না করিয়া থে কাচ পণ্ডের উপর রাধিরা, তাহাদিগকে 
পরীক্ষা রা হ্য তাহার তলা হইতে হৃতীত্র আলো ফেলিয়া উহাদিগকে বেশ চেনা ধায়। 

সাবারণত, একটি ভরীবাণু ভাড়িহ। গিয়া ছুইটিতে প্গিপত হয়, এবং এইক্সলে ভাঙিতে ভাডিতে 
সংখ্যা বাড়িস্া চলে। উপযুক্ত পারিপার্থিক অবস্থার এই বৃদ্ধি যে কতো দ্রুত ঘটিতে থাকে ভাহিলে 
চমংকুত হইতে হয়। এমনও হস্ব যে ২৪ ঘণ্টা একটিমাত্র জীবাণু হইতে এক কোটী ২: লক্ষ 
জ্বীবাগু জনপগ্রহণ করে। বিজ্ঞানী অহ্সদ্ধান করিতে লাগিলেন কিসের মধো এই বৃদ্ধি ক্রততর হয় এবং 
কাহার মধ্যেই বা ইহা মন্দীহৃত হুই! আলে, আর কোন্‌ বাদারনিক ড্রবা কোন্‌ জীবাণুকে দ্বংল করে। 

মানবের অদৃশ্য শত্রু তালিকা এখানেই শেষ হইল ন) ৷ যাহাদের কথা বলা হইল তাহাদিগকে 
চোখে দেখ! ধায় না, উহার! অপুবীক্ষণে ধরা পড়ে ॥ কিন্তু ্ষতাশালী অগুবীক্ষণেও দৃক্ঠমান নর এমন 
জীবাদুর কার্কলাপের পরিচদ্র পাওয়া হায় । ইনক্র,যে্রা, বদস্ত প্রভৃতি ব্যাধি এই শ্রেণীর জীবাণু দ্বার) 
ঘটি থাকে । এই শ্রেণীর জীবাপুকে বল! হয় “ভাইস” ( viru )। 

এখানেও শেষ নয় ॥ ৩1৪ দিনের বাসি কুটি, কাট। আলু, ফল প্রন্ভুতিতে ছাতা (471589) পড়িতে 
দেখা ঘাত্স। এই শ্রেণীর কয়েকটি দল নানবদেহে বিশিষ্ট রকম ব্যাধি ঘটার । দেহের চামড়ার 
উপন থে চুগকণা দাদ প্রভৃতি হয় তাহা এই শ্রেণীর জীবাণুর হারাই হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে অন্য 
কয়েকটি দল আছে ঘাহারা মানবের শত্রু তো নয়ই, পরম মিত্র । তাহাদের বিষয় পরে আলোচিত হইবে । 

পূর্বকথিত জীবাণু ও ছত্রক বাতীত আরও কয়েক শ্রেণীর ক্ষত্র জীব আছে। ইহাদের একদল 
বিশিষ্ট রকমের আমাশন্ব রোগ উৎপন্ন করে । অন একদল ম্যালেরিপ্রার কারণ ॥ 

ব্যাধির সহিতি সংগ্রামের অর্থ হইল এই সব যানবশক্র লক্বন্ধে সম্যক জানলা করা, 
তাহাদের বৃদ্ধি বন্ধ করা, তাহাদিগকে ধবংল করা। 


অদৃষ্য শত্রুর সহিত সংগ্রাম 

ব্যাধি ঘটাইতে হইলে ভ্রীবাশুকে সর্বপ্রথম মানবদেহে আগ গাড়িতে হইবে । এবং শুধু 
আস্তানা পাইলেই চলিবে লা, পারিপার্স্বিক ক্ষেত্রও তাহার পক্ষে এমন সুবিধাজনক হও! চাই যেন 
লে তাহাতে হু ছু করিঘা বাড়িঘর বাইতে পাকে। জীবাণুর শক্তি তো তাহার সংখ্যায় । কিন্ত মনে 
রাখিতে হইবে, মানবদেহ গোড়া হইতে হার স্বীকার কবিতা চুপচাপ থাকে না, সেও যুদ্ধের আগ প্রশ্বত। 
বে জীবাণু আগিবে প্রথমত তাহার খুব জোরালো হওয়া চাই, তাহার পর তাহাকে বেশ দল 
ভারি করিল্া আসিতে হইবে, তবেই তাহার জয়ী হইবার সম্ভাবনা । অন্ত দিকে মানবদেহের ত্বক এবং 
দেহাভাস্তরস্থ প্লেস্ববিন্ী ( mucus membratie ) আত্মরক্ষার প্রথম সারিতে এই অডিঘালের বিকুদ্ধে 
দগ্ডারৰান। দভীবাণু যদ্গি বেশি ভ্োরালো। না হয় তবে এই প্রথম বাধাতেই দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হউবে। 
জীবাণু কোন্‌ পথ দিয়া দেহে প্রবেশ করিতেছে সেটাও একটা প্রধান ব্যাপার । ত্বকের উপর না 
আনিরা যদি সোছান্ছদ্ি রক্তের মন্যে প্রবেশ ফিতে পারে তবে তাহার অনিষ্ট করিবার শক্তি খুব বেশি 
হইবে। একট! উদাহরণ লওঘা হাক । ত্বকের স্যাঘান্ত আঁচড়ের দসো যদি স্টে প্টোককস্‌ জীবাণু আসিয়া 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞ্চম বর্ষ 


পৌছাষ তবে সেখানে বড়জোর একটা ফোড়া হুইবে। পক্ষাস্বরে স্টে প্টোকক্‌স্‌ একেবারে সোজাসুজি 
মি রক্তলোতের মধো পৌছতে পাতে তবে সোঁপ্টলিমিরা নামক বারাস্তযক রোগ জন্মায় । প্রসবের 
পণ অনেক রষটকে এই রোগে আক্রান্ত হইনা সবত্যামূণে পতিত হইতে দেখা গিরাছে। 

ষে ভীবাণু মানবদেহে আলিম্বা জাকিয়া বলে লে বিভিন্ন উপান্ধে দেহকে আক্রমশ করে। 
দেহতস্ত (55॥০)-কে, ন্রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে, আবার এমন সব বিষ প্রস্তুত করে ধাহা দেহতন্ধ প্রন 
কৰিতে থাকে। 

অন্তদিকে মানবধ্েহও বেশ সভ্রাগ আছে। বাহির হইতে জীবাপু বেই দেহ্‌মধো প্রবেশ 
করিল অমনি রক্তের লক্ষ লক্ষ স্বেতকণিকা তাহাদের দিকে ছুটিগা আসিল-_দুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
একটি আক্রান্ব তন্তু অণুবীক্ষণে লক্ষ্য করিলে এই যুদ্ধের পদ্ধতি ডালো| করিম্বা অবলোকন কর! যায়। 
স্বেতকণিকা জীবাপুর নিকট চুটিঘা আসিল, উহাকে গ্রাস করিল, ধ্বংস করিল। আর একট! মজার 
ব্যাপার আছে। জীবাণু ফে-বিহ তৈত্বারি করিল রক্রমধ্যে তাহার প্রতিষেধক বিষ স্বষ্ট হইতে থাকিল: 
কথক ঠাকুরের মুখে শোনা পিদ্বাছিল, রাবণ হেই অগ্নিবাণ ছু ড়িলেন অমলি নামচজ্ বরুণ বাণ ছাড়িয়া 
বগি নির্বালিত করিলেন । এখানকার যুদ্ধও সেইরূপ । 

এছুন্ঠের আর একটা বিশেষত্ব আছে, এখানে সন্ধি বলিয়া কিছুই নাই । একপক্ষের সম্পূর্ণ 
পৱাজয়ের পর ঘুন্ধের অবসান, হয় জীবাণু মবিবে না হচ্ছ দার মরিবে_এ তিগ্ন শেষ লাই, রফার কথা 
কিছুই লাই। এ ুদ্ধে বিজ্ঞানই পার্খসারখি হইয়া মানবকে দৃদ্ক্ষরের উপায় নির্দেশ করিতেছেন; লক্রুক্ষ 
নিস্তেঙ্গ করিবার, মারি ফ্েলিবার পন্থা তিনি আবিষ্কার করি চলিস্থাছেন। 

কিন্ত প্রশ্ন এই, বিজ্ঞানীর জাবিতাবের হহ পূর্ব হইতে তো মানব পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস 
কৰিগা আসিতেছে । চারিদিকে তো অসংখ্য জীবাপু কিলবিল করিতেছে । ইহার মধ্যে কিন্ত তাহার 
পক্ষে প্রাণধ্যরণ করা স্তব হুইয়াছে। এখানে একটা বড়ো ব্যাপার আছে। সাধারণত প্রতি মানবের 
জীবাণু প্রতিরোধ করিবার একট! সহজাত শক্তি থাকে । স্বস্থ সবল অবস্থা সে অধিকাংশ জীবালুর 
আক্রমণ বার্থ করি! দেঘ। তবে উপযুক্ত খান্ডের অভাবে, মাদক অ্রব্য সেবনে, রৌত্রে খুরিয়া, অলে 
ভিনসিযা, অত্যধিক পরিশ্রম করিত বখন তাহার দেহ হূর্ধল হুইয়া আলে তখন তাহার এই বোধশক্তি 
ভাল পায়; তখন আীবাশুর। তাহার দেহৃমধ্যে আকিদা বসে, তাহামের আক্রমণ চালাইতে হুবিধ। পায়। 
তাহা ছাড়া সকলের মখো সফল জীবাশুর সবল প্রতিরোধ-শক্তি খাকে না) 

বিজ্ঞানী বাছির হইতে মানবকে এই রোধশক্তি দিবার বিবিধ বাবস্থা করিতে লাগিলেন। সিরম 
(5০70ঘ7 ), ভ্যাকলিন (০০709 ) আবিষ্কৃত হইল । রকেন মধ্যে নিদিষ্ট রোগের সিরম ব] ভ্যাকৃলিন 
প্রবেশ করাইছা দেও্বা হইল। সিরম বাহ্য হইতে প্রতিবোধক বন্ধ লইয়া! আদিল, ভাক্লিন রক্তের 
মধ্যে প্রতিরোধক অ্রবা প্রস্তুত করিল এবং বাহিত হইতে ধখন জীবাণুর আক্রষণ আসিল উবার বাধা দিল । 
অইকূপে ভি ভিন্ন সিরনের দ্বারা ভিপ তিরিঘ্) ধহষ্টংকায় প্রভূতি বোগের আক্রমণ সে ব্যাহত করিল, এবং 
নিদিষ্ট ভ্যাকসিন দিয়া বসম্ত কলেরা প্রভৃতি আক্রমণ রোধ করিল । এই ব্যবস্থায় আর এক হুবিধা 
হইল এই সিরম বা ভ্যাকলিনের শ্ব নেহমযো যে প্রতিরোধক বস্তু আসিল উহা দেহমধ্যে বহুদিন সক্রিয় 
বহি! গেল এবং ততদিন ও রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার লত্তাবন! কৰিয়া গেল ) 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] পেনিনিলিন ও পলিপরিন 


পেনিসিলিন আবিষ্কার 

ঢিল দির চিল ভান্তার ব্যবস্থা আছে) ঘুদ্ধকালে রানীতিজেরা) তো। এই লীতিই অবলম্বন করিম 
খাকেন। খরা! বাক নিউমোনিয়া রোগ । এক রকম হিশিই ভীবাণু হুইল এই বোগের উৎপাদক | আচ্ছা, 
হরেক রকম ভীবাশুর মধো জস্থদন্ধান কর থাক, কে এই নিউমোনিরা ভীবাশুর শত্রু আছে, হদি শানে তবে 
তাহাকেই লাশাইছ। দেওয়া যাইবে নিউমোনিয়া ভীবাশুর বশকার্ধে। বাদ্রলীতিক্ষেত্ঞে এই উশান্ধ দবলগ্বনে 
আমরা সফলকাম হইস্থাডি, এখানে লাহিঝ না? কাঠে কাঠে লাগিয়া হাক, আনরা ছক্সা কেশি__্বন্ত দূরে 
গাড়াইরা নয, কারণ আমাদের দেহই হইল এই বৃদ্ধক্ষেত্র । 

ফে-লকল স্টাফিলোককৃল্‌ মানবদেহে চর্মরোগ ও ফোড়া প্রভৃতি উৎপাদন কলে তাহাদের সম্বন্ধে 
সেন্টমমেরি ছালশাতালে ফ্লেমিং অহুলদ্ধান করিডেছিলেন। একট! ফোড়া হইতে ক্ছু পু'গ লটমা ফ্লেনিং 
একট। কাচের পাত্রের উপর রাখিদ্বা দিলেন। জ্বীবাপুনের পুরীর প্রস্থ 'আগার' নামক ছবির উপর উহা 
বিস্তৃত বহিল। জীবাহুযা সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল এক এক স্থানে কিরূপে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন 
করে ফ্রেমিং মাঝে মাকে তাহ। লক্ষ্য করিতেছিলেন) পাত্রে নান। স্থানে ছীবাপূর। দলবদ্ধ হইতেছে, কিন্ত 
তিনি দেখিলেন একটা স্বালে একটা সবুদ্ধ বর্ণের ছাতা পড়িঘাছে ৷ নিশ্চয়ই ওঁ স্বানতা ততে; পতি্াত 
ছিল না, সাধারপত এই স্বপই ছলে হইবার কথা। বিদ্ধ ফ্রেমিং উহাকে ফেলিয়া না দিয়া দূ সহ্বাইয়। 
বাঘিলেন, ভবিস্ততে লক্ষা করিবেন উহাতে জার বি ঘটে । এইখানে রহিল ভবিশ্ংক্গালের চিকিংলা- 
জগতের এক যুগান্তরকাযী আবিষ্কার । কেবলমাত্র কৌতৃহলের বশবর্তী হইয়া! ক্রেসি: উহাকে রাখিণা 
দিলেন, কিন্তু এই কৌতূহলই ভৰিশ্বতে তাহাকে পুরস্কৃত করিল। 

ফ্লেমিং দেখিলেন বে, বে-স্থানে & দবুত্র বর্ণের ছাতা পড়িৱাছে তাহার চাক্ধারের ঢীবাু্লি 
পাত্রের অন স্থানের জীবাণু মতো সবল ও সতেঙ্গ নাই । ননে হুল, যেন ছকে এ স্থান ্বীবাণু 
ভাঙিতেছে, গলাইতেছে। ফ্লেমিং চিস্া করিতে লাগিলেন। তবে কি এ ছক বা ছক হটতে উৎপত্র 
কোনো বন্ধ যে জীবাপু উহার সংস্পর্শে মাদিতেছে তাহাকে ধ্বংস কৰিদ্বা চলিশ্াছে। তাহা বদ্ধি হু তবে শুপু 
কি ‘আগার'পূর্ণ এ লাত্রেই এইরূপ হঈবে, মন্থত্তদেহে কি এন্ধপ ঘটিবে না? ফ্লেমিং-এর নিট হেল ইহা 
স্বপ্ন! তিনি এক নৃতন মালে! লাইলেন। অস্বলদ্ধানের পন অহ্দন্ধান চলিতে লাগিল। স্টাফিলক্মকলের 
পরিবর্তে এক এক করিয়। অন্ত শ্রেষ্টর জীবাশু জানা হইতে লাগিল..কেহ স্ট্যাফিলওকলের =তে। সপ্পূর্ণন্থাপে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, কাহারে। কাহারো বৃদ্ধি মন্বীকৃত হইর! আসিল, আবার অন্র দল পূর্বের মতো স্বস্থ ও সবল 
রহিল, তাহাদের কিছুই হইল লা। অতএব, দেখা গেল, এই চত্রক লকল শ্রীবাহুর শড় নব, শুধু একদল 
আবাশুকে উহা ধৰংল৷ করে। কিন্তু একশ্রেণীর শত্রুকে ও ধরি ইহা বিনাশ করিতে পারে তবে তো ইহা 
মানবের এক অচিন্তানীয পরম মিত্র । 

এইবার ছত্রক হইতে বিশুদ্ধ আকারে উহা পাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই কারে 
ফেদিং-এর সহিত্ত বিশিষ্ট রাসায়নিকেয়াও চোগষান করিলেন। কিছুদিন পরীক্ষা চলিতে লাগিল হিস্ক 
তখনও সপ্ূর্ণ বিশ্তন্ধ আকারে উচ পাওয়া গেল না; বে শ্রেণীর ছক লইয়া ফ্রেমিং পরীক্ষা 
ষারিত্েছিলেল তাহা শেনিলিলিয়ষ নোটেটম ( Penicillium notatam ) ছাতীত | ক্রেমিং উহা 
হইতে লন্ধ এ পদার্থের নাম ছিলেন 'পেনিলিলিন* ( penicillin )) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পক্ষম বর্ষ 


১৯২৮ সালে সেণ্ট নেরি হাসপাতালে এই থে যুগ্রান্তরকারী আবিক্তিয়৷ সংসাধিত হইল 
ঘটনাচক্রে তাহা আর বেশি দূর অগ্রলর হইল না। ইহা লইঘ্বা লোকের বেশি' মাখ! না ঘামাইবার 
ফারণ হইল, সেই সমগ্র জামালিতে 'প্রশ্টোনিল' নামক এক নূতন উতধ 'াবিক্কত হইয়াছে 
এবং এই প্রশ্টোসিলের কার্যকরী শক্তি দেখিয়া পৃথিবীর চিকিংলকগণ স্তপ্তিত হুইরা গিয়াছেন। এই 
প্রন্টোসিল একটি অদ্রৈব রাসায়নিক জবা এবং পশমী কাপড় রড করিবার জগ্ত থে এনিলিন জাতীয় ও 
ব্যবহার করা হইত তাহা হইতে উহা লন্ত। দেখা গেল এই উতধের ককাই | 09৩61 )-ডাতীয জীবাণু, 
ধ্বংস করিবার ক্ষমতা অ্গামান্ত । আরো সুবিধার কথা এই বে, ইহা একটি পাংযৌগিক উবধ, কয়েকটি 
রাসায়নিক অ্রবোর সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত করা ঘার, তদন্ত ঢামেও খুব সস্তা । ভ্বার্সানির এই আবিষ্কারের 
পর ইংলও্ডের রদাঘনবিদ্গণ এ বিষদ্বে ষল:লংবোগ করিলেন এবং নীজ্রই তাহাদের চেষ্টায় ‘সলফন্যমাইড' 
( Sulphonamide ) নামে এই শ্রেণীর বহু রকমের কার্যকারী শুহধ বাছায় ছাইয়া গেল। এই কারণে 
পেনিসিলিনের কথা লোকে তুলি গেল, উহা পাওয়া এত শ্রমদাধ্য এবং উহার দাম এত বেশি। 
একেবারে-ই তুলিয়া! যাইত যদি না নবাবিষ্কৃত ও উৎধগুলির কিছু কিছু অনিষ্টকর ক্রিগ্রা দেখা) দিত । যাহা) 
হোক দশ বংদর পরে বিজ্ঞানীর! আবার পেনিলিলিন সম্বন্ধে সঞ্জাগ হুইলেন। এখন ক্রেমিংএর সহিত 
অন্ত বিজ্ঞানীরাও যুক্ত রহিলেন। এইব্যর সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আকারে পেনিসিলিন মিলিল। এ অবধি তে 
একভ্্প চলিল, কিছ্তু বৃহৎ পরিমাণে কিরুপে ইহা পাওষা ধায়। পেনসিলিন ছত্রক অস্মাইতে হইবে 
এবং বহু ক্ঠসাধা প্রক্রিয়ায় উহা হইতে পেনিসিলিন বাহির করিতে হইবে । 

১৯৪* সালে পেনিদিলিনের ক্রিয়াকলাপ দেখাইবার জন্তু ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীর! আমেরিকান আহুত 
হুইলেন। এইবায় আমেরিকার বিদ্ঞানীর! এ কাজে হাত দিলেন--মার আমেরিকার তো বিরাট অর্থবল, 
লোকবল । ইহার ভক্ত বড়ো, বড়ো কারধান। স্থাপিত হইল, প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্বত হইতে 
লাগিল। কিন্তু পেনিলিলিনের দান খুব বেশিই রহিয়া গেল। হিলাবে দেখা গেল এক পাউণ্ড 
পেনিশিলিন প্রন্তত করিতে প্রায় « লক্ষ টাকা খরচ পড়ে । তবে স্ববিধার কথ! এই, একটি রোগ সারাইতে 
খুব অল্প পরিমাণ পেনিদিলিনে কাজ হয় । একটা উদাহরণ লয়| বাক। «** গ্যালন জলে মাত্র 
এক ফোটা খাটি পেনিসিলিন দিলে সেই জলের অল্প একটু পরিমাণ ক্ষতিকর জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করে। 


-পেনিসিলিলের ক্রিয়া 

পাত্রের উপর যন পেনিসিপিনের জীবাণুরোধকাত্রী ক্রমতা প্রধম লক্ষিত হয তখন এই কথাটা 
উঠে বে মানবদেহে প্রবেশ করি! উহ! মানবের দেহতস্কণ্ ধ্বংস করিবে কি না| দেখা গেল করেনা। 
আরও দেখা গেল, পেনিসিলিন একেবারে খ।টি না হইলেও উহার লহিত যে সব পদার্থ মিশিরা থাকে 
তাহারাও দেহের পক্ষে অনিষ্টকর নম । 

দেহনসশবো পেনিলিলিনের কি হছ, এক্পই খাকে লা ডাভিঘা গিট! অন্ত পদার্থে পতিত হয়? 
ছেখা গেল, ইহা অবিকৃত অবস্থার থাকিয়। সূত্রের মধ্য ছিছা দেহ হইতে বাহির হইদ্বা যার। 

আর একটা ব্যাপার লক্ষিত হইল। পেলিলিলিন সোল্াশ্রছি ভীবাগুকে মারিয়া ফেলে লা, 
প্লে কাছ শেব অবধি রক্কের স্বেতকনিকার উপর রহিষ্ঞা গেল। শ্বেতক্ণিকার! পারিয্া উঠিতেছিল না, 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] পেনিসিলিন ও পলিপরিন 


কারণ দরীবাণুরা ক্রু বাড়িয়া গিয়া দলে খুব ভারি হুইতেছ্বিগ। এবন পেনিসিলিন ও শ্বেতুকণিকা বন্ধ 
ভাবে মিলিত হুইল ।. পেনিসিলিন ঘীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ করিল, উহাৰিগকে নিস্বেত্ করিল, তখন 
শ্বেতকনিকার! দহজ্রেই উহাদিগকে ধ্বংস করিল । 
পেনিদিলিন মুখ দিয়া খাওয়া চলিবে না। পাকন্বসীর অর উহাকে ধ্বংস করিবে। দেহের 
উপরকার ক্ষতে লোক্সাহুঞি লাগাইলে উহা আাশ্চত্নক ফল দেয়) যুদ্ধে মাহত বহুণৈপ্ত এইকশ পেনিলিলিন 
প্রথ্থোগে একেবারে লারা গিন্াছে, পেনিলিলিন আবিষ্কৃত না হইলে তাহার। চিরদিনের মতো গদ্গু খত 
হইঘ। থাকিত। নেহে কোনো স্থানে গযাংপ্লিন হইলে এ অংশকে বাদ রেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় 
“জান! ছিল না। পেলিপিপিন গ্যাংগ্লিনের গলায় আশ্চধরকম রোগ করিল। "মার ইন্পেক্দন নিয়া 
মেনিন্ঙ্গাইটিপ নিউযোনিগা গনোরিয়া যোগে তো বিশ্বদ্রকর ফল পায়া গেল। 
দেখা গেল, অপরিষ্কৃত পেনিলিলি্দ নোটেটৰও ত্বকের উপবকার ক্ষত সারায় । উহার উদ্ধব- 
কাহিনী মার একবার স্বরণ করা ঘাক। পাত্রে আগার রাখা হইছাছিল, উহাতে সনুঙ্গ ছাতা ধবিল, উহাই 
তো পেনিলিলিয়ম নোটেটম । তবে তো ইহার প্রস্তুত প্রণালী খুবই লগ । প্রতি চিকিৎপকই তো 
ভাহার ভাক্ারখানাথ অতি সহজে পেনিসিলিম নোটেটম প্রস্তুত কহিতে পারেন, আর কিছু না হোক 
নিজের রুণীনের বাবছারেহ জন্ত। নিশ্চই পারেন, এবং অন্ত দেশের অনেক চিকিৎসক এইক্সপ 
করিতেছেনও। বেশি কিছু নর, একটি ক্লান্তকে নির্বাজিত (১8০0111250) করিয়া তাহার ডিতর কিছু 
আগার বা মাংসের সুপ রাখিয়া দেওয়া হইল। করেকদিন পরে দেখা যাইবে পানিকট। স্থান সুত্র হইয়া 
গিদ্বাছে। এখানেই তো পেনিলিলিয়ম নোটেটম জন্মিল। এ রকনই থাকুক । ফোড়া, কাটা দেহ, 
পোড়া ঘ! লইন়্া রুগী আলিল। ব্যদ্‌, ছিলটার কাগজ দিয়া ফ্রান্কের তরল থাগ্ত ডবা হইতে সবুঙ্ 
ছত্রক পৃথক করা হুইল। এইবার ছলের সহিত মিশাইরা উহ! ক্ষত স্থানে প্রয়োগ ফর। ঘাইতে পারে। 
কিন্তু খুব সাবধান, এই অপবিক্ৃত ত্রবা ইন্জ্রেক্‌সনে দেহের রক্তের মধ্যে কদাচ দেওয়া! চলিবে লা । 
পেনিলিলিলের গুণগানে আমরা দুর হইলাম । কিন্ক এই মানববন্ধুর দোষক্রটির কথা তুলিলে 
আমাদিগকে ঠকফিতে হইবে ॥ ইহা মুখ দিগ্বা খাওয়ান চলে না, পাকস্থলীর পাচকরস ইহাকে নষ্ট করে, 
ইন্ছ্বেক্সনে দেহের ববক্তের মধ্যে ইহাকে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। কিন্তু ৩9 ঘণ্ট। অস্থর টন্ডেক্দন এক 
কষ্টকর ব্যাপার । কাজের দিক দিদ্বাও মস্থবিধা আছে । গরমে ইহা নষ্ট হয়, স্থতরাং খুব ঠাণ্ডায়, 
রেক্রিজিরেটারের মশো, ইহাকে রাখিতে হয, অতএব স্বূ্র পলীবালীর নিকট ইহা অলধিগষণ । শঅবগ্ত সম্প্রতি 
বানা গিয়াছে যে, (৫7538011070) আকারে উহা! পাওয়া গিগ্ধাছে। তাহাতে এ-সকল অহ্যিধা দূত হইতে 
চলিল। কিন্তু ইহার বড়ো অন্তরার হুইল ইহার মূলা ৷ তাহা ছাড়া, ইহা কি ঝি পাৱে দেখা গেল, কিন্তু কি 
কি পারে না ভাহাও মনে রাখিতে হুইবে । টাইন্কয়ে্, যন্দ! প্রভৃতি রোগের দীবাগুর উপর ইহার কোনো 
ক্রি নাই । 


পলিপরিন 


ছত্রক বহু প্রকারের আছে। এক রকম হুইল শেনিসিলিহষ নোটেটছ ; ইহা হইতে পেনিলিলিন 
পাওয়া গেল। অন্ত ছত্ৰক হইতেও পেনিসিলিন জাতীয় জীবাগুরোবকারী পদার্থ পাওয়। ঘায় কিনা লে সম্বন্ধে 


৬১ ! 


১২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ধ 


অহুসন্ধান চলিল। পেনিপিপিতম নোটেটমের এক ছুড়িবার হইল পেলিলিলিঘম ক্লাডিফৱম (০1051101176) ; 
উহা হইতে ক্লাডিকহমিন (৩18৮76০0810) বাহির করা হইল । পেনিসিলিপ্রব সাই নস (61৮05700) হইতে 
সাই উরনিন (০৮১i) পাওহা গেল । দেখা গেল, ইহারাও পেনিলিলিনের গা দীবাণুপ্বংসকারী ৷ কিন্তু 
সর্বনাশ, মানবদেহে প্রবেশ করিয়া উহার! বে দেহের তস্কও ধ্বংস করে। উহারা মানবের কাছে আলিল 
লা। ডুবে (১০০০২) এবং ওয়াকদ্‌ঘ্যান (খ৪০৭n) মাটিতে বর্ধিত ছত্রক হইতে গ্রযামিলিভিন 
gramicidin) এবং স্টে.স্টোনাইসিন (5677100507১) নামক ছীবাপুলাশকায়ী ধস আবিষ্কার 
করিলেন। এই স্টে প্টোমযইসিন টাইফছেড ঘন্মাবোগের প্রকট উধ বলিয়া বিঘোধিত হইয়াছে। 

আমাদের বাংলাদেশেও একটি সাফলোর কাহিনী আছে। অধ্যাপক সহায়রাম বন্থ কারমাইকেল' 
মেডিক্যাল কলেছে ছৱক সম্বন্ধে বহুদিন যাবং নানা গবেধনা করিশ্বা আসিতেছিলেন। বিশেষভাবে 
পলিস্টিউস শ্যান্ইলিছল (115380103 321784109৩৭ ) লাসক ছয্রক তাহার মালোচনার বিহ 
ছিল। পেনিপিবিন আবিষ্কারের পত্র ১৯৪৪ সাল হইতে, তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন পেনিলিলিনের 
গুনযুজ পদার্থ এ ছত্রক হইতে মিলে কিনা। পচা কাঠ ও বাশ হইতে তিনি এই ছত্রক সংগ্রহ 
ঝরিলেন। ইহার রং টক্টকে লাল। অনেক পরীক্ষার পর তিনি উহ! হইতে পেনিপিলিনের প্যায়ই 
জবা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার নাম ছিলেন পলিপরিন (7০1579617)॥ দেখা গেল পলিপরিনের 
জীবাগুরোধশক্তি খুবই প্রধল-পেলিপিলিনেরও অনেকগুণ বেশি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আকারে এ 
জব্য পাওয়া স্তব হুইল লা। এদেশে এমন কোনো উচ্চশ্রেষীর বলায়নাগার নাই যেখানে বিচিন্ 
বালাঘনিক প্রক্রিঘ্বা। অবলঙ্কনে উহাকে ববিমিশ্ররূপে পাওয়া যার । বাহ। হউক, এই বিশুদ্ধ দ্রবা লইয়া 
পরীক্ষা চলিল॥ দেখা গেল, ইহার উপর পাকস্থলীর রস, পেপ.পিন বা হাইড্রোক্লোযিক আযালিডের কোনো 
ক্রিয়া নাই । পেনিদিলিনের উপর ক্রিশ্বা থাকায় পেনিসিলিন খাওয়া চলে না। হুতরাং পেনিসিলিন 
ব্যবহারে যে এফ মহা অস্থবিধা ছিল এখানে তাহা আর রহিল না, ফৌড়াছু ড়িট! চলিয়া গেল। তাহার 
পর, পেনিলিলিনকে সব বম্ব রেক্রিদিরেটারের মধ্যে খুব ঠাণ্ডায় রাখিতে হু, পলিপরিন সম্বন্ধে এসব কিছু 
করিতে হয না) দেখা গিয়াছে ১২০.৫ উগ্ততা্গও উহার শক্তি অটুট থাকে । এইবার ইহার কার্য! 
পেনিপিলিন মোটানূটি ভাবে কক্স্‌ জাতীয় জীবাণুর উপর সক্রি্ব। কিন্তু পলিপরিনের এই শ্রেণীর 
কতক জীবাপুর উপর ক্রিথা তো আছেই, তঙ্থাতীত স্টে.প্টোককস জাতীয় জীবাণু, টাইফয়েড, কোলাই, 
কলেরা প্রভৃতি জীবাখুর আক্রমণকে ইহা রোধ করে। 

এ সম্বন্ধে এখনও অনেক পরীক্ষা চাই এবং তঙ্গন্ত প্রচুর পরিমাণে উহাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, 
তবেই ইহা! চিকিৎসা-আরগতে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করি মানবের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে। 
অধ্যাপক বন্ধুর পরীক্ষাগারে প্রত্যহ হেটুকু পরিমাণ পলিপবিন প্রস্তুত হইতেছে তাহা ১*1১২টি রুগীর পক্ষেও 
যথেষ্ট নদ্ঘ॥ এদেশের বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলি নিলিত হইছ্াও পৃথিবীবাসীর চাহিদা যোগান দিতে পারিবে 
না। এব্যাপারে পেনিসিলিন প্রস্তুতের কথা মনে রাখিতে হইবে । ইংলণ্ডের সহিত হখন আমেরিকা 
যোগ দিল এবং বুদ্ধের চাহিদা চলিয়া গেল শুধু তখনই ইহ! সাধারণের নিকট পৌছিল। পলিপরিল 
প্রস্তুত ব্যাপারে সেইরূপ কোনো ব্যবস্থার প্রন্থোজন হইবে! বিজ্ঞান কোনোদিন স্থান ও কালের গণ্তীর 
মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না। 


প্রমথ চৌধুরী 
উপ্রমথনাথ বিশ্ট 

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সততে পুরাতন ও নবীন বাঙালী লাইিতিকদের মধ্যেকার হোগন্থয়টি 
ছির হইয়। গেল। নিছক বঙ্ছসের কৌনীদ্ের কথা ছাড়িয়া নিলেও ডাবস্থতে তিনি নবীন ও প্রবীপগনচক 
যুক্ত করিয়া বাখিগাছিলেন।, গ্রবীনতর আজিও খাহারা। জীবিত আছেন তাহাদের সাহিতান্বীবন শে হট 
গিথাছে বল! ধ্যইতে পারে চৌধুরী নহাশছ্ের কলন শেষ পর্মম্থব সচল ছিল। কিন্ত বর্তমান ক্ষেত্রে 
বঘুঃকৌলীন্তের কথা তুলিব না। ঘে-ডাবন্ত্রটি বাংলা সাতিতেচর দুই পুরুষের লেখকগণকে সংঘূক্ত করিয়।- 
ছিল তাহার গ্রন্থি পড়িয়াছিল প্রদ চৌধুরীর জীবনে 

পুরাতন ও লবীন বাঙালী লেখকদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, নবীনদের কলস ক্রমশ অপিক 
মাত্রায় বৃদ্ধির বাহন হইত! উঠিডেছে। সকলেই যে প্রথর মননশীল লেপক এমন কথা বলি না, কিন্ত 
হাওঘাটা বুদ্ধি । বাংলাপাহিতোর গাঙে মাছ যে-হাওয়া নিযাছে সেটা বহিতেছে বুদ্ধির তীর হইতে । 
লেই বাতাসে ছোট বড় মান্কাযি কত বকমে!র কত নৌকাই না নোওস্ খুলিত্বা পাল তুলিছা দিদ্গাছে । কাক 
নৌকা ধীয়ে চলিতেছে, কতক জোরে ; কতক চলিতেছে লক্ষ্যের বিপরীতে, আবার বানচালের সংখ্যা 
আল নয। পুরাতন বঙ্গলাহিতোন্ত হওয়াটা ছিল ভাবাবেগের উপকূল হইতে ছুটিস্া-আলা ৷ নবীন হাওযাকে 
যদি বলি বুদ্ধিপ্রশ্থত, প্রবীণ কালের হওয়াকে বলা যায় বোধপ্রহ্ত । অবশ্য, এট ছুই কালকে হচ্ছ 
করিথ। সর্বকালপতি রবীন্ছনাথ আছেন । কিন্ত, রবীন্দ্রনাথকে প্রদঙ্গক্রমে ও 'আালিঘা ফেলিলে তাহ্বাকে 
লইয্াই আলোচনা করিতে হয়। 

প্রবীণ সাহিতে।র আরও একটি স্তব্ধ ছিল। সেখানে হখন বুদ্ধির হাহয়। বহিত তখন ক্ষেত্র 
বিশেষে বহিত, অস্ত ক্ষেত্রে আঅলদিকার প্রবেশ সে কদাচিং করিত । যেমন বল! হাটতে পারে বন্ধিম 
চন্ডের উপস্থাসে আব প্রবন্ধাবলীতে ও রুষ্ণচর্মিত্রে হাওয়া এক নয়। তাহার উপন্লাস বোপপ্রদুত, আর 
শেষোক্ত গ্ন্থগুলি বুদ্ধিপ্রহ্থত। কিন্তু, সাধারণ লক্ষণ হিলাবে নবীন দাহিত্যকে মোটের উপরে বুষ্ছিপ্রচ্ছত 
বলা ঘাইতে পারে। আধুনিক উপপ্তাপ ও গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক, এমন-কি কবিতা, বিশেষত: গম্ভক বিভ', 
লঘহাই বুদ্ধির ভূমি হইতে উদ্ঠূত । বরঞ্চ, ধাহাদের রচনা এই রদের কিছু কন্তি, বর্তমান দাহিহি]ক 
লমাজে তাহার! মকুলীন | ইহা ডালো কি মন্দ দে আলোচন! নিরর্থক । ইহাই যুগধর্ম, এবং খুব 
সম্ভব, জগতের যুগধর্ম। এবং বুগধর্মের প্রভাবে এ পরিবতন বাংলাদাহিত্যেও অবস্থস্থাবী হইয়। 
উঠিতেছিল__ প্রমথ চৌধুরীর কলম এবং তং-সম্পাদ্িত সবুদ্থপত্রের প্রকাশ তাহাতে বিশেষ সাহাঘা 
কহিঘাছে। সবুঞ্জপত্র নবীন ও প্রবীণ বাংলাসাহিত্যের লংযোগলীমা, যেমন বঙ্গদর্শন ছিল আর-এক 
যুগলদ্ধির সমর । 

প্রমথ চৌধুরীর প্রধান কীতি সৰুজ্ঞপত্র-সম্পাদন] । ঘূগধর্দের সমস্ত বিক্ষিপ্ত রশ্বিকে আপন 
প্রতিভার খারা সংহত করিনা সবুগ্ধপত্রের মাধামে বাংলালাহিত্যের পুরাতন ইদ্ধনে তিনি নূতন 

১ 


১৩০ বশ্বভারতা পাত্রক! [ পঞ্চম বষ 


অপ্রিসংঘোগ করিছাছিলেল। এই কাছে ববীন্দুলাথকে তিনি সহাত্বকূপে পাইস্বাছিলেন। এই নূতন 
বঙ্তবেদীহলে নবীন সাহিতিকগণ আশিছা। সমবেত হুইলেন, এই নৃতন বহ্ছির শিধাতেই তাহারা 
দীপ গ্রলিত করিনা লইলেন। এত বড় যুগলক্ষণাক্রাস্ত ব্যাপার ঘটালো সানান্র প্রতিভার লক্ষণ নয । 
ইহা যে তাহাত পক্ষে সম্ভব ইইঝাছিল তহোর প্রান কারণ, প্রমধ চৌধুরী ছিলেন স্বচ্যবতঃ বৃদ্ধিত 
লেখক । বাংলাৰ নব্যনতাহশ্রষ্টাদের তিনি আধুনিকতম সাহিতি]ক বংশধর । 

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের গদা-পদা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং কবিতা, সমস্ত রচনাই প্রদানতঃ বুদ্ধিবৃত্তি- 
সমুষ্ৃত। অন্মান্ত বাঙালী গল্লেকদের সঙ্গে এইখানেই তাহার বিশিষ্ট প্রচেই। এই কারণে 
তাহার গল্পগুলি অনেকট। প্রবস্তাত্মক হইছা উঠিয়াছে। ইহাই তাহার গৃল্রের টেকলিক। তাহার 
কলমে প্রবন্ধের গল্প হইঘা উঠিতে এবং গল্পে প্রবন্ধে পরিণত হইতে বিশেব বেগ পাইতে হুদ না। 
অনেক সহয়ে প্রথম দুষ্ীতে পাঠক ঠাহ বরিগ্কা উঠিতে পাবে না, বচলাটি কি-- গল্প না প্রবন্ধ ৷ 
বলার এই ইহস্কাত্যবীতিতে, আর 0৭7. বা গ্লেষেছ বাবহারে ধ্ম-বলিক চেষ্টার্টন তাহার গুরু! চেস্টাটলের 
গল্প ও প্রবন্ধ এক ছাচে ঢাল!। ইহাদের হৃজনেরই সঙ্গেদন পাঠকেছ বুদ্ধিতে । 

কিছ্ক চৌধুরী নহাশঘ্ের উপরে লবচেয়ে বেশি প্রভাব বোধকরি রায়ন্ডণাকর ভারওচন্ট্রের। 
বালাকালে বহুদিন কৃষ্চনগরে বাস করিযার ফলে চৌধুরী মহাশঘ নিজেকে রুষনাগরিক ঝলিতেন। 
কঞ্চনগত্রের ভাহা ও ভাবতচঙ্জের কাবা তাহার বৃদ্ধিবৃতত শ্বভাবকে দিগ দর্শন বরা ইন্বাছিল; কারণ, 
প্রাচীন বাংলা কবিদের মধ্যে ডারতচন্র৷ নিজেও বুদ্ধিবৃত্ত লেখক ছিলেন। এ কথা একরকম নিশ্চর 
ক্ররিধ! বলা বাধ বে, চৌধুহী মহাশয় ভারতচন্সের ঘুগে জন্মিলে রায়গুণাকরের গোষ্ঠীর কবি ছইতেন 
আবার ডারতচন্র বত'মানঘুগে জন্মিলে সবুদ্পত্মের লেখকন্ধপে সাহিতো অমরকীতি স্থাপন কৰিবা যাইতেন। 

ভারতচন্দ্রের পয়েই উল্লেখ কলা ঘাইতে পারে ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রভাব । ফরালী গদা- 
সাহিতোর প্রাজ্লতা, স্বস্থতা, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষৃত। প্রমব গৌধুরী অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া 
লটগ্াছেন। ফরাসী গদোর সহিত পরিচিত না। হইলে তাহার গদারচনা এমন মাজিত হুইয়। 
উঠিত কিন৷ সন্দেহ । ফলতঃ গাড়াইতেছে এই হে, ভারতচন্ম্রের কাব্য ও ফরাশী-গদোক। প্রভাবে 
তাহার প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হইন্বাছি ; তিনি ন্বীবনে বিংশ শতাব্দীর লোক হইলেও 
ভাবদ্্ীবনে অষ্টাদশ শতকের অদিবালী ছিলেন? ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক বলিতে ভাবের 
একটি বিশিষ্ট ক্থশ বোবার। হৃদঘাবেগনিগূর্ক বুদ্ধির স্বচ্ছ পুত্র শ্ফটিকের স্বাগামে অষ্টাদশ শতকের 
প্রধান লেখকের স্তীবনকে দেখিতে অস্ত ছিলেন--ভ্ল্‌টেয়ার, হইক্চট, পোপ প্রভৃতি । আমানের 
ইতিহানেয় সঙ্গে হদিচ ইউরোপের তৎকালীন ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ধোগ ছিল না, তথাপি: কি গঢ় 
কাহকারণের ইঙ্গিতে ভারতচন্ত্রও সেই ইউরোপীয় দৃষ্টির অধিকার যেন লাভ করিরাছিলেন। 

প্রমথ চৌধুরী অতাদ কি অষ্টাদশ-লতবীয় মলোবৃত্তির জের মাত্র না বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে 
পৃথিবীর ইতিহাসে আবার বৃদ্ধিবৃত্ত শিল্পের থে পুলবন্থাপছ আদর হইয়া উঠিত্বাছে বীরবলী লাহিত্য তাহারই 
একটা পুরাভাস মাত্র? ইহার আলোচনার স্বান বর্তমান ক্ষেত্র নয় । আর, লে শক্তিও আমাদের লাই, 
তবে প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক বলিয়াই উত্থাপন করিলাম্‌। 

যোগাতর ব্যক্তি প্রশস্ত পরিধিতে, বিশ্বভারতীপন্রিকার প্রমথ চৌধুরীর স্মরণ-সংখ্যাম তাহার 


_ দ্বিতীয় সংখ্যা ] মাপ লালা রাস লললপপ পাত 


লাহিত্যের আলোচনা করিবেন। আনহা কেবল তাহার প্রতিভার বৈশিষ্ট সম্পর্কে লানান্র ইঙ্গিত মাত্র দিয়া 
ক্ষান্ত হইস।দ । ভাহার যহতে থে একক প্রতিভাবান্‌ দাহিতি/ককে হাহ্রাইলাম মাত্র তাহাই নয় ॥ আমরা 
একজন শুক্সথানীদ বান্ধবের সান্রি হইতে বঞ্চিত হইলাম । দে ক্ষতি কেবল শ্বামাদের কাজিগত পাতার 
হিপাবেই থাকিবে । বাক্কিপত্ত ভাবে ধাহার। তাহাকে ভানিতেন তাহারা সাক্ষা দিবেন, সাহিত্যিক প্রন 
চৌধুরীর অপেক্ষা ও বড় ছিল প্রমথ চৌধুরীর বাক্তিত্ব। নিগ্গের ছীবনকানেই তিনি একটি ইন্মস্টটযাশলে 
পরিনত হইখাচিরেন _- বাঙাগী বাহিতিক অথচ প্রহর চৌধুরীকে তানিতেন ন', তাহার সহিত কখনো 
আলাপ কহেন নাই, ইহ! ঠাহাদের পক্ষে অপৌরবেহ ছিল । ওাহার শ্েহসান্রিদ্য লাছেহ অপ্রহাবিত 
নৌভাগা ব্মামাদেব পটিগাদ্িল__ সেই কথা শবে করিয্া এই স্বতিনিবদ্ধ সমাপ্ত করিলাম । 


স্বরলিপি 


কথা : রবীন্ুনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : প্রীদূক্তা ঈন্দিসা দেবী 
দেশ। প্দ সওহারি 


আছি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি। 
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে। 


গাহিবারে স্থুর ভুলে গেছি রে! 
হালা গালা সু মা পা।না সা 
মো * যত * হা রে।কা * হা র 





[সর ৰা এ ধা | পা ধা লা এ -গা "সা যা | “ৰ “ধা মণ! | 
বে 





মুত ১১১ খ * ছি * ক 
রা সা গস না] টি (an) 
[মিছিল খন এ? এমা “পা নদা এ চল! 
জা গি উ ঠে' প্রা ণেগান্‌ * * তত ৪ থে» 
[না না 7 না]-পনা পাঁ - না -সূন। দা - [নর্পা "লা শি] 
গ। হি * বাত রে ১ সু * বু ডু * লেগে 
ঘর্ষণ ধা পা দা | শ। 1] “| মা -পা | পদ৷ "পা ধা] 

ছি, ** * রে ০০০ "আত ভিতা 


সুধীল্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী 
ভস্ম : ১৩ ছুলাই ১৮৬৯ i) মৃতু : ৭ নবেম্বর ১৯২৯ 


দৰ্শ্মের অভিব্যক্তি এবং ব্রাহ্ম সমাজ | পৃ. ১৪ 

দোল! (কাব্য )। ১০-৩ সাল ( ইং ১২ আগষ্ট ১৮৯৬ )। পৃ- ৫১ 

মন্কুষা (গম )। ২৮ ভাত ১৩১* (২9 সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ )1 পৃ. ১৪৭ 
স্থচী : সোরব ও রো স্তঘ, রসডঙ্গ, বুঢী খ্রীষ্টানের আল্ুকখা, আলাগলি, দহধন্মিণী, লাঠির 
কথা, পুরাতন ভৃতা, সেবিকা, পাগল, অনুতাপ, অগ্রিপবীক্ষা, সম্যোধিনীর ডায়েরী । 

আয়ার বন্ধল ( উপঙ্থাস )। ২২ দৈ ১৩১১ ( ২ জুলাই ১2:৪ )। পূ ৯৭ 

«| দালী ( কবিত|)। ১০১১ সাল (ইং ১৯*৫ ) পৃ. ৮ 

চিত্ররেখা ( ছোট গল )। ১২ বৈশাখ ১৩১৭ (১৯ এপ্রিল ১৯১+ )। পৃ. ৯৩ 
স্থচী : শ্রেহের জচ, রাক্ছপুতানী, পরিণাম, পিতা ও পুত্র, দুঃপের বোবা, দাদ! । 

বৈতানিক ( কাবা )। ১ ক্বোষ্ঠ ১৩১৯ (২২ মে ১৯১২)) পৃ. ৪৮ 

করক্কষ ( গল্প )। ১ জোষ্ঠ ১৩১৯ ( ২৮ যে ১৯১২)। পৃ. ১৯৪. 
দ্চী : মিতে, কাসিমের মূরদী, ঠাকুর দেখা, পাড়াগেছে, কুকুরের মূলা, ক্ষণশোধ, বিজ্যবঙনুর 
বদান্ততা, শ্বেহের নিবার । 

প্রসঙ্গ । ১ আষাঢ় ১৩১৯ (২৯ জুন ১৯১২) পৃ. ১২১ 
স্থচী : ত্রাম্মসমাগ্ের বর্তমান অবস্থা, আনন্দ, ধর্শ্মে বপিক্বুত্তি, ভক্ত ও তাহার নেশা, শিশু- 
জীবন, সমাজের ভিত্তি, ারাপটন, কপালকুণ্ডল! ও মিঝা ও ূর্ঘাসুধী ও কুন্দনন্দিনী, বুনিরাদি 
জমিদারদিগের অধঃপতন, সংগ্রহ, স্বাধীনতা, প্রার্থনার সফলতা । 

চিত্রালি (গল)। ভাত্র ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)! পৃ. ১৮৭ 
সুচী : পোড়ারসূখী, রসভঙ্গ, লাঠির কথ, পুরাতন ভূতা, পাগল, অগ্িপরীক্ষা, মা ও ছেলে, 
বুডী, সহধৰ্মিণী, সেবিকা, সোরাব ও রোম্তম, ছুভার কথা, সম্োবিণীর ভান্থারি, খরীষ্টানের 
আত্মকথা, অনুতাপ, জলাঞ্জলি । 
‘সাধন’ সম্পাদন। ১২৯৮ সালের অগ্রহাঘণ মাস হইতে সুধীন্্রনাথ “লাধন[ নামে 

একখানি মাসিকপয় প্রকাশ করেন। প্রথম তিন বৎসরের ( অগ্রহা্রণ ১২৯৮--কাণ্ডিক ১৩১১) পত্রিকা 
তিনি সম্পাদন কয়েন। 


ভ্রীত্রজেজ্ঞমাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





> বন্ধনীমধ্যে ইংরেজি তারিখগ্ডলি বেঙ্গল লাইব্রেরি-সন্তলিত দুঞ্জিত-পুত্তক ভালিক1 চইতে গৃহীত। 


বিখভরতী পত্রিকা 





সা -চৈজ্ ১৩৫৩ 
চিঠিপত্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সনেম্রনাথে ঠাকুরকে লিখিত 
গগন 


তোমরা ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ান লডা থেকে নাৰ খারিজ কনে নিতে চাও নি বলে জা ডাবি দুঃখ কৰে 
আমাকে চিঠি লিখেছেন। উক্ত সভা ম্যুনিলিপাল বিল সম্বন্ধে সমষ্ত বেশের বিক্ুন্ধে যে রক গিড়িয়েচেন 
তাতে সে লভা থেকে অনেকে মিলে লান তুলে নেওয্বা উচিত । একাত্তর হুদিদ্পালিটিতে ানানের 
আত্মকর্তত্ব ছিল__ লে আমাদের শিক্ষা এবং গৌরবের জায়গা : ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্‌ ভা যে কি বৃদ্ধিতে দেশের 
লোকের আখ্মলশ্মানে এমনতর গুরুতর আঘাত দিতে উগ্চভ হতে পারলে বুঝতে পাবিনে । এই ছটনয় 
দেশের লোকেরও লডাকে শাসন করা উচিত । অবশ্ত আযস্মীদতাব্বলে একটু সঙ্ষোচ হতে পারে কিন্ধু 
আয্মৌঘ্তার সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিঘান লতা থে অড়িত এটা কি ধরে নেওয়া চাই? আলিকে 
যতীহ্ুমোহন বোগ না দিলে তার লঙ্গে ঝগড়। করব ? আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ত্য ও রাখব অগচ লিকের 
মতের স্বাধীনতা এবং কর্তব্য রক্ষা করে চলব এ ছুটোন মধ্যে কোন অবস্ত-বিরোগ নেই ৷’ 

আন্রকাল দেখ চি বিরোধের আর শেষ নেই । লঙ্গীতসভাতেও খুব. ঝড় চল্‌চে। তোদালের পে 
পরে উত্তেজনার আর শে নেই। নালা প্রকার মীটিং, তর্কবিতর্ক, বোঝাপড়া, রাগারাগি লেগেই 
আছে। প্লেগ ত গেল কিন্ত এগ্ডলিও কম লঘ। 

ইতিমধো তোমরা আতর ওখানে গিয়ে তাকে একটু ঠাণ্ডা করে রেখো ॥ 

১ হৰীহ্গদোহন বহারাজ যতীক্যোহন ঠাকুর । আনু- আহুতোষ চৌধুরী । বুনিনিপাল খিলআাকেজি (বল 
মাঁষে পরিচিত ১৮০৮ সালের কালকাটা মিউনিসিপ্যাল ( জ্যাষেওমেন্ট ) বিল; ইছা স্থার| কলিকাতা পৌরলঙায় লাধারশের 
শির্ষাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষঙগতা অপছ্থরণ করা 'হয়। ইন্থার বিপক্ষে কলিকাতায় ছে তুমূল আন্দোলন চইরাছিল 
ব্রিটশ ইত্িকসাৰ আযাসোমিয়েশন তাহাতে বোগঘান করেন নাই, আত্ুডোৰ চৌধুরী এই আন্দোলনে? একজন অরধান 
উল্মোনী ছিলেদ; বিলের প্রতিবার করিয়া কলিকাত। টাউন হলে হে দত) (০১ আগষ্ট, ১৮৯৮) হয় তাহাতে 
Mr. ৯০005094000, Barrister-at-Low, delivered a powerful আস্বহণা। in support of the resolotion 
esting against the Calcutta Municipal Bill. He bitterly attacked the British Indian Asso- 
আছ for not joining the meeting. 01৩ usked he meetit to show by passing the relation 
unaninionsly the estimate in which you hold the British Indian association" (hisses, a 
৯০০০০ : "Down with that body"). 

এই বিলের এবর্তক বাংলার ছোটলাট ব্যাকেঞ্সি সাহেব বিলাতে কোনো তোজলতার কলিকাতা! পৌরসতা ও ধাচালি 
কমিশনারবের সর্বন্ধে যে দু্বাকা প্রয়োগ করেন সে সন্থন্ধে ১০:« সালের আদ্বিনের ভার ভীতে রমীক্রনাহ “প্রসঙ্গ কা" ( রবীত্রে- 
রচনাবলী ধলম খণ্ডের পরিশিষ্টে পুনদু লিক ) আলোচন। করেন i 








বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞ্চম বর্ষ 


কাঙ্জিকের ভারতীতে "আলট্রাকজ্দা্ডেটিভ" বলে একটা প্রবন্ধে আমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান দলকে বেশ 
একটু গন্থব রকমে গাল দির়েছি-_ তাদের পক্ষে সুখের বিষয় এই যে, তারা কেউ বাঙ্গলা পড়তে পারে না 
ইংর্যজিও থে ভাল বনে বোঝে তাও বোধ হদ্ব না ।* 

এখানে পশ্ বাত থেকে মেঘ বাদ্‌ল। বৃষ্টি চল্চে। আশা করি এইবার পরিক্ষার হয়ে গেলে 


কিছুদিন ছুটি নেবে ॥ 
রবিকাকা 


গগন 

-..অবনের লেখা পড়ে ধূর বুলি হয়েছি। কেবল একটা এতিহাসিক সত্য বলবার আছে আমাদের 
দেবমৃত্ঠি্ুলি আৰ্য্য কিনা লন্দেহ-_ বেদে চারমুখ, চার হাতের উল্লেখ দেখা ঘায় ন!--বৈদিক দেবতারা বেশ 
সহজ রকমের। দেবমূত্তির বৈচিত্রা, মুঠি গঠন, মন্দির নির্দাণ এ সমস্ত আমরা ভ্রাবিড় জাতির কাছ থেকে 
পেয়েছি। তুমি দেখবে থে সক্ল দেবতার সি কল্পিত হছ তারা প্রা্ই পৌরাণিক দেবতা এবং তাদের 
মধ্যে বিষ্ণু প্রভৃতি ছুই একটি যে প্রাচীন দেবতা আছে তাদের মৃষ্টিভাবনা বৈদিক নয় অতএব দেবমৃষ্ঠির 
মধ্যে যে কারুশিছের প্রতিভা প্রকাশ পাচ্চে সে ঠিক আমাদের আধ্য পিতামহদের নয় এর মধ্যে ঘে সমস্ত 
বিকৃতি আছে সেলি হথার্থ ই অসাধ্য । আমর! বদি ঠিক অবিরুতভাবে আমাদের শিল্পপ্রতিভা বিকাশ 
কযতুম ত আমরাও গ্রীকদের লাইনে যেত্ম__ কিন্ত মিশ্রিত হয়ে গিয়েই অগ্ত পথে বিক্ষিপ্ত হয়েছি। 

তোমরা ভাল আছ ত ? তোমার মেয়ের বিয়ের আয়োজন চল্‌চে ? কবে দিন স্থির করলে? 

বুবিকাকা 


কল্যাসীযেবু 


গগন, তোমরা কবে ঘর থেকে একবার বিশ্বজ্গতে বেরিয়ে পড়বে? তোমাকে তোমার নামের 
সার্থকতা কর! উচিত । কিন্তু তোমাদের তাড়া দেওয়া মিথ্যে । শেধকালে অনেক ভেবেচিন্তে টাইন্কানের* 
পরামর্শে আরাই* নানক একটি আর্টিষ্টকে তোমাদের ওখানে পাঠাচ্চি। এর ইচ্ছা বছর ছক্েক ভারতবর্ষে 
থেকে ভারতবর্ধীঘর আর্ট চিনবেন এবং ভারতবর্ধীয় ছবি আকবেন। অন্তত ছযাস যদি ইলি আমাদের বাড়িতে 
থেকে তোমাদের শেখান তাহলে অনেক উপকার হবে। বাইরে থেকে একটা নতুন আঘাত পেলে 
আমানের চেতনা বিশেষভাবে জেগে ওঠে__ এই আর্টিষ্টের সংসর্গে অস্ত তোমাদের সেই উপকার হবে। 
একে রখীর। প্লাখতে পারবে কিন্তু বাসে অন্তত একাশো। টাকা মাইনের বাবস্থা করা চাই এদের ইচ্ছে 
দেড়শো টাক কিন্তু একশো হলেই চল্বে ॥ জাপানী তুলি টানার বিস্েয্ তোমাদের ছেলেদের হাত 

পাকানো দূরকার | লোকটি খুব ভালমাহুয ও সচ্ভরিজ__ টাইকানের নত অত বড় আর্টি নদ, অথচ নিতান্ত 
খেলোদরের লোকও নয় ॥ শেখাবার কাছে এর কাছ থেকে বিশেষ সুবিধে পাবে! এখানে তোমরা বদি 
আসতে একটা জিনিস দেখে খুসি হতে এবং কাছে লাগাতে পারতে__ এখানকার লমন্ত বাবহারের জিনিস 


শব ধীর রচনাবলী দশন খতওর পরিশিষ্ট পৃনরুত্েত হইলে । 
৩ জাপানের বিঙ্গাত শিল্পী 1 
৪ জাপানী শিল্পী আরাট সান ভারতবর্ষে বসির! ছোড়ালকোস্ব বিচিতা কাছে যোগ বিযাছিলেন। 


তৃতীয় সংখ্যা ] চিঠিপত্র ১৩৫ 


ভাবি হ্বন্মব এবং আমাদের দেশেনু চমৎকার উপযোগী ॥ আছি যদি এখান থেকেই দেশে কিবতুদ তাহলে 
এখানকার সমস্ত জিলিস কেঁটিস্ে নিয়ে বেতুম॥ জীবনটা সকল রকমে এরা সুন্দর করে তুলেচে_নিতাস্থ 
ছোটখাটে। বিষয়েও এদের লেশমাত্র অনাদর নেই 'ানানের সঙ্গে এইখানেই এদের সবচেয়ে তকষাং। 
বাড়ির মধো কোথাও এদের কোনো আবর্জনা দেখতে পাইলে__ সে সমস্ত এর। হে কোথায় সরিয়ে ফেলে 
কে জানে। ছেলের! সবাই জিনিলপত্রের বর করতে শেপে এবং চালচলনে কোনো অসংবম ঘটতে দেয় না । 
মেঘের ঘা. কিছু কাজ করে এখন সুন্দর ৪ বক্ষ কোরে কবে, এনন পরিপাটি কে সবস্ত কাজ সম্পন্ন হয় সে 
দেখে চোপ জুড়িয়ে যায়। একাকুরার* বাগানবাড়িতে তৃদিল ছিলুম আজ এখন সাচ্চি টোকিয়ো হয়ে 
যোকোহামায়। তারপরে আমেরিকা । ইতি ৮ই অগষ্ট ১৩২৩ । 
ববিফাকা 
+ UTTARAVANA 


Santiniketan 
Bengal 


কল্যাদীধেছ 

গগন, তোমাদের একটা! কুসংস্কার আছে যে রাচি প্রভৃতি নামক্গাদা জারগার না পেপে দ্ব:স্থোর 
উল্তি হয় না। মিছিমিছি ঘাতায়াতের দুঃখ ডোগ করতে হয়। হনি শাস্তিনিকেতনে আসতে, দেখতে 
যদি চ এর খ্যাতি নেই, তবু এর গুণ রাচির চেয়ে কোনো অংশে ক্রম নয়া এ সব উপবেশ তোমাদের 
দেওয়া মিথ্যে ॥ 

আমার ছবির নেশা আজও কাটল না । ভয় ধরিয়ে নিয়েচে । ক্রমে ক্রনে ছবিগুলোর চেহারা 
দূরে আমচে। ভোমরা কাছে থাকলে ভন্গগা পেতুম, কোন্‌ রাস্তায় চলচি সেটা তোনাদের সঙ্গে বোঝাপড়া 
করে নিতে পারতুম। আমার হয়েছে, কম্পাস নেই, জাহাজ চালাতে বসেছি-_ .হাস্তসনূতের তলায় কোন্‌ 
দিন সমন্তটা ঘাবে তলিয়ে । নন্দলাল বলচে কলকাতায় কোনো একসময়ে স্বত্থ এক্জিবিশন করাবে । 
আমার সে দাহস নেই__ আমার দেশবাসী যারা, তারা অতাস্ত দশ্বদ যেনে চলে__ আমার লনন্তই বেনস্বর_ 
তারা হয় মুরুব্বি ডাবে বল্বে চেষ্টা করলে কিছু হতেও পারবে, নয় বল্বে, বাচ্ছেতাই-- দুটোই ভালো 
লয়। রাঁচি থেকে ফেরবার পথে একবার এদিকে উকি দিছে বেতো_ বন্ধনান থেকে দুঘণ্টার বাস্তা। 

আশীর্বাদ । ইতি শুকলাদ্ধাদনী কানিক ১৩৩৪ 

ববিকাকা 


খর অযনীজনাথ ঠাকুরকে লিখিত 


কল্যাণীয়েষু, 
অবন, এখানে এলে অবধি তোমাদের লিখি নি। তার মুখ্য কারণ কুড়েমি, গৌণ কারণ ব্যস্ততা! 
হখন দেশ ছেড়ে বেবিয়েচি তখন তার মারা কাটিয়ে বেরনই ভাল। ক্ষণে ক্ষণে পিছনের দিকে তাকাতে 


০০৩- মন্ত্রের প্রচারক জাপানী যনীধী ওকাকুছ্) কাকুরে।। 





১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


থাকলে এখানকার সঙ্গে যোগের ব্যাছাত হ্॥ বিধাতা আনাকে আমার পুরোনো ভিত থেকে ক্রমে ক্রমে 
নানা ঝাকানির দ্বারা নড়িয়ে দিচ্চেল__ এবার তিনি আমাকে আর বন্ধ হতে দেবেন না। নেই জন্তেই এবার 
দেশ থেকে চিঠিশত্ড পাই ও নি সেখানে বড় একটা লিখি নি। এপু.জ দেশে ফিহচে, এর হাতে তোমাদের 
জন্যে গোটাকতক লাইন তাড়াতাড়ি লিখে দিচ্চি-_- এষ পরে প্রশান্ত লাগর পার হয়ে আর বোধ হু চিঠিপত্র 
লেখা হয়ে উঠবেন)। 
ক্ঞাপানে যতই দ্বরলুন দেপলূন ক্রমাগতই বারবার এইটে মনে হল যে আমার সঙ্গে তোমাদের 
আসা খুবই উচিত ছিল। আমাদের দেশের আর্টের পুনজীবন সঞ্চারের জন্যে এখানকার সঙ্গীব আর্টের 
সশ্রব যে কত দরকার সে তোদরা তোবালের দক্ষিণের বারান্দায় বসে কখনই বুঝতে পারবেন । আমাদের 
দেশে আটের হা ঢা বন নি, সমাজের জীবনের সঙ্গে আটের কোনে! নাড়িস্ব যোগ নেই__-ওটা একটা উপ রি 
স্রিনিস, হলেও হস না হলেও হয়; সেইন্তস্যে ওখানকার মাটি থেকে কখনই তোমরা পুরো খোরাক পেতে 
পারবেনা । একবার এখানে এলে বুঝতে পারতে এরা সমস্ত জাত এই আর্টের কোলে ,মাহুষ-_ এদের 
সমস্ত জীবনটা এই জার্টের ৰূপো নিয়ে কথা কচ্চে। এখনে এলে তোমাদের চোখের উপর থেকে একটা 
মন্ত পঙ্গগ খুলে যেত $ তোমানের অস্তধামিনী কলাসরস্বতী তার বথার্থ নৈবেস্ঠ পেতে পারতেন। এখানে 
এনে শামি প্রথম বুঝতে পারলুম বে তোমাদের আর্ট ষোলো! জানা লতা হতে পারে নি।* কি করব বল 
তোমরা! ত কিছুতেই বেরবে না, তাই মুকুলকে এখানে রেখে গেলুদ_ সকলেই আশা দিচ্ছে ও মানুষ 
হলে উঠবে । তোমাদের বিচিত্রা ক্রি ভাবে চল্চে কিজানি। কোনো খবর না পাওয়াই ভাল__ 
অনেকদিন পরে যরি দেশে ফিরি তাহলে হঠা২ দেখতে পাব, স্রিনিবটা হয়ে আছে নয় নেই নয় 
মাঝানাঝি । ইতি ৮ই ভাত ১৩২৩ 
বৃবিকাকা 


01৫8 Eden 
Darjeeling 


অবন, 

তোমর| আমার আশীর্বাদ জেনো । ইন্্‌কুয়েঞ্জার আবেশ ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়ব'র চেষ্টায় আছি। 
তবুও বিছানার ধারে ধাহেই আদার দিনযাত্রার খেয়! বেছে চলেছি। বৌমা আজকাল ভালোই-_ রথীর 
কোনো উপসর্গ নেই । আরো বহুদূরে পালাতে পারলে আমি খুলি হতুম। কিন্তু সেই নিরাপদ দূর পদার্থটি 
পৃথিবীর ভূগ্যেলখণ্ডে দুর্লভ । বস্তুত এই যে পালাবার ইচ্ছে এটা কেবল নিজের সমস্ত খুচরো দাঘ্বিত্বের 
নিরস্থর উদ্ধাবর্ধণ থেকে । ঘেখানেই যাবে। এই ঝাক আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলবে ॥ পিছন ফিরে এক দৌড়ে 
বালককালে পৌছতে পারলে তবেই নিষ্কৃতি পেতুম। সেইন্ছন্েই আদ্রকাল যখন তখন মলের জানল! 
খুলে সেই কালটির দিকে তাকিছে থাকি । তখন কোনো পরীক্ষা পাস করিনি, কোনো প্রাইজ পাইনি, রবি 
নামটা নিকপাধিক, তার পশ্চানবর্তা ঠাকুরটা পান্ত বঙ্জিত। যা খুসি তাই করলে কিছ! কোনো কিছু না 
করলে তার স্ববাবদিহী নেই । কর্তব্যবিহীন দেবলোকে দেবতারা যেন থাকেন সেই রকম । সবাই 

* এই অসঙ্গে ‘চিটেপত্র' চতুর্থ খণ্ডে ১= আন্ন :৩২৩ তারিখেছ পত্র সরষ্টৰ্য । 


তৃতীয় সংখ্যা ] চিঠিপত্র 


জল্ঞালা করে কী করচ, বদি বলি, বেঁচে যে আছি কেবলমাত্র এইটি ভালো করে অস্থভব ভরবার চেষ্টা করচি, 
তাহলে ও পাড়ার সবাই বলবে লোকটা বড়ো হান্ত!। পর্বদনা হথোচিত গান্ডীর্ঘা স্বাপবার চেষ্টায় ও 
আয়োজলে বুড়ো মনটাকে কষে চেপে ধরেছচে__ সেই আরব্য উপস্থ্যসের ঘাড়ে ঢা নাড়ি এদাল! বাটার 
মতো। ইতি » কাহিক ১৩০৮ 

নবিকাকা 


কল্যাণীয়েদ্‌ 

'অবন, শয্যাগত ছিলুম ৷ আস উঠেছি । ডাক্তাৱের শাদনাদীনে আছি। 

বৃটিশ এসোসিয়েশন বলতে ঠিক কী বোবাছ বুঝলুম না। হরতা শাসনকৰ্ণ্ানের সঙ্গে 
শাসরিতাদের মেলাযেশার একটা সেতু । আজকের দিনে এই দেতুটা নিৰ্ম্মাণ করা স্কিন হয়েচে। 
এত দুঃখ চারদিকে, সনে ধৈর্ধা বাধা শত কর্তৃপক্ষের তরফে আপোষের বিরুদ্ধে এত ঢূনমনীয় জেন, 
পরস্পর মেলবার কথা উত্থাপন করত গেলেও নিদ্ের কাছে ও সকলের কাছে খিক্ারভাজন হতে হবে। 
এ অবস্থাত সেতৃ বাপবার মতে। আবহাএয়। এবং অন্তযকরণ ছুটবে না এবং চেষ্টাৰাত্র করতে গেলেও 
নিজেকে একঘরে করা হবে। 

কাল এখানে জীযতীর নাচ। আশা করি কালকের পূর্কে শরীরের অবস্থা এত ভালো হবে 
থে এই ব্যাপারে আমার যেটুকু কর্ধব্য আছে প্যলন করতে পারব । ইডি ৮ ছল ১৯৩৩ 

বরবিকাকা 


বল 
বংমহলে [রংমশালে] তোমার লেখাটা পড়ে ভারি মজা লাগল ॥ এ বফম বিশুহ্ধ পাগলামির 
কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরবার জে! নেই । আমরা চেষ্টা করলে তার মধো ঠাণ্ডা মাথার 
হাওয়া লেগে সমস্ত জুড়িয়ে দে্ব। তুমি তো ছেলেদের জন্ডে অনেক গুলো রামায়ণ মহাভারতের পালা 
বালিয়েছ, দোহাই তোমার ওগুলো ছাপিয়ে দাও না । ছাপাখানাকে ডো বাতে ধবে নি। ঘি লগন 
বান্ববাহুলোর ভয় করো কিশোরীকে" দিলে সে ছাপিয়ে দেবে, তোমার কোনো! লোকদান হবে না । এখানে 
ভালোই চলচে-_ কুসুম কুস্থন ঠাণ্ডা বলা যেতে পারে । ইতি ২৭ মে ১৯৩৭ 
রবিকাকা 
নয বিশবতারতী ব্বিজাগের তৎকালীন সহকারী বাপ্ষ কিশোরী যোহন লারা 


উদারতার স্ষ্টিশক্তি 
গুক্ষিতিমোহন সেন 


দেহ ও আস্ম। ছুই লইয়াই মান্থুব। ইহার মধ্যে কোনোটাই বাদ দেওযা চলে না। দেহের 
প্রয়োজন নিটাইতে গিছা নাহুষে দাহুবে প্রায়ই হে সব বিরোধ ঘটে আত্মার দিক দিনা সেই সব 
বিরোধের অবসান হয়। তাই আমাদের রাষ্ট্র -ও অন্রবন্থের তাগিদে মান্গবে-মাহুবে হে বিসবোধ ভাগে 
ধর্মে ই তাহা শান্ত হইবার কথা । এখানেই ধর্মের একটা বড় সার্থকতা) 

পৃথিবীর প্রদান ধর্মগুপির মধ্যে প্রায় লবগুলিরই জন্ম এসিয়াতে ৷ প্যালেন্টাইল হইতেই আষ্টধর্ম 
হুরোপে ও আমেরিকায় গিয়াছে, এবং আর্বদেশ হইতে সুসলমানধর্ম এসিম্বায় ও আফ্রিকায় 
ছড়াইয়াছে। পারঙ্গনেশের জরখ্হ-ধর্ম আপন পুরাতন মণ্ডলী ছাড়াই! বাহিরে বিস্তৃত হয় নাই। 
লীন ও ভারত ধর্ম বিষয়ে খুব উদার । চীনদেশে কনছুসীঘ ও “তাও? ধর্ম ছিল। বৌদ্ধধর্ম পরে 
ভারতবর্ষ হইতে গেল। এই স্তরে দীর্ঘকাল ভারতের সঙ্গে চীনের গভীর মৈত্রীবন্ধন ছিল। 
বৌস্কসাধকনের যাতায়াত মধা-এসিয়ায় স্বলপথেই বেশি চলিত। সেই সব পথের দুই ধারে পূর্বে 
বৌক্ধধর্মই ছিল। যখন পারস্য পার হইয়া সেই সব জায়গার ও তুর্কিস্থানে মূসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
হইল তখন ভারত ও চীনের দধ্যে বৌদ্ধদের বাতায়াত ব্যাহত হওয়ায্স চীনের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন 
সন্বদ্ধট! ক্রমে ছিন্ন হইয়। গেল 1? 

ধর্ম সম্বন্ধে ভারতের ইতিহাস একটু বিচিত্র । যাহা বৈদিক ধর্ম তাহাই বে ঠিক হিন্দুধর্ম 
এ কথা সত্য নহে। এদেশে অবৈদিক বহু প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল। সেই সব লইদ্বাই হিন্ুধর্ন। 
বৈদিক ধর্ম কর্নকাগুপ্রধান, বিড় সর্ন ডক্তিপ্রধান। এই সব নানা সংস্কৃতির ও ধর্নের পলিমাটির 
স্তর পড়িদ্বা ভারতের ধর্মভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। কাছেই এট হইতে যেমন খ্রীষ্টীর ধর্ম, এমন করিয়া 
কোনো ব্যর্তি-বিশেষ বা দল-বিশেষের নামে ভারতের ধর্মকে চিন্কিত কর ঘা না। ভারতে হত ধর্ম 
আলিয়াছে সকলেরই সাধনা সনস্থিত হইয়া ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দুধর্ম হইঘ্াছে। হিন্দু অর্থ যাহা 
হিন্দের অর্থ্যৎ ভারতের? 

শব বৈষ্ণব প্রভৃতি ভাগবত ধর্মে বৈদিক কর্মকাণ্ড বিশেষ কিছুই নাই । ভাগবতধমের প্রাণই 
হইল প্রেম ভক্তি ও পৃক্তা। বাহির হইতে আগত গ্রীক, হণ, শক প্রভৃতির দল বৈদিক দলে ঢুকিতে 
না পারিলেও ভক্তিগ্রধান ভাগবত ধর্মে সকলে সাদরে গৃহীত হইস্থাছেন। 

ইজন বোৌদ্ধাদি ধৰ্মও বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। নান; ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া 
ভারতীয় আর্যদের মন উপনিবং ও নানাবিধ জানপস্থার দিকে ধাবিত হয়। তাহাতেই ক্রমে বেদাস্তবাদ 
গড়িয়া ওঠে ॥ বহু সংস্কৃতির যোগে বহপ্রকারের দর্শন ভারতে জন্মগ্রহণ কৰিছ্া ভারতের চিন্তার ধারাকে 
উদার করিদ্বা দে? সবই এখানকার সর্বজনীন হিন্দু নামেই পরিচিত। উদার্তাই এই ধর্মের প্রাণ। 

উপনিষং বলিলেন, যাহা ধর্ম তাহাই সত্য, যাহ! সত্য তাহাই ধর্ম ( বৃহদারপাক উপনিষং, 


2 China by G. P. Fitgerald, 182, 0৮ 350. 





তৃতীয় সংখ্যা | উদারতার সৃষ্টিশক্তি 


১,৪, ১৪)। সত্যের মধ্যেই অস্ব নিহিত (এ, ১,৩, ৩)। হৃদয়ের হারাই সেই দতা ফা" 
কারণ মানবের হৃদয়েই সতা প্রতিষ্ঠিত (এ, ৩,৯, ২৩) সেই সতাই ব্রচ্ছ (এ, €, ৪, ১)। 
লোকের পথ সতোর দ্বারাই বিস্তৃত (মুগুক উ, ৩, ১,৫ )। নেই লতা সর্ব বন্ধন হইতে নৃক্ত, 
মলিনতা হইতে মুক্ত (নন, উ, ৩, »)। 
মহাভারতে তো উদার ধর্মের কথাই আগাগোডা। ভাঙ্গার নধো শ্ব দুই-একটার কথা 
এখানে বল! ঘাইতে পানে । 
সতোর সমান তপস্যা নাই, “নাস্তি সত্যলমং তপহ” (শাস্তি, ৩২৯, ৬)1 সহস্র হজ হইতে 
সত্য শ্রেষ্ঠ, “অশ্বন্ধস্হস্ান্ধি সতামেব বিশিস্বতে” € আদি, ৭৪, ১*৩)। শাস্বিপর্বে তুলাপাবের উপদেশ 
€২৬১ আধাক্স) এই সার্বভৌম ধর্মেই বিষয়ে__ “সর্বচূত হিতং মৈতরম্” ( ওঁ, ৫)। 
কোনো! ধর্ম বনি অন্ত ধর্মকে বাধা ও পীড়া দেয় তবে তাহা মন্তায় পথ । 
ধর্মং যো বাধতে ধার্ো ন স ধর্ম কুবত্ তং ॥ বন, ১৩১, 
যে ধর্মে কোনো ধর্মেহই বিরোধ লাই দেই ধর্ম ই দতাবিক্রব। 
'অদিত্রোদাং তু হো ধর্ম: স ধর্ম সত্যবিক্রলঃ & এ 
ধর্ম লয়! যদি কেহ কিছু সথবিপা আদায় করিতে চাহে তাহাকে ধর্মবাণিজা বল: ঘায়। 
হা অতি হীন ও দন্ত । 
ধর্ষবানিত্রাকো হীনো দ্রঘক্তো ধর্মবানিনাম্‌ ॥ বল, ৩১, € 
ধর্ম হইল আপনার স্বীবনটি নিয়স্থিত করিবায় জগ্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার । তাই ধর্মকে ধ্বজার মত 
বাবহার করিদ্া কোনো। বিক্বোধ ঘোষণা করা বা কোনে! স্থবিধা আলায় করার চেষ্টা অতিশয় ন্যায় 
ধর্মের দ্বার সুখ স্থবিধা আদায়ের চেষ্টাই ধর্মবাণিছ্য । 
এক এব চরেন্‌ ধর্ম ন ধর্মধবত্িকো ভবেং ! 
ধর্মবানিভাকা হতে যে ধর্মমূপভূঞ তে ॥ মস্থশীসন, ১৬২, ৩২ 
দস্বাদের ও গিখন থে মমত্তাত্ব দেপ! যায় তাহা এখনকার ধর্মধ্বজী 'ও পর্মবানিজ্ঞাবদের মধো দুর্লভ । 
দস্থা কায়ব্য বলেন, ভীরূকে স্বী্রলকে বধ করিবে না। বেচারা শিশ্ত ও তপস্বীকে বৰ করিবে না। 
থে ঘুদ্ত করিডে প্রবন্ধ নহে তাহাকে বধ করিবে না। বঙলপূর্বক স্বীলোকদের গ্রহণ করিবে ন| 
লা বনীন্বং স্বিম়্ং ভীরুং ৰা শিশুং মা তপস্থিনম্‌ ৷ 
নাযুনানানো হন্তব্যো ন চ গ্রাহ্থা বলাং হরি: ॥ শাস্তিপর, ১৩৪, ১৩ 
এই নধ্যাশ্বটির আগাঙগোডাই দক্থাবীনের মান্থযোচিত পর্মের কথা। ব্যাদের ধনে পিদেশও 
অপূর্ব বন্ধ ( বনপর্, ২০৬, ১৪৫ )1 
মহাভারতের কথা ছাড়াও গ্গৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের নৈত্রী ও উদারতার কথা সকলেই জ্রানেন। 
ভাগৰতদের ধমের বিবয়ে জানিতে হইলে শরীঘন্ডাগবত গ্র্গানি দেখিলেই ভিতরের ফণা বুঝা 
ঘায়। ভক্তের! সকলে বিশ্বেরই হিত কামলা কতিদ্াছেল, আপনার বা দলবিশেবের সখ সমৃদ্ধি কানা 
ভগবস্তক্তের ধর্ম সন্ত (৭, 2, 8৪ :; 3, ২১, ১২ )| উফ বলিতেছেন হহুঙ্গল লাভের স্বন্তু দেবপুক্ঞা করা 
বৃথা, প্রকৃতির ধর্মে ই তো মেঘ বৃষ্টি হয়, তাহাতে অল্প হয় (১*, ২৪, ২০)। ভাগবতেরা বলেন, অন্তকে 
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22 তাহা হে না করে ধর্ম তাহারই ( ৭, ১১, ১৪ )। 
ক্ষধার আচ বে হরণ করিয়া ধনসঞ্চয করে সে চোর, সে দণ্ডনীয় ( 1. ১৪, ৮ )। কাহাকেও বঞ্চনা 
করিয়া সতো ও ভক্তিতে ভীবন পন্ত কৰি তোলাই ধর্ম। এই ধর্য পাওয়া হায় আপনারই মধো। 
বাহিরে শাহ বা সম্প্রদায়ের কাছে নহে। তাই প্রঃ বলেন, আপনিই আপনার গুরু _ “আত্মলো। গুরু 
ব্রাস্মৈব” ( ১১, ৭, ২৯)। সেই জ্ঞানের সহা্ঘতার অন্ত বিশ্বজগতের সকলকেই গুরু বলিল শ্রদ্ধা করিবে 
(৭, ১১, ৭, ৩২-৩৪)) তত্ত্ৰপাস্থও বলেন, গরুবুদ্িতে বিশ্ব্জগংকে ও সর্বমানবকে নমস্কার করিবে । 
শুরুবুদ্ধ্যা নমে সর্ব জলোকাং সচরাচরহ্‌। 
এই সার্বভৌম কলাাণধ্মে সবারই সমান অধিকার । কিরাত, চূণ, অন্ধ. পুলিন্দ, পুন্তল, আভীর, 
গুম্হ, ঘবন, খল, সবারই ধর্মে” সমান অধিকার । 
কিরাত হুণান্ধ পুলিন্দপুক্কসা 
আভীরশ্তক্ক1! ঘবনাঃ খসাদয়ঃ ॥ ২, ৪, ১৮ 
সব মানত স্ব জীবের সঙ্গে একসঙ্গে ভগবানের শরণ প্রার্থন) করিতে হইবে (৮, «, ২১)। 
সীতার এই স্লোকটি তো সবারই মুখে মুখে, 
যে যথা মাং প্রপস্তস্তে তাংস্তথৈব ভক্গামাহম্‌। ৪, ১১ 
জৈন ও বৌদ্ধ ধের শেষকালকার দোহাউলির মধ্যেও দেখা বায ধর্ম বাহিরে নয়, ধম 
মাহ্বেরই মধো । প্রেমে ও শৈত্রীতেই ধর্ম। ধর্ম সবার আনন্দে ও কল্যাণে । এই বিহয়ে বামমুনি কত 
পাঘড় দোহা ও বৌন্ধ দোহাগুলি দর্শনীয় । রামমুলির জন্ম জৈনকুলে । 
ভারতে এই সব ধতব শুধু কথার কথা ছিল না। ইহা ছিল জীবনের সামগ্রী । 
বাহ্য হইতেও ভারতে পরে যে সব ধর্ম আসিম্বাছে তাহারাও এখানে সকলের সঙ্গে মিলিয়া 
মিশিতাই ধমপাধনা। করিয়াছে । ধর্মের সংকীর্ণ আত্মসর্যন্ব ও আত্মসীমাবদ্ধ ভাবটা (exelusiveness ) 
হইল হালের আনদানি। বাসী প্রপ্োখনে দিন দিন তাহাকে ক্রমেই উগ্র করিয়া যে তোলা হইতেছে 
তাহা এই দেশের চিত্রদিনের প্রক্ৃতিবিরুদ্ধ । 
৮. সমূতে নদীর মত আগত সব ধর্ম ই ভারতে লাদরে গৃহীত হইয়াছে । কোনো। ধমের বৈশিষ্ট 
শিপ ও মহব্কেই ভারত বাধা দেয় নাই বা নষ্ট করে নাই । লকলে নিলি পাশাপাশি লাধনা করিয়াছে। 
100980198এর ইতিহাস আমাদের নম্ব ॥ তাহা পশ্চিম দেশের । পশ্চিমই আমাদিগকে ধম” সম্বন্ধে 
অহুদার হইতে শিপ্যইরছে। উৎপীড়িত একদল টান প্রথম শতান্ষীতেই দেশ ছাড়িয্কা। এখানে আসেন ও 
লাগবে গৃহীত ছল। নাঙ্গারা তাহাদের ভৃবৃত্তি দেন । উৎপীড়িত পার্সীরা এখানে আদর ও আশ্রম লাড 
করেন। সুললনান বিদ্রন্নের বহু পূর্বেই দেখা যার মূললমান সাধকের দল ভারতে আসিয়। সমাদর ও 
আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইৈনদের পুরাতন প্রবন্ধে পাই অন্থপম। দেবী নিচের বায়ে ভারতের নানা স্থানে 
মুসলমান উপাপকদের সস্ত আশিটি মসজিদ তৈয়ারি করাইরা দেন ॥ 
পাতাবের সাধক ভুজবেরী, আঙমেরে মৈহুদ্বীন চিশতী, পাকপত্তনের ফরীদুদ্মীন শকরগজ 
সাধনার্থ ই ভারতবর্ষে আসেন। নিজাসুন্দীন উলিয়ার তো এদেশেই জন্মে। তিনি শকরগঞ্জের শিল্য। 
সাধক রবী সম্প্রদায়ের গুরু বাহাউদ্দীন জাকারিয়ার জন্ম সূলতানে এবং শিক্ষা বগদাদে । বোখারায় 
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দাধক জালালুগ্দীন হুর্সলোষ এদেশে আস্বা এই জাকািন্বার শিল্পত্ব গ্রহণ করেন। চিশ্তী ও স্বরবন্ী 
সাধক সম্প্রদায় ছাড়া কাদিলী ও নক্শ্বন্দী মতের বহু শফীসাধক ভারতকেই শহাদে লাধলা-কুমি 
করি লন্বেন । এই লব স্বদ্ধীরা প্রেম-প্রপাল এ অভিশন্ধ উনার ছিলেন । বিস্ধ সেই দিন মাজ গেল 
কোথায় ? 

ইহদীয়নের ধর্ম হইতেই আ্ীহ্ীয় ও মূসলমান ধর্মের উদয় । এই ধমণ্লি যেই লব জাতিল নস্যে 
প্রথমে প্রবতিত তাহাদের মেমেটিক বলে। সেমেটিকেরা স্থভাবত আপনাদের মধোই আপনারা! বন্ধ । 
তবু পুরাতন বাইবেলের মধ্যে ইত্দ্ী-ভক্তদের বাণীতে ঘথেই প্রেম ও উদারতা দেগা বা়। প্র তো 
প্রেম-তক্তিরই অবতান । 'আালুবদেশে ও বহুকাল ধরিয়া বে মারামারি হানাহানি নীতিহীনতা। চলিতেছিল, 
হজরত মহস্মদ তাহার উনার ধমেএপদেশের হারা তাছ! যথাসাপা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই দগ ও 
সেই দেশের কথা ভাবিলে তাহার উপদেশের মহত্বে ও উদার্তান্ব বিস্মিত হইতে হর ॥ চারিদিকে মাত্বামারি 
হানাহানি, তিনি তাহার মরে প্রচার কম্িলেন বে মৈত্রী ও শান্তি সাধলাই ( ইসলামই ) বার্থ ধর্ম। 
ইসলাম কথার মূল হুইল সলম্‌। তাহার অর্থ শাস্তি, মৈত্রী, আক্মসনর্পণ, পাশমূক্তি, নমস্তার ইত্যাদি । 
কুরান বলেন) “ডগবান বিপৰবারণ ও শাস্বিস্বরূপ” (৫৯, ২৩)। “মৈত্রী ও শাস্িপ্বামই ইসলানের লক্ষা” 
(ও, ১০, ২৭)) "পন্ষ্পরের অভিবাদন সময়ে সকলে এই মৈত্রী ও পাস্ডিই উচ্চারণ করিবেন” (ওর, ১৯, ১)। 
"এই শাস্তিমন্থ ছাড়া পন্স্পরে যেন আর কিছু না কানে শোনেন, কেননা বৃখ। বাকা ও দুষ্ট তর্কজাল ছেন 
মানবের কর্ণকে দূষিত না করেন” (এ, ৫৬, ২৬)। “নেও এই পরমাশান্ির পবনিই লোনা বায়” 
(১১০১০ )। কুরাণ আরও বলেন, পহঙ্গরতের পূর্বে যে সব মহাপুরুষ ধম” সক্বন্ধে যাহ| কিছু উপদেশ 
দিঘবা গিয়াছেন সেই লব লত্যও বিশ্বাস করিতে হইবে” (২১ 9 )। 

“পূর্ববর্তী লব সত্যকে আরও দুচভাবে ঘোষণা করাই হইল কুরাণের কা” ( ২,৩, ৩)। কালেই 
কুরান লব যুগের সব ভক্তদের প্রতিই শ্রদ্ধাবান হইতে উপদেশ দেন। কুরাণ আরও বলেন, "এমন দেশ বা 
জাতি নাই যাহাতে ভগবান তাহাদের দন্ত কোনো ধ্পককে পাঠাল নাই” ( ৩৫, ২৪)।* “পূর্ববর্তী 
লবল ধমপ্রবত কিদের নামও হম্কতো এখন সকলে দানে না” ( এ, ৪*, +৮)। “ভগবান ঘখন যেখানে দে 
কোনো ভক্কের কাছে থে লতা ঘোষণা করিয়াছেন,” হজরত মহস্মদ বলেন, “সেই সবই ইসলাবপস্থীর পক্ষে 
সাক । হান মধে] কোনোটাকে বান্ত করিত্বা কোলোটাকে শমান্ত করা অনুচিত”! (এ, ২, ২৮৫ )। 
“ভসকান থে প্রতি ও মানব-স্বভাব রচনা করিয়াছেন তাতাই সত্য ধর্ম” (এ, ৩*২৯)। কাজেই 
ভঙগবছবিশ্বাসী মাত্রেই তাই-ডাই । সকল নরনারী সর্ব জ্ঞাতি তারই স্থৃ্টি। হিনি “তাহাদের মধ্যে বেশি 
ধাধিক ও সত্যব্রত তিনিই অধিক দন্ত” (&, ৪৯, ১৩) 1 হক্ষর্রত মহম্মদ বলেন, যত নিন আমরা আবাদের 
লব মানবভ্রাততাকে না ভানবাসিতে পারি, ততদিন আমাদের ভগবন্তক্তি মিপ্যা.। 

কাছেই কুতাণ বলেন, “কেহ বদি তোমার প্রতি অকল্যাণ ও অসাধু আচরণ করে, তবে তাহাকে 
কলাণ ও সাধু আচরপই ফিরাইয়া দিবে । ইহাতে যে আন্ত শত সে কাল বন্ধু হইস্সা যাইবে” ( ওঁ, 3১, 
৩৪) “আআত্মীয়-স্থদন, অন্যথ, দ্বীনদরিস্র প্রতিবেশীর কল্যাণ করিতে হইবে” ( ওঁ, ৪, ৩৬ )। হত্ররত 

* এই অহাৰাষ্টকে আশ্রয় করিবাই নিক্ষনুত্দীন ওুলি্ার বর্গা হ।ফিজ ছুলন নির্নাদী এক পুত্তক লেখেন-_ 
শৰিশুত্বাৰ কে দে৷ পয়স্র সাম উহ কৃষ্ণ । সলান্‌ আযা্ী অঙহিহ 
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বলেন, "যে ছোটকে শ্বেহ ও বড়কে শ্রদ্ধা না করে সে আমাদের কেহ নহে” ( মিশকাত-অল-মসাবী, বাব 
অশাফকাত, পৃ; ৪২৩ )। ঘে ইসলামের নাম করিছ! অন্তান্ব ও অত্যাচার করে সে ইসলামের কেহ নয়, 
সে ইসলানের শত্রু । তাহার বাবহারের দ্বারা সে হদ্ধরতকে অলম্মানিত কৰে । লোকে মনে করিতে পারে 
এই রকমই বুঝি হজ্জরতের উপদেশ। 

অনেক সময় মহাপুক্রষদের আপন আদর্শ ঘেরূপ উদ্দার থাকে তাহাদের পর্বর্তার। সেরূপ উদার 
থাকিতে পারেন না। সাধারণত ধর্ম সাধনার তিন পাব।। আচার, জ্ঞান ও প্রেমভক্তি। আচারবাদীর। 
প্রা্নই আচার-বিচারের খুটিনাটিওলি কঠিনভাবে ধরিয়া থাকেন। কাজেই তাহাদের পক্ষে উনার হওয়া 
কঠিন॥ জ্ঞানপন্থীরা বিচারের করে অনেকটা মুক্ত থাকেন। প্রেমডক্তির পক্ষে মুক্ত থাকা তো! খুবই 
স্বাভাবিক । হজরতের বাণী ছিল জ্ঞানলা করিবার জগ্চ বিশ্বক্গগৎকে আত্মীয় মনে করিতে হইবে। 
ছেলেমেয়ে বিচার না করিয়া বিস্তা ও জ্ঞান উপার্জন করিতে হইবে । সেই বিদ্যা ও জ্ঞান যদি চীনদেশেও 
থাকে তবে তাহা সংগ্রহ করিয়া আন-_ উতলে বুলে ইলমূ বল উকাল বিস্সীন্‌ । তবু শাহপন্বীর দলও 
দিনে দিনে সঙ্গী্ণ হইয়া আদে। তাই আরবদেশে একটি প্রবাদ আছে, গ্রন্থীবী হইতেও মূর্খ অহমক 
মিন ম্ত্বল্লিম মল কুত্তাব। তথাপি ভ্যনালোচনা ইসলামকে প্রস্থৃত উদারতা দিঘাছিল। 

নানা জনে কুরাণকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতাদের ইমাম বলে । এই ব্যাখ্যানে 
হজরত প্রত্যেকেই প্রকৃত স্বাধীনতা পিম্বাছেন ॥ তাহার নিজেরই কথ! আছে যে তাহার ধর্মে” নানা যুক্তি 
অস্থসারে ৭৩টি দল হইবে। তিনি বলিয়াছেন, আমার দলে যে মতের ভেদ হয় তাহা ভগবানেরই দয়।_ 
ইখতিলাক্ষু উন্মতি রহমতুন । 

হডয়তের পর ইমান আবুহানিফা (জন ৭*২ খ্রীঃ), ইমাম মালিক (জন্ম ৭১৪), ইমাম 
লাফি-ঈ ( জয় ৭৬৭ ), ইনাম অহমক অর্থাৎ ইবন হস্বল ( জন্ম ৭৮* জী; ) পর পর জয় গ্রহণ করিয়। চারিটি 
সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। ইহা ছাড়াও ধর্মব্যাখ্যাত। আরও অনেকে আছেন। 

প্রাচীনকালে মূসলনান দার্শনিক ও বৈদ্ঞানিকনের সংখ্যা এত বেশি থে তাহাদের নাম করা 
অসস্ভব। প্রথমেই মনে আসে বু অনী-সিনা বা A॥i০৫৷৷৷৪ ( জন্থু 2৮০/৯৮১ খ্রীঃ )। ভার্তীছ গণিতে ও 
শ্রীকদর্শনে তাহার অস্ভুত অধিকার ছিল। ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনদেশে করদোভায় ইব ন্‌ রুশ দের 
(৮০৮৮০৪ ) জলম । তাহার বচিত গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটলের টীকা বিখ্যাত গ্রন্থ । ১১১* খী্টাবের 
কাছাকাছি স্পেনের গ্রানাডার উত্তর পশ্চিমে সন্্রান্ত জারব বংশে ইব ন্‌ তুচ্ধেলের অয় । ভ্ঞানপন্থী অল 
গছ্জালী ( ১*৫৮-১১১১ খ্রীঃ) প্রথনে সংশগ্ববাদী ছিলেন। পরে সৃদ্ধী হন। মধ্যযুগের টমাস একাইনস 
প্রভৃতি লেখক ইহার চিন্তাধারার কাছে খলী। ভ্ঞানপন্থী জাহিপ্, ইব ন্‌ শল্লিকান, ইব ন্‌ তৈনিয়া, ইব ন্‌ 
খলদূনের নাম মাত্র কর। গেল । পবিত্রতা! ও উদ্যরতার প্রচার্কল্পে দশম শতাব্দীতে ইধ তরান্‌-উদ্‌-সঙ্ক। বা 
পবিদ্রতার ভ্রাতৃঘণ্ডলী নামে সম্প্রদায়ের লামও এইখানে উল্লেখযোগ্য । 

এই প্রসঙ্গে অবু অল আলা নু অর্রীর লাম না করিলে অস্তাত্ব হয়। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মোরকে। দেশে 
তাহার জন্ম । তাহার স্বাধীন চিন্তার সীল। ছিল না। তিনি শাত্বপন্থীদের কঠিন সমালোচনা করিতেন । 
বলিতেন, “পৌত্তলিকতা ছাড়িয্াছ বলিয়া তো গর্ব কর! ভাবি্না দেখিফ্বাছ কি তুমি নিজে কতবড় 
পৌত্তলিক ? বিশেষ শাহ, বিশেষ গ্রন্থ, বিশেধ ভাষা, বিশেষ দেশ, বিশেষ দিন ও বিশেষ দিককেই দি 
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একমাত্র পবিত্র মান তবে তাহা ও তো পৌন্ুলিকতা। দেবপৃঙ্গা ছাড়িয়া দেবালয় 'অর্ধাং মসজিদের পৃক্তা বদি 
কর তবেই বা কম পৌত্তলিকতা কি?” তাহার মত এত বড় পণ্ডিত তখন আর কেহ ছিলেন না। তাই 
তাহার কাছে বহু ধনরত্ত উপহান্স আসিত। তিনি সব বিলাইয়! দিদা নীনডাবে গুহাতে বাস করিতেন। 
অহিংস। তাহার ধন” ছিল। সম্প্রনায়বন্ধ ধর্যকে তিনি ভণ্ডানী ও মিথ্যাচার বলিতেন ও পুণ্যার্দীদের দারুণ 
বৈষয়িক মনে করিতেন ॥ 

প্লিহ্দিক নামে এক দল ছিলেন। তাহারা প্রচলিত ধন মতের বিত্রোধী ৷ ভাহারা ভিস্কুপরিত্রাজ্ক 
হুইঘা জীবে মৈত্রী করেন। সতাতা, শুদ্ধতা, সাধুতা ও অকিকনতা এই চারি ঈীল তাহাদের পালনীয় । 
সম্প্রদাযীয়া! জিম্দিকদের নাস্তিকের বধো ধরিয়াছেন। 

প্রেমতক্সিপন্থী সুফী সাধক এত হইয়া! গিশ্বাছেন যে, এখানে তাহাদের লাম কহা সম্ভব নহে। 
১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের দক্ষিণ ভাগে রাবীর জন্ম / তাহাত্র “তন্চছূমান অল অশ্বাক''কে অনেকে অলংযত 
প্রেমের কবিতা বলেন। তিনি ছিলেন নবপ্লাটনিক মতে অনুপ্রাণিত বিশ্বদ্ধবাদী। মৌলালী রুলীর 
(১২৭৭৩) নাম তে! জগছিখ্যাত । তাহার লেখা দেখিলে মনে হন্ত আধুনিক অভিবাক্কিবানেন্গ কোনো 
পুস্তক পড়িতেছি। তাহার কবিতায় (ৰক্ষতাত আউয়ল, ১ম কবিতা) আছে। “ছিলাম পাবাণ, বনিঘা 
হইলাম বৃক্ষ : বৃক্ষদ্রীবন ছাড়িয়া হইলাম পশু; পশু হইতে হইলাম মাছষ ; মানব হইতে হইব নিবাধামবাসী। 
তাহার পর কি হইব তাহ! চিন্তারও অতীত । চরমে বিলীন হইব শৃন্তে, শৃন্তে হইব শৃন্ধনয় ৷” 

কুমীর পরেই হাফেজেশ লাম (জন্ম ১৩২+ খ্রীঃ) তিনি বিশ্বের কবি। তাহার পরিচয় লিবার 
প্রয়োজন নাই । তাহার লাই যথেষ্ট । ওনব খন্যাম প্রভৃতি আরও কত ঘে সুফী কবি আছেন তীহানের 
নাম আর কত করিতে পারি ? 

সঙ্গীত ও চিত্রাদি কলাতেও মুসলমানদের দান অপরিমেঘ্ন। কলাবিতেরা আপন-পর মানেন 
না। কাজেই সেকালে কলারলিকেরা ছিলেন প্বভাবত উদার । হক্মরতের যে একটি চিত্র প্রকাশ করার 
অপনাগে কলিকাতার ভোলানাথ সেন লেনিন প্রাণ দিলেন, সেই চিত্রটি সেকালের একটি মূসলমান 
শিল্পীর অঙ্কিত এবং তাহ! ছিল বিলাতের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত । তাহা প্রকাশ করাতেই একক্গনেল প্রাণ 
গেল। ধর্মকে বাবহার করিছ! কাক্গ করাইতে গেলে এইসব কুংসিত ব্যাপার ঘটিবেই । হউক নিষিষ্ক, 
বহ পূর্বকালেও থে ছদ্গরতের চিত্র বাকা হইত তাহার খবর পাই আমরা জীনদেশ হইতে । কাজেই 
কলাতে এই অহনারতা। দিনে দিনে কঠিন হইয়া উঠিঘাছে॥ 

ভারত ও চীন চিন্তনিনই খুব উদার ॥ চীনে বৌস্ধধমে'র প্রচ্যরই তাহার প্রমাণ। পূর্বেই 
বলা হইম্লাছে যে ভারতে সব ধর্ম হইতে মিলিত হইছ। যে একটি সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিছাছে তাহাকে 
খ্রীষ্ট বুদ্ধ প্রভৃতি কোনো একজন প্রবত্তকের নামে খ্্ী় বা বৌস্ত বলা চলে না বলিয়াই তাহা ভারতীয় 
অর্থাৎ হিন্দু। হিন্দু অর্থই ভারতীহ। কবীর প্রভৃতি তাই ডাহানের উদার পত্থকে ভারগুপন্থ নাম 
দিয়াছেন হিন্দু সংস্কৃতিতে ভারতে আগত লব রকমের সাধকেরই সাধন? আছে। চীনের কথা বলিতে 
ছিলাম । চীনের সম্রাট ইত স্বংগের (1 73008, ৮৭২ খ্রীঃ) সঙ্গে দেখ! করিতে গিশ্না বসার আরব 
ভ্রমণকারী ইব ন্‌ ওদ্াহাব যাহা! ঘটিয়াছিল তাহার বিবর্ণ ইরাকে আসিদ্রা আবুলৈনকে বলিযাছিলেন । 

ইব্‌ন্‌ ওয়াহাব বলিতেছেন, সম্াটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


‘যদি তোমার হদ্ররতকে দেখ ভবে কি তাকে চিলিতে পার? আমি বলিলাম, “তিনি এখন স্বর্গে 
ভগবানের কাছে। কেমন করিদ্া তাহার দেখা পাইব ? সম্রাট বলিলেন, 'লা, আমি তীহান্ব চিত্রের 
কথা বলিতেছি।' আমি বলিলাম, “আচ্ছা দেখাই ঘাউক। হয়তো পান্িব।' সম্রাট চিত্র আনাই! 
দোভাবীকে দিয়া বলিলেন, “এই ব্যক্তিকে তাহার ধমণউরুর চিত্রধানি দেখাও দেবি)? 

ধনািকুদের অনেকের চিত্র দেখিলাম ও তাহাদের চিনিতেও পারিলাম ॥ তাহাদের দেখিয়া বীরে 
ধীরে “ছুরা" ( বল্যাণ-প্রশত্তি মন্ত্র) উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সম্রাট বলিলেন, ‘কি মন্ত্র পড়িতেছ ?' 
আমি বলিলান, “এইসব মহাপুরুষদের ছন্ত “ছুদ্বা"র মস্ত পড়িতেছি |” 

সঙ্গাট আমাকে মিল্সাসা করিলেন, 'ধমপ্টিকদের (1১:০০) চিলিলে কি করিয়া ?' 
আমি বলিলাম, “তাহাদের লক্ষণ দেবি্বা। নোয়াকে চিলিতেছি তাহার নৌকা। দেখিয়া॥ এই 
নৌকাই তাহাকে ভগবানের বিধানে বস্তার সময়ে সপরিজ্লে রক্ষা করিয্লাছিল।” সম্রাট হালিয়া বলিলেন, 
“ঠিক, নোগ্বাকে চিনিয়াছ বটে। বস্তার কথা ঘদিও আমরা মানি না, কারণ বপ্ঠা ভারতে ব! চীনে পৌছে 
নাই তো।' আমি বলিলাম, “দুলাকে চিনিতেছি তাহার দণ্ডের ত্বারা।' সম্রাট বলিলেন, ঠিক ॥ কিন্ত 
মুসার অস্ুচরদের সংখ্যা বেশি নহে। আমি বলিলাম, “গাধার উপর বসিয়া আছেন গ্রষ্ চারিদিকে 
তাহার সব শিল্প ।' সম্রাট বলিলেন, ‘ঠিক | বড় অল্পদিল তিনি বীচিয়াছিলেন। মাস ত্রিশেক মাত্র 
তিনি প্রচার করিতে পারিম্বাছিলেন।' তাহার পর আমি দেখিলাম হজরত মহম্মদ উটের উপরে 
আসীন। তাহার শিশ্ববৃন্দও উটের পিঠে বসিলা তাহার চারিদিক ঘিরিযা আছেল। এই দৃশ্য দেখিয়া 
হৃদয়ের আবেগে আমার কান্না পাইল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাদিতেছ কেন ?' আমি 
কহিলাম, 'হ্রত যে আনার ধর্মগুরু, এবং আমার পূর্বপুরুষ' ( ইব ন্‌ ওয়াহাবও আরবের কোরেশ 
জাতীয় ছিলেন )। সম্রাট বলিলেন, ‘ঠিক। ইনি -হজরতই বটেন। ইনি ও ইহার পরবর্তী পুরুষেরা 
এক গৌরবময় সায্রা্ত্য স্থাপন করিরাছেন। হজরত তাহার সমান্তি দেখেন নাই । তাহার অনুবর্তারাই 
তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন।' প্রত্যেক চিত্রের উপরই চীনা ভাবায় কিছু লিখিত ছিল। খুব সম্ভব 
তাহা চিত্রগ্ুলির বিবরণ । আরও অনেক চিত্র দেখিলাম, কিন্তু আমি সেই সব চিত্রের লোকদের চিলি 
নাই। দোভাষী বলিলেন, “সেই সব চিত্র ভারত ও চীনের ধম শশুরুদের ( prophet ) 

এই বিবরণ ৮৭২ এটান্বের। সেই সময়েও চীনা সম্রাটের! পৃথিবীর কত ধর্মের খবর 
পু্থাহপুত্বভাবে রাখিতেন ও কতদূর উদার দৃষ্টিতে সব বুঝিতে পারিতেন তাহা, এই বিবরণ হইতেই বুঝা 
যায়। আরবের কোরেশ জাতীঘ এবং বসরাবাসী আবু ওয়াহাব এই বিবরণ ইরাকের আবু. দৈদকে 
দিতেছেল।* স্তরাং বুঝা যায় তখন মুসলমানদের মন চিত্র ও কলা সম্বন্ধে এখনকার দিন হইতে কতদূর 
উদার ছিল । 

ধসের বিযয়ে চীনের এতদূর উদারতা ছিল বে পিকিনের জুম্মা! মসজিদের ম্যে সম্রাট চিয়েনলুঙ্গের 
প্রদত্ত একটি শিলাশাসন আছে। তাহাতে তুৰ্কী মাছ ও চীনা ভাবার উৎকীর্শ লিশি। এই ঘটনা প্রান 
২** বংসর পূর্বেকার । 


® Chinaby G. P.Fitgeseld, np. 335336. 


দ্তৃতীয় সংখ্যা ] উদারতার স্ষ্টিশক্তি 


ভারতবর্ষে আসিরাও বহুকাল পর্যস্থ মুসলমান সাধকদের অনেকে হিন্ু-সাধনার বঙ্গে মিলাইয়া 
তাহাদের প্রচাত্র চালাইয়াছেন। বলডাচা্হের সম্প্রদাস্মের বৈষ্ণবনের মধ্যে ইশ.মাইলী'গুরুরা দম প্রচার 
করিলেল। তখন তাহারা পুরা হিন্দু থাকিয়াও মুসলমান সাপনার লঙ্গে যুক্ত হইলেন। তাহাদের ঘরে 
হিন্দু আচার, ব্ামনবমী, ক ষ্টযী প্রভৃতি পালিত হম্ব। ইহারাই খোদা নামে খ্যাত। এখন আগাম! 
ইহাদের গুরু। ইহানের নামও এত দিন মাধবদ্বী-প্রেনজ্দী-দুলন্ী প্রভৃতি ছিল । এপন তাহারা অনেকে 
মুদলমানী নাম নিতেছেন। তবু এখনও বাপের নাম তাহাদের অনেকেরই হিন্দু দেখা যাস্থ। তাই এখন 
থোজাদের এমন নাম দেখা বার ঘখা ইত্রাহিন কান্ত্বী। অর্থাৎ ছেলে ইত্রাহিম, বাপের নাম কান্‌ 
অর্থাৎ কৃষ্ণদ্রী । বোম্বাই বহু ৰান্ত লোকের নান মুসলমান “উহাদের পিতার নান হিন্দু। এই রকল 
ইশ মাইলীসাধনাসংস্থ্ট হিন্ুবংশীষেপ সম্বানই মি: দিশ্রা। তিনি নিও বাক্জিগত জীবনে সরববিধ 
গৌড়াসিবজিত এবং খুবই উদার। নহিলে তিনি আপন বন্ধা পারসী জামাতার কাছে বিবাহ্‌ দিবেন 
কেন? তাহার হ্বীও পারসীরই কন্তা। তবে এমন উনার লোকের মুখে এমন সব অহনার গোড়া 
ধর্মমতের দারুণ বোহণা কেন? এইরূপ গৌড়ামি তো হছবুতেন উদার ও শাস্থিনয় ধমেত্ বিরোধী । 

গুজরাত প্রদেশের খোঙগা, কাকাপন্থী, ইমামশাহী, মৌল ইসলাম, মতিয়া, সংঘ, প্রভৃতিরা এইন্কপ 
ঘুক্ত সংস্কৃতির অন্তহৃক্ত। বা্রপুতানার নেও (31০০ ) এবং নিশ্লাশিরাও এইস্ধপ ৷ তাহারা দেবী"মন্দিকের 
গায়ক, বহু গোত্রে বিভক্ত, অথচ দৃদলনান বলিয়া তাহাদিগকে সেনসানে লেখাইতডে হইতেছে] লবানা 
ও সবীসরবরের উপাসকেরাও এইরূপ । সামনী সম্প্রদায়ের লোকেরা সী তাও মানেন, দুদলমান গুরুদেরও 
ভক্তি করেন। বস্ুলসাহীরা তাস্ত্িক যোগনাধন করেন। গমের আকরুবারা, দক্ষিণের হুনেকুলেবা 
ও মাদ্বাকায়্যার!, তৈলঙ্গের কাটিকের ঠিক একই শ্রেণীর । বোহন্বারা। তো ব্রাহ্মণই ছিলেন, এখন ও ভাহাদের 
অনেক বাছবিচার আছে। ডফালী ও ঘোসীবাও আধা হিন্দু আধা দুদলমান, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের 
হুদেনী ব্রাহ্মণ বলে । তাহারা! আদলেরে মৈহ্ুক্দীন চিশতীর দরগায় পাণডার কাছা করেন ॥ কাৰী 
প্রদেশের ভত'রীরা যোগী । তাহারা! গেরুয়া ধারণ কহেন, হিন্দু আচার পালন করেন। হিন্দুর ঘরে 
ক্রিয়াকর্মে ভত'রীদের গান না হইলেই চলে না। তবু তাহানের গুরু মুসলমান । এখানেও যুক্তপাধনাই 
দেখিতে পাই । এই সব আধ|-হিন্দু স্রেণীকে এতদিন সকলে হিন্দু বলিয্বাই জানিতেন। বিস্ক রামলীতিগত 
কারণে ইহানিগকে গভমে ট্টব সেলাস কিছুদিন যাবৎ, মূদলঘানই লেখাইতেই হুকুৰ দিয়াছেন। ইহারা 
হিন্দু লেখাইতে চাহিলেও গভমেন্ট তাহা দঞ্জুর করেন নাই । 

এই আধা হিন্দু আধা দুললমানেরাও এতকাল খুবই উদ্দার ছিলেল। কিন্ধু ক্রমশ এখন 
রাজনীতিগত কারণে ও স্বার্থবশে কেহ বেহ উদারতা ত্যাগ করিতেছেন । সেই দোষ কি তাহাদের স্বীকৃত 
মুদলমান ধের, ন! ভাহানের শোণিতে প্রবাহিত হিন্দু রক্তের ? নদী যেরূপ ুনির উপব দিছ! প্রবাহিত 
হয় .সেইরণ ভূমির বর্ণে রক্ষিত না হইয়া পারে না। হিন্দুধর্ঘ হইতে দীক্ষিত মুদলমাননের মধ্যেই 
সংকীর্ণত৷ বেশি । সেই দোষ কি মুললমানধর্ষের না তাহাদের পুরাতন হিন্দু শোশিতের ? অথবা এই 
দোষ তাহাদের আধুনিক ঘূগস্থলভ নিজ দংকীর্ণ বাজনীতিগত স্বার্থের ? 

বার বার ভারভ-আক্রমণকারী যহমুদ গঞলীর নাম সকলেই দ্রানেন। তাহার সভায় সংস্কৃত 
সাহিতা ও সংস্কৃতির যে কতখানি সম্থান ছিল তাহা বুঝি তাহার সভাপত্তিত সংস্কতশান্বজ অলবিকুণীর 
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্বারা। ইহাতে তাহার সংস্কতিগত উদারতাই প্রমানিত হয়। হয় তো লৈন্কদের সম্ঘবন্ধ করিবার জন্যই 
শ্বার্থবশত মহমূদ গনী ধের দোহাই লাড়িজাছেন ॥ ধর্মের দোহাই দিয়া ধাহারা কাজ উদ্ধার করেন 
তাহারা কি ধর্মের লক্মালই করেন লা অসম্মালই করেন তাহা সকলেই বুবিতে পারেন 

এদেশে আসিয়াও মুসলৰান রাজারা সংস্কৃত অক্ষরে মুদা ও লিপি ছাপাইয্াছেল । বহু বাদশা 
হিন্দু নঠ ও মন্দিরের অন্ত বহু দানপত্র দিয়াছেন । সে সব ইতিহাল দিন দিনই নৃতন নৃতন কন্পিদা বাহির 
হইতেছে) 

ভারতে যে-সব অত্যাচার দুসলমানদের নামে, তাহা আসলে তুর্কজাতির কৃত । ভারভীরেরা 
হিন্দু বলিয়াই যে তুর্কেরা ভারতে অত্যাচার করিস্বাছেন তাহা নহে। পারস্ত প্রভৃতি মুসলমান বাজাও 
তাহাদের হাতে কম নিগৃহীত হছ নাই। আরব ও পারসিকদের লেখাতে বরং ভারতের গৌরবের কথাই 
বেশি। কাম্ডেই এই সব অপরাধের অভিযোগটা ধর্মের উপর না চাপাইয়! জাতির (৪৫০ ) উপর চাপান 
উচিত॥ পাঠানের। মোগলদের বাধা দিতে হিন্দুর সঙ্গে সমানে দাড়াইয়াছে। মোগলদের সঙ্গে 
প্রতাপসিংহের যুদ্ধে প্রতাপের পক্ষে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান যোদ্ধা! কম ছিলেন না। মোগলদের পক্ষেও 
মুদলমানের চেম়ে হিন্দু অল্প ছিলেন না। রাজপুতানার ইতিহাসে সে সব খবর মিলিবে। পলাসীর যুদ্ধে 
মুদলমাল নবাবের অস্ত হিন্দুরা কম করেল নাই । 

ভারতের মধ্যযুগে যখন মোল্লা ও পণ্ডিতের দল তর্ক করিত্া মরিতেছেন তখন হিন্দুসুললমাল দুই 
সঙ্গীতবিজ্ঞান যিলাইয়া আমীর স্পক্ষ প্রভৃতি নৃতন ভারতী সঙ্গীতের পত্তন করিলেন। 

ধম'সাধনান্জ উদারতার ক্ষেত্রে সকলের সেরা হুইলেল কবীর। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে 
খিলাইতে চাহিলেন। কলে ছুই দলই তাহার নামে বাদশার কাছে নালিশ করিলে দরবারে তাহার তলব 
হুইল। একই অভিযোক্তার কাঠগড়ায় মোল্পা। ও পণ্ডিতদের এক সঙ্গে দেখিয়! তিনি বলিয়াছিলেন, “হায়, 
ইহাই তো আমি চাহিয়াছিলাম। তবে তোমরা তুল করিলে কেন? বিশ্ব-বিধাতার লিংহাসনের তলে 
মিলিত হইবার জন্য তোমাদের ড্যকিয়াছিলাদ। সেখানে তোমাদের মিলিবার স্থান কুলাইল না? 
আর কুলাইল এই পৃথিবীর রাজার সিংহাসনের নিচে! বিধাতার সিংহাসনের তলায় স্থান কি 
এখানকার স্থান হইতে সংকীর্ণ ? মিলাইতে চাহিদ্বাছিলায প্রেমে ভক্তিতে, আর ভোমর। আন মিলিয়াছ 
বি্বেবে ! বিদ্বেষ হইতে ঝি প্রেঘভক্তির স্থান প্রশন্ত নন ?” সেই প্রশস্ত স্থান পত্তিত ও মোল্লাদের 
চোখে পড়িল না, পড়িল নিরক্ষর ভক্তদের চোখে ॥ 

নিরক্ষর কবীর প্রচার করিতেন সহজ কথিত ভাবাস্ম। অথচ গভীর তাহার মধ্যে সব সত্য। 
পণ্ডিতের জিঞ্জাসা করিতেন, “তুমি কি করিয়া এই সব সত্য পাও?” কবীর বলিতেন, “আমি সবার 
নিচে বলিয়্াই লত্যকে পাই৷ উচ্চে বে জগ দাড়ায় না, সেই জল দাড়ান নিচে ।” 

ষ্টচে পানী না টিকে নীচে হী ঠহরায়। 

“সন্প্রদার ন। হইলে লাধনা স্থরক্ষিত হয় না” এই কথা বলিলে কবীর বলিলেন, "বাহিরের 

ছাগল গরুর ভয়ে ক্ষেতে দিলাম বেড়া। দেখি বেড়াণুলিই ক্ষেত খাইয়া! উজাড় করিয়া দিল ।” 
বেত! দীন্হী খেতকে। বেন্তাহী খেত খাছ। 
হিন্দুর হিন্ুযানী সূস্লমানের সুসলযানী ছুইই দেখিলাম ৷ ইহারা কেহই পথের সন্ধান পাইলেন না। 
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অরে ইন দুহু বাহ ন পাঈ। 
হিন্দুকী হিন্দ ৱাই দেখি তুৰ্কন কী তুৰ্কাঈ ॥ 
এই ছুই পথকে যুক্ত করিয়া মধ্য পথই পথ॥ নাল কবীর সেই পথই যুক্ত ও মুক্ত করিতে চাহেন। 
দাস কবীর কাচী ভলী দোউ রাহ বিচ স্বাহ। 
খোলে যদি মসজিদেই বাস করেন তবে বাকি জগংটা কাহার ? তীর্থে মৃতিতেই বনি রান 
পুহেন তবে বাহিনুকে দেপে কে? 


জে! গোদায় মলজিদ বলতু হৈ 
খর মুলুক কেহি কেরা । 
তীরথ মূরত রাম নিবাসী 
বাহ্‌ কনে কো হেরা ॥ 
হিন্দুর দম ও দুললমানের মিহর ( প্রীতি ) দুইই ঘর-ছাড়া হই! কোথায় পলাইল ? 
হিন্দুকী দয়। মিহর তুর্কনকী 
দোনো ঘরসে ডাগী। 


বে নিরেট চণ্ডাল সহাপাপী অপরাধীর দল, দয়া বিনা এই দেহ অশুদ্ধ, আগে সেই নৈয়্রীর 
সাধনা কর্‌ । 
অরে নিপট চংডাল মহাপাপী অপরাধী । 
বিন দয়। অজ্ঞান কারা কাহে নহি সাধী ॥ 
হিন্দু মনে করে মন্দিরে তাহাকে পাইবে, নুসলমান মনে করে তাহাকে পাইবে মসছিনে। 
হিন্দু ধ্যাৱৈ দেহরা মুসলমান যসীত । 
ভগবান বলেন, আমাকে কেন বৃথা বাহিরে খুজিয়৷ মরিদ ? আনি তো তোর পাশেই আছি। 
আমি না খাকি দেবালয়ে, না থাকি মসজিদে, ন! থাকি কাবায়, ন! কৈলাসে আমার স্থান। 
মো কো কহা। চুড়ো বন্দে 
মৈ তো তেরে পাদমে । 
না মৈ দেবল না মৈ মসদ্বিদ 
না। কাবে কৈলাস মে ॥ 
হিন্দু দুদলমানের এই মিলনের কথা নিরক্ষর সাধকের দল বলিলেন। পত্তিতেরা বলিতে পারেন 
না। কারণ পত্ডিতের! সব ইট-পাথর। ছুই দিকের ইট-পাথরের্‌ ঠোকাঠুকিতে আগুন ছলে, সূর্থ সহক্ত 
কাদায় কাদায় যোগ লাগিদ্বা ঘাছ। 
ইটা ইটা আগ হৈ কাদে কাদো লাগ। 
প্ডিতেরা শাহ পড়িয়া নীরস দগ্ধ বানা বনিয়াছেন। 
পড়ি পড়ি তো পথর ভর! লিখি লিখি ভদ্র জো ইট। 
তাহারা পাহিবে না। পারিবে সহজ দূর্ষের দল। 
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কবীরও বলিলেন, সকল আত্মা এক । দাছুও সেই কথাই শোষপা করিলেন (২৪, ১৫ ), 
যে-লাধক লম্প্রদাপ্রভেদ ন! মানেন সেই সাধকের মতই প্রশস্ত । 
নতি মোটী উপ লাধকী হৈপখ রহিত সমান ॥ দাদু, মধ্য, ৫ 
সম্প্রদায়বৃদ্ধি রহিত হইয়া নির্ভছ হও । 
নিভে নির্পব হোই 8 এ, ১৩ 
হিন্দু হইস্বাই বা কি লাভ, মুসলমান হইয়্যই বা কি লাভ ? ভগবানকে পাওযাই হইল কাজ । 
হিং তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতী কাদ॥ এ, ৪৪ 
দাদ বলেন, আমি হিন্দু হইতেও চাই না, সুললমান হুইতেও চাই লা, যড়দর্পনের পথও আমার 
নর; আমি চাই দয়ামন্বকে । 
না হুম ছিংু হোহিগে না হম মুসলমান । 
বটনর্শন নে' হুম নহী' হম রাতে রহিমান ॥ এ, ৪৬ 
ভগবানের বাস্তো হিন্দু দেবালয়ও নাই, মূললমান ৰসছিদও নাই । দাছু বলেন, সেখানে তিনি 
আপনিই বিরাদিত, সেখানে সম্রদার ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই । 
না তহী হিন্দু দেহরা ন তষ্থা তুরুক নসীতি। 
দাদ্‌ আপৈ আপ হৈ নহী' তহী রহ রীতি ॥ এ, ৫৩ 
হিন্দু মূললমান দুই হাত। দুই হাত একত্ৰ না হইলে কেমন করিদ্ব। অম্বতের অঞ্জলি রচিত 
হইবে? কেমন করিয়া অদ্বৃতরস পান কর! ঘাইবে ? 
দূন্য হাখী হৈব রহে, মিলি রদ পিয়া ন জাই ॥ এ, ৫৫ 
পৃথিবী ঘদি আদৰশস্থীন ও ভাবহীল হয়,------তবে কেমন করিয়া তাহাতে প্রবেশ কৰিবি ? 


যে দিন হইতে আমি সম্পরদায়বৃদ্ধি ছাড়িলাম সেই দিন হইতে সবাই আমাব উপর হইলেন রুষ্ট । 
কিন্ত সদ্গুরুর প্রসাদে আমার না আছে তাহাতে কোনে। হর্ষ ন। আছে কোনো শোক । 
জব থৈ হম নির্পধ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক। 
সদ্গুরু কে পরসাদ থৈ মেরে হরখ ন সোক ॥ এ, «2 
কবীরও বলেন, আমাকে বনি হিন্দু বলিতে চাও তবে আমি হিন্দু নই, মুসলমানও আমি নই 
তবে আমি কি? পাচ তবের এই শরীর, তাহার মধ্যে অনির্বচনীছ নিগূঢ় পুরুষ করিতেছেন লীলা 
হিন্দু কহু তো মৈ নহী" মুদলমানতী নাছি। 
পাচ তবকী পূতলা গৈবী খেলে মাহি ॥ 
দাদ্‌ বলেন, হৃনত্ব হইতে হিংসার ছুরি ফেলিয়া দাও, ওরে মোল্লা, সবাই সেই পবিত্র স্বরূপেরেই 
স্ৃতি। ববোধনের মারিয়া ফল কি? 
কালা মুই করি কর্দকা দিল তে দূর নিবার। 
সবহী সুরত স্থবহানকী মৃত দুরুখ ন যার ॥ ২৭ ৩৫ 
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প্রত্যেক জীবে ভগবান বিনাক্তিত, ভীবেই মদ্রর-অমরের প্রতিয্৷। প্রহৃর প্রত্যক্ষ বিগ্রহ সেই 
জীবকে আঘাত কর কেমনে? 
দাদু আরশ খুদারকা অসব্যামর কা ধান । 
দাদু লো কু ঢাহিথে সাহিব কা নিশান ॥ ২৯, ৩৯ 
দাদূর শিল্প বজ্জবন্দী মুসলমান বংশে ছাত। ১৫৫ এর কাছাকাছি তাহার স্মদ্থ। তাহার 
উদারতার তুলনা নাই ॥ তিনি বলেন, লাম্প্রদায়িক সত্য বলিদ্া কোনো সভা নাই ॥ হ্গতেন লব সতোর 
সহিত ঘে সতা খাপ না পাইল, তাহা কুটা ॥ 
সব সাচ মিলে সে সাচ হৈ 
না মিলে সো কৃঠ। 
তিনি বলেন, যত জীব তত সম্পরনান্ম। প্রতোক ভীবের বৈচিত্রোর দধোে ভগবানের বিশেষ 
বিশেষ বিচিত্র লীলা । 
চৌরাশী৷ লক্ষ সংপ্রদা করি বিশ্বস্তর সোয। 
খজ্জব বৈচিত্রা রচিছ্া জন দন বৈচিত্র্য হোস ॥ 
বজ্জবদী বলেন, হিন্দুর পথেই হিন্দু খুসি, তুরুকের পথে তুরুক খুলি । কিন্ধু প্লেলময়ের কাছে 
কোনো পক্ষপাত নাই । 
হিনু গতি হিন্দ খুনি তুরুক তুকাঁ খাহি। 
রজ্ছব আশিক এক হৈ তিনকে ছুন্য নাহী । 
বজ্জব বলেন, “বিশ্বই যথার্থ ধর্ম শাহ, পর্িত কাজীর দল কাগজে লেখা ধর্মবাস্ব লইয়া হরেন । 
বিধাতার নিত্য নবীন জীবস্থ এই ধমশশাস্ব তাহারা দেখেন লা। আমাদের অন্তরের কাগজে প্রহু নিতাই 
তার ধর্ম শাস্ব লিখিতেছেন। তাহা কেউ চাহিয়া দেখে না। মানব-ইতিহাসে তার অখও বেল উচ্চারিত । 
বাইরের কুটা আলো! নিবাইঘ্রা দিয়া সেই বেন-কোরান পড় ॥ হিন্দু-মুসলমান সেই প্রাপপুত্ক দেপ পড়িয়া 
সর্বত্র তবে দেপিবে একই বিস্যা। বে তাহা পড়িয্নাছে সে-ই সতা পণ্ডিত৷” 
ইহাদের পরেও শত শত হিন্দু মুসলমান সাধক এই একই রকমের কথ! বলিয়া গিরাছেন। কত 
আর নাম করা ধার? 
সাহিত্য-কলা-সঙ্গীভে সর্বত্র মদাযূগে হিন্দু ও মূসলমানের যুক্ত সাধনা । সঙ্গীতে তো বহরাগরাগিণী 
খুসরুর। অমীর খুলক। (১২৫৩ আঃ) হইতে আরম্ভ কত্বিগ্কা তানসেন প্রভৃতির ধারা ধন্রিঘা সঙ্গীত- 
কলায় মুসলমান শুনীদেরই ছয় জয়কার। এখনকার খ্রম্পদ খেয়াল, টপ! ঠুরী সবারই গুরু তাহারা। 
সেতার ধ্ত্রটি হিন্দু-সুলঘান দুই বস্ত্রের সমন্বয়ে । এসরাদ্র স্বরবাহার সারেঙ্গী প্রভৃতি 
হিন্দু-মুমলনান যুক্ত সাধনার ফল । তবলাও তাই । রামপুরের নবাব কলব অলী খঁ স্থরশঙ্কার প্রবত'ন 
করেন। ভারতীয় মুসলমান ওল্তাদের! এখন সুধু পারলী আরবী তৃকাঁ বাগ-রাগিণী লইঙ্ছা থাকিতে পারেন 
না। হিন্দু ও মুদলমানী রাগ-রাগিণী মিশাইয়। ভারতীয় লব বাগিনী রচিত । 
ইমন ও ইমনযুক্ত সব রাগ মুসলমান গুরুদের প্রবতিত। তুরঙ্ধতোড়ি, তৃরক্কগৌড়ের ন্যম 
সংস্কৃত সঙ্গীত গস্থেও দেখা বাহন । বাহার, আলাইয়া, সরফ্রদা, সাদগিরি, লাহানা, আড়ানা, সোহিনী, 
রঙ 
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সহা, সুঘেরাই, জিল্‌ফ, নারু, পিলুং বারোয়া, লুষ, কিবোোটি প্রভৃতি রাগ-াগিধী মুসলমান ওরুদেরই 
গৌরব ॥ মিঞা-সারঙ্গ, মিঞ|-মল্লার প্রভৃতিও তাই। চিনা তেতালাম্ব পেতারে মজিদখানের গং 
বিব্যাত। সম্রাট আকবর নকৃকাড়ায় অনেক গং প্রবর্তন করেন 

ভারতীয় রাগ হিন্দোল ও পারসী বাগ মোকাম যিলাইয়া আমীর খুকু ইনন বাগের স্থি করেন। 
হিন্দুমুসলবান রাগ মিলাইয়া এইন্প ব্যরোটি যুক্ত রাগ তাহার রচনা । ড্যরতীন্গ সঙ্গীতশাহ সনবদ্ধে KuUz- 
আ।-7911 (গুপ্ত শশ্ব্ ) নামে গ্রন্থ ১৩৫৫ খীষ্টাব্দে রচিত । কাশ্মীরের রাজা জৈন উল আবেদিন হইতে 
মোগল বাদশাহেরা সবাই এই ঘুক্ত স্থহিতে সহায়তা করিয়াছেন । তোমরবংশীয় রাজ মানসিংহ, 
শুজরাতের সুলতান বাহার ( ১৫২৬-৩৬ ) ইস্লাম শাহ প্রস্তুতিও এই উৎস'হদাতাদের দলে । 
তানসেনের পুত্র বিলাস খাও ছিলেন মহাওণী । 

১৫১৮ খীষ্টাব্দে "রাগহা-এহিন্দ” রচিত। আকবরের রাঙ্ছত্বকালে কবি আলম "মাধব নাল কন্পলা” 
লেখেন ॥ ইহা সঙ্গীতের রাগনালা। আইন-ই-অকবরী ভারতীয় সঙ্গীতেরও এক রুরভাগ্ডার বিশেষ । 
আকবরের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতের ৩৬ জন আচারের মধ্যে « ক্গন মাত্র ছিলেন হিন্দু। বাকি দব 
মুসলমান ॥ এখানে তাহাদের নান করা বাহল্য। আওর'জেব বাদশাহ হিন্দী কবি ও সঙ্গীত রচয়িভাদের 
যথেষ্ট সমাদর করিতেন । তাহার জন্মদিনে প্রতিবংসর যে সব নৃতন নৃতন সঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহা 
আজও তাল-মান সহকারে সুরক্ষিত আছে। আওরংদ্রের বখন পৌত্র আজিন উস্শানকে ঢাকা 
পাঠাইলেন তখন তিনি তাচার সভাকবি কালিদাস ত্রিবেদীকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। সঙ্গীত শা 
সঙ্দ্ধে ইত্রাহিৰ আদিল শাহের “নবরদ” ( ১৬০৮ ছা: ), শাঙ্গাহানের সময়কার “সহসরদ”, ফকীন্‌ উল্লার 
রাগনদর্ণণ (১৬৫৮ ওঃ, মৌলানা জিয়াউন্দীনের মতে ১৬৬৬ এ) প্রসিদ্ধ। ১৩৭৩ টানে রচিত 
মিষতা-উল-সকষরের নামও কর! উচিত । 

১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লির্জা খা ইবন ফককন্দীন ভারতের সঙ্গীত কাব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার 
বিখ্যাত গ্রন্থ তৃহফতুল হিন্দ লেখেন ॥ আওরংক্ষেবের সময়কার ওস্তাদ মির্জ। রোশন জর ১৭২৪ সালে 
সঙ্গীত পারিঙ্গাতকে নাশ্রর করিছা পারসীতে গ্রন্থ লেখেন। মোহাম্মদ জাকিদ হকীমের_Ilham ud 
নু আনন্দপ্রকাশ ) ভারতীর সঙ্গীতের ভালো একখানি গ্রন্থ । প্রাদ্ন দেড়শত বংসর পূর্বে উদ্ধির 
আসফের অনুরোধে পাটনার গুণী পণ্ডিত মহস্মদ রেজা নগমত-উল-মসাফী লেখেন । ইনিই এখানকার 
দেশের দঙগীতপন্ধতি অর্থাৎ বেলাবল ঠাটে গাহিবার ব্যবস্থা নির্দেশ ক্রেন । ১৮৩৪ সালে ফাল্টর হকীম 
সলাবত অলী খ তাহার ভারতীয় সঙ্গীত সন্ধে বে গ্রন্থ লেখেন তাহাও এখন ওস্তাদদের মান্য । 

, ভারতীয় সঙ্গীতের খ্রপদ হইল ম্যান তোমর ও আকবরের উংসাহেই স্থ্ট। এরুপন একসময় 
লোকগীত ছিল । ইহারাই ইহাকে ক্লাপিকাল বা! শান্বীয় করিয়া তোলেন ॥ জোৌনপুরের সুলতান হলেন 
শাহ শিকির (১৫শ শতক) উৎসাহে খত্বরাবাদের লোকগীত হইতে খেয়াল পদ্ধতি সৃষ্ট হয়। যহম্মদ 
শাহের দরবারে লিয্ামত খাঁ, সদারং, অধারং, ইস্ছাবরস যাই প্রভৃতি বড় বড় ওস্তাদ ছিলেন। টপ্জার 
প্রবতক হইলেন গোলাম নবী । ইহা পাঞ্ছাবের বাং প্রদেশের লোকগীত ছিল। লক্ষৌর টঞ্জা ও নবাব 
ওয়াদেদ আলি খর কথা, সকলেই জানেন। ইদানীং ভারতে গজলের আমদানিও উপেক্ষণীয় নহে। 

কী ভক্কেরাও ভারতে বহু রাগরাগিসী ও সঙ্গীত সহী করিয়াছেন। কবীর, রবিদাস, দাদু, 


তৃতীয় সংখ্যা ] উদারতার স্থষ্টিলক্তি 


বচ্ধযজী প্রভৃতি তো গানেই মনের কথা বলিয়াছেন « খোজা সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমান দুই ভ্যবই 
যুক্তক্ূপে বির্রাজিত। ইহাদের কীতন ভজ্রন আছে। সিদ্ধুদেশের সৃফীভক্ত শাহলতীক, সচল, বোহল, 
কুতুব, বেদিল, বেকম প্রভৃতি দবাই গানের গুরু ৷ 

মোগল চিত্রকলাদ্ব ও স্থাপত্যকলান্র হিন্দু-মূদলনান উভয় সাধনাই যে যুক্ত হইঘ্াছে তাহা 
ইতিহাসজ্ঞ সকলেই জানেন | তাই এখানে তাহার উল্লেখ মার নাই করিলাম। বাংল! হিন্দী প্রভৃতি 
ভাষা-সাহিত্যের মূলে 9 দেখ বাস বূসলমান রাজাদেহ্ উৎসাহ ও মূললনান সাধকনেরই সাধন! । মালিক 
মহম্মদ দায়সী (১৫৩৯ ) একেবাহ্রে ভারতীয় লাহ্বলস্মত মতে তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ পদুযাবডী লেখেন 
তিনি আরবী পারলী স'স্কৃতে সমান পণ্ডিত ছিলেন। ক্থাদ্ুলী ছিলেন সাপক ককীন্। তাহার হিন্দু 
মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বন্ধু ছিল। মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণ বন্ধু কথকতা ব্যবসায়ী গন্ধবনান্ের ছেলেনের 
ডাক্াইঘ। জায়সী বলিলেন, “আমি ককীর ॥ সন্তান আলার নাই ৮ তোমরাই আমার সস্তান। আমার মালিক 
উপাধি তোমরাই বহন করিবে । বড়দিন এই উপাধি বহন কপ্সিবে ততদিন তোমানের স্থুকঠ পারিবে ।- 
এখনও এই বংশের লোকেরা বালিক উপাপিপারী ও অপৃঝ পুরাণ-পাঠক । পদুমাবতী গ্রন্থ আরাকানের 
মৃসলদাল রাজ্র৷ মাংগল ঠাকুরের আল্ঞায় বাংলায় অনুবাদ করা হয়। এই গ্রন্থ পড়িলে হনে হয় ভাবৃতীয হিন্দু 
শাস্বই পড়িতেছি। ইহাতে পদ্মিনী হইল শান্তা, ভীমসিংহ পরমান্থা, আলাউদ্দীন হইল পাপ। এমন ভাবে 
আজিকার দিনে বৃসলমান কবির লেখা লহঙ্ছ নহে । পদ্মাবতী একখানা উচুনরের দৃষৌগ্স্থ। ছুই 
শত বৎসর আগে ছ্ছরমহস্মদ লেখেন ইন্্রাবতী। আকবরের দেনাপতি ও অমাত্য আবদুর বহিম 
খানথালার সংস্কৃত ও হিন্দী লেখা দেখিয়া! কে বলিবে তাহা হিন্দুর নদ্ঘ 

মূলযান কবিদের লেখা হিন্দী ও বাংলা রচনার পবর এখন হ্থপরিজ্ঞাত। চট্টগ্রামের 
শ্রচ্চের আবদুল করীম মহাশয় বহু মুসলমান বৈষ্ণৰ কবির পরিচন্ নিদ্দাছেল। 

অসুবাদ-সাহিত্যেও প্রাচীন আরবীয় ও পারসিক পণ্ডিতের কম কাক করেন নাই। বনু সংস্কৃত 
শাহ ও গ্রন্থ আারব ও পার্হ্ত দেশে পূর্বে ই অনৃদ্বিত হইছাছিল। তাহান পর আলবিরুণী ভারতের ধন” 
ও দর্শনের সম্বন্ধে চমৎকার পরিচয় দিয়া গিয়াছেল। তাহার পরেও বহু. সংস্কৃত গ্রন্থের পারসী অনুবাদ 
হইয়াছে। আবদর রহীম, আদ্রিয শাহ প্রস্ততি বিদত্বরা বৈঘাৰ সাহিত্যের বড় বন্য ছিলেন। 
আকবরের লময় নাগোরী মুবারকের পুত্র আবুল ফক্তল ও ফৈছী অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সেই 
ঘুগে মহাভারত হইতে যোগবাশিষ্ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থই ভাষান্তরিত হইস্বাছে। মির্জা খার তৃহফতুল হিন্দের 
কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ডারতীঘ্ব সংস্কৃতিতে দারাশিকোহ একটি মহলীয় নাম। ইহার দরবারে 
সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ধের. যেরূপ ঘনিষ্ঠ আলোচনা হইয়াছে সেরূপ মার কখনো হয় নাই। ইহারই 
উপনিধনের অমুবান সির-ই-আকবর ভাবাস্তরিত হইয়া ঘুবোপে প্রথ্ উপলিহদের পরিচয় দিয়াছে ? 

লাধনার দিক দিয়াও দেখি হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনা কী নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়াছে। সিন্ধু 
নেস্টর সুফীদের মধ্যে শাহ করীম শাহ ইনান্বর্ত শাহ লতীফ প্রভৃতি ওক্কার মন্্েরও লাধন। করিাছেন। দিদ্নীর 
সী ধারাতে মুদলমানবংসয়া। মহিল! (১৬** খ্রীষ্টাব্দে ) বাৱনী সাহেব সাধনার শুরু হন। ভীহার শিল্প 
শক হিন্দু । তাহার শি্ত রাবী (১৬৯ ) সুললমান | তিনি শৃষ্ঠতব, আল্লা ও বাদনাম একইভাবে শ্রন্ধাব 
সহিত লিখিবাছেন। যাত্রীর লিস্ট বুল্া, শেখন, হস্ত মূহস্মদ, কেশব দাস ॥ বুঝা জাতিতে কুনবী। বুল্লার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


শিষ্য গুলাল। গুলালের শিক্ ভীধা ছিলেন ব্রাহ্মণ ( ১৭২১ )। ভীখার শিষ্য গোবিন্দ । গোবিন্দের 
শিল্প মহাকবি পলটু ( ১৭৫৭-১৮২৫ ) ৷ বিহাবের দরিদ্বা সাহেবও ( ১৭৯*-১৭৮* ) হিন্দু-মুসলমান যুক্ত 
ভাবের সাধক তাহার সম্ত্রনায়েও হিন্দু-মূললমান উভয়েই উভয়কে দীক্ষা দিদ্বাছেন। 
হিন্দু-নূসলনান সাধনা এদেশে এমন মুক্ত হুইয়া গিছাছে যে রচনা দেখিয্থা লেখক হিন্দু কি মুসলমান 
তাহা বলা অসম্ভব ॥ দরাফ খার রচিত সংস্কৃত গঙ্গান্তব তো অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরও নিতাপাঠা ॥ 
আবদর রহীম খানধানা) ছিলেন আরবী পাসী তৃষ্াঁ, সংস্কৃত, হিন্দী পাচ ভাবাঘ সমান দক্ষ। তিনি ভক্ত 
বিট্ঠলের ও তুললীদাসের বন্ধু ছিলেন ॥ অপূর্ব তাহার রচনা-_ 
জে গরীব কো আদতে তে রহীম বড় লোগ। 
কহা স্থদামা বাপুরো কৃষ্ণ মিতাই ঘোগ ॥ 
“হে রহীম, হে গরীবকে আদর করে সেইতো বড় লোক ॥ কোথায় দিই বেচারা স্থদাম। ! 
নে কি কখনো কৃষ্ণের সখা হইবার যোগ্য ? রুকেরই ইহাতে মহ) 
ছিমা বড়েল কো চাহিয়ে ছোটেন কে উতপাত ॥ 
ক্যা রহীম হরি কো ঘটোয। ছো ভু ষানী লাত ॥ 
“বড়দের পক্ষেই ক্ষমা শোভন, কষত্রদেয় পক্ষে ক্ষনা একটা উৎপাত দাত্র । হে রহীষ, ভূ যে 
লাথি মারলেন তাহাতে হরির কি ক্ষতি হইল ?" 
একদিন মজলিসে কথা। হুইভেছিল দেবী লক্ষ্মী কেন চঙচ্লা। পণ্ডিতের দলও ইহার কোনো 
ভাল উত্তর দিতে পারিলেন না। রহীম বলিলেন, লক্ষী ত্রদ্ধার বধু । ব্রদ্ধা তো পুরাতন-পুরুষ পিতামহ । 
বন্ধের বধু কেন চঞ্চলা ন। হইবেন ? 
পুরুষ পুরাতন কী বধূ কো ন চঞ্চল! হোয়। 
জোাতিধ গ্রন্থ “খেট-কৌতুক" রহীমের রচলা। তাহাতে অনুষ্টূুভ ভুজক্গপ্রয়াত প্রভৃতি নালা 
সংস্কৃত ছন্দে তিনি লিখিয়াছেন। সংস্কৃত ও হিন্দী মিশাইয়া তাহার লেখা মদনাষ্টক এখনও হোলীর দিলে 
ত্রাহ্মণেরও অবশ্যপাঠা । 
শরদ নিশি নিশখে চাদকী রোশনাঈ। 
সঘন বন নিকুঞ্জে কান্‌হ বংশী বজাঈ ॥ ইত্যাদি 
কে বলিবে ইহা মুসলদানের লেশ।। আবার তুলসী সাহেব হাখরসীর জন্ম ( ১৭৬* ) বেদপরায়ণ 
মহান্রানতবীয় ব্রাহ্মণ বংশে । যৌবনেই তিনি সন্রযাদী হুইয্না যান। তাহার লেখা দেখিয়া মনে হয় যেন 
মুললৰানেপ্থই লেপ! । একটু নমুনা দেওয়া যাউক | 
বোজা নিমাঙ্গ বাংগ অংদর মাহী 
আশীক মাশৃক িহর দিদা সাঈ ॥* ইত্যাদি 


তনমন মহজিদ বীচ বাংগ নিমাজা ৷ 
বুঝো। হরদম নিত উঠে অৱান৷॥ ইত্যাদি 


তৃতীয় সংখ্য। ] উদারতার স্মষ্রিশক্তি 


অথবা 
অরে কিতাব কোবাণ বোছলে, অলখ অলাহ খুদ! ক ভাঈ। 
কৌন নন্ধান সহন্কিদ মসীত মে, জমী আসনী বীচ কৌন ঠাই । 
হবধত রোজা নিমাজ অরু বাংগ নে, খুরা দীদার নহি ব্যেক্ত পাঈ ॥ ইত্যাদি 


তুলসী কহে সব খুলা ভরপৃ্ হৈ 
রুহ দে নির্থ দিল দেখ জা্ঈ ॥ ইত্যাদি 
তুলনীয় বিখ্যাত প্রার্থনা 
দিল কা হুদা সাফ কর্‌ জানাকে আনেকে লিয়ে ।-- 


হুদতী মশক ক! লাকিন ঢুঃণ উঠানে কে লিছে। 
কুদরতী কাবে কী তৃ মিহরাব নে স্থল গৌর সে। 
মুশিদ এ কামিল সে মিল সিদক সৰুরী সে তকী। 
ডো তুঝে দেগা ফহম শহরগ পানে কে লিয়ে। 
হহ সদা তুলসীকী হৈ আমিল অমল পর ধ্যান দে 
কুন কুত্ব। মে হৈ লিখা অল্লাহ্‌ অকবনু কে লিয়ে । 
ইহা হইল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশীয় সাধক তুললীর ভাগবত বাণী। সেই উদারতা আজ কোধাঘ? 
বেন আজ আমর! আমাদের সেই পুরাতন মহাসম্পগ একেবারে হারাইতে বসিম্মাছি ? 
বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমান সাধনার কম যোগ হয় নাই । বহু মুসলৰান বৈষ্ণব কবি তো 
আছেনই। তাহা ছাড়াও মহাভারত, ব্বাছাখুণ প্রভৃতির বাংলা মস্বান বাংলা সাহিত্যের নালা ক্ষেত্রে 
মুসলমান উংসাহদাতার অভাব নাই। তাহার উপরে াউল বাউল দরবেশদিগেন অপূর্ব সংগীত 
নাহিত্য। আগমনী প্রভৃতি গানেও গোলান মৌল প্রভৃতির সব অপূর্ব গাল আছে। বাউলদের 
মধ্যে তো হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদই নাই ৷ লালন, হাসন, মদন প্রভৃতি অনেকে জাতিতে মুসলমান । 
মদনের লেখা যেমন গভীর তেমন সুন্দর । তাহারই গান 
(১) প্রেনের মোল প্রেমই রে বান্দা। নারে ছুখ নারে সুখ । 
(২) ভবের হাটে আলি রে বান্দা দাম দিবি তুই কিসে। 
(৩) বসের সাগর ডুব দিতে থে বড়ই ডর লাগে। 
(৪) নিঠুর গরমী তুই কি যায মুকুল ভাক্পবি আগ্রনে। 
(৫) আমার আল্তব অতিথি । 
(৬) অগ্রে তক্গে পাতলি যে ফাদ দিবে সে কি ধরা 7 
তাহার বিখ্যাত গান 
যদি করিস মানা ওগো বন্ধু, মানি এমন সাধা নাই । 
€ কোনে! ) ছ্ছলের নামাজ নংবাহীরে, ( কারও ) গদ্ধে নামাজ অন্ধকানে 
বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাল কঠে গাই ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বধ 


বাউল গঙ্ষারাম জ্রাতিতে নমশূত্র । বাউল মনাই শেখের শিশ্য কালাচাদ মিহ্বী, তাহার শিষ্য 
হারাই নমশূত। তা শিল্প দিশ্ক জাতিতে নট | তার শিশ্ক ঈশান যুমী । তার শিল্প মদন । নিত্যনাথের 
শিল্য বলা কৈবর্ত ডার শিস্ বিশা ত ইমালী, তার শিল্ত জগ। কৈবর্ত, ভার শিশ্য মাধ! পাটির্বাল বা কাপালী, 
তার শিল্ত গঙ্গারাম । গঙ্গারাম ও মদন দুই বন্ধু ছিলেন। গঙ্গারামের ব্রাহ্মণ শিক্মও ছিলেন। গঙ্গারামের 
গানও অপূর্ব । তাহার 
“ওগো মূলাধার, তুমি আপনে করো! পার, 
আমি চাহি লা নিস্তার ৷" 
কিম্বা “ধন্ত আনি শৃন্ত কুন্ত পূর্ণ কুম্ভ নই” প্রভৃতি গানের তুলনা। নাই । 
হিন্দু যুসলনান উদয় সাধনাতেই রসিক ও প্রেমিকেরা পরস্পর পরস্পরকে সহাম্থতা করিদ্বাছেন। 
কিন্তু ঘত বিপদ বাধাইয়াছেন ধর্মবাবসায়ীর দল । কবীর বলিয়াছেন, শ্বয়ং ভগবান ধর্মবাবসাদীদের 
ভান ॥ তাই তিনি বলেন, “কীর্তনীয়াদের নিকর্ট হইতে বিশ ক্রোশ দূরে থাকি, সন্সাসীদের নিকট হইতে 
রহি ত্রিশ ক্রোশ দূরে ।- 
কির্তনিয়। সে কোল বিস সন্যাসী সে। তীদ ॥ পারথ অংগ, ২৪ 
ধাহারা পর্মবাবসারী ধামিক তাহার! দারুণ। তাই কবীর বলেন, “বরং পাপী ভাল, নরক 
তাদের জন্ত নয় । বত ধর্মীরাই ধাইবেন নরকে । এই নরকতব বুকিছা সাবধান, কেহ ধর্মসঞ্চয় 
করিও না।” 
পাপী কো দোজখ নহী ধর্মী দোজথ জান । 
সহ পরমারথ বুঝি কে মতি কোই ধরন কমা ॥ বিপঘয় অংগ, ২ 
সাংসারিক বা রাষ্ট্রনীতির প্রয়োলে ধাহারা দর্মকে ব্যবহার করেন সেই সব ধর্ম বাণিজ্যকদের 
কবীর প্রভৃতি সাঘকেরা কি বলিতেন তাহা ভাবিতেও পারি না। সর্বশেষে বাউল মদনের গানের মদা 
দিরাই আমাদের ছুঃখ জানাইয়া নিই_ 
তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে নসজেদে 
তোমার ডাক শুনি সাই, চলতে না পাই, 
রুইখ্যা দাড়ায় গরুতে মোত্বশেদে । 
ভূইব্যা ঘাতে অংগ নুড়ান্ধ, তাতেই ঘদি জগৎ পুড়াদ 
বলতো ওক কোখার দাড়াঘ, অডেদ সাধন মরলো ভেঙে ৷ 
তোর দুদ্বারেই নানান তালা, পুরাণ-কোরাণ তসবী-মালা, 
ভেধ-পখই তো প্রধান জালা, কাইগে মদন মরে থেদে। 
আজ হিন্দু সুললমানের উদার্বতার পথ আবার কোন্‌ সাধনায় মুক্ত হইবে ? 


বন্যা 


ভ্রীসভীনাখ ভাতুড়ী 


কুণীডে বান আসিঘ্াছে; একরকম নোটিস ন। দিয়াই । 

নেপালের কোন্‌ পর্বতশিখরের বর্ণ গলিঘ্বাছে, হিবালয্ের কোন্‌ অরপ্যনথ উপতাকায় বারিপ্যত 
হইয়াছে, তাহার খবর কুনীর তীরের লোকেরা রাপে না। তাহার! খু দ্রিতে আন্ত করে, কোন্‌ পাপে 
ভগবান তাহাদের এই শাস্তি দিতেছেন। 

রহিকপুরা গ্রামের নিয়দাহসারে মেরের। লকলেই শেষরাত্রেই ওঠে । তাহারা কেহই আঙিনার 
বাহিরে যাইতে পাবে নাই ; কেহ্‌ কেহ আিলাতেও নামিতে পারে নাই । 

তাহাদের চীংকারে পুরুষেরা ছাগে । কেহ লাঠি লইয়া ওঠে। কেহ বর্শা লব! আলে। 
সাপ বাঘ চোর, কত কি হইতে পারে। চোখের জড়তা ভাঙিবার পূর্বেই চন্রগ্রহপের সময়ের মত, ঢাক- 
ঢোল শা-ঘন্টা। বাদিয়| ওঠে। দর্শন মড়র১ চৌকীদারের মত হাক দিহু! বাহির হইয়া পড়ে। 
বিপদ-আপদের সময়, গাক্কের মোড়লপের, প্রথমেই মোহস্থ রাঘোদালের জাস্তানের লম্দুখের আখড়ায় 
বিয্নাট লোহার গদাটি ঘিরিদ্বা বসিবার কথ।। 

কেরোলিন তেলের অভাব। কোনো বাড়িতে আলো ছিল ন!। কেবল একটি দুইটি বাড়িতে 
প্রদীপ জালানো হইঘাছে। মড়রেরা এতট। ভাবে নাই। আখড়ায় পৌছানো শকু। বাস্ত। দিয়া 
স্বলের শ্রোত বহিতেছে। ধুঁটিতে বাধা গরুগুলি চীংকার করিতেছে। 

মেদ্ধেরা আডিলাঘ বলে, “ওমা, জল যে বারান্দায় উঠে আসছে।” চোখের উপর দেখিতেছে 
এই দাওয়ার উঠিবার দ্বিতীয় পি'ড়ি ডুবিল। আরও এক আঙ়ল বাড়িঘাছে। 

পুজা! দেখছিস কি! খুঁটে কান তোল্‌। কাঠগুলো উপরে ওঠা ।” 

সৃষির জালাগ্চলে| কি করিত সরানো বার ॥ কাচা মাটির বিরাট বিরাট জালা । জল লাগিরেই 
গলিয়া বাইবে। 

“ছাগলটি কোথায়?” 

“গে খাই! তুলনী গাছটি থে এরই মধ্যে ডুবে গেল ।” 

“ন্াহ্াঘরের উচ্থদ থে গেল ডুবে। উর্বলীট!২ ভেসে চলল ॥ কি হবে গো!” 

“আঃ! কি হা কর! বত মেয়েছেলের কাণ্ড! সরো। মাচা বাধতে দাও ।” 

“তিন হাতের খুঁটি কাটবি॥ বেশি হ’লে ক্ষতি নেই কম যেন না হয়।” 

“কৌশিকী নাঈকি আয় !” মোহস্ছি প্রতাহই প্রত্যাথে দুইবার এই জঘধ্বনি করেন পূর্বাকাশের 
দিকে তাকাইয়া। খলিফা” আর গ্রামের আোছানেরা ল্যাঙ্গোটা পরি্বা আখড়ায় আমিবার জন্তু তৈরি 
হয়। কসম কাহারও উৎসাহ বা সম্র নাই; কিন্ত এই দদ্ধবনি আছ নূতন ঝাক্ধাবে সকলের কানে 
বাঙ্জে। ভুগ্জা কৌশিকীমাতাকে শাস্ত করিবার জন্ত মোহ্‌স্তদ্ধি ধেন নশ্বর পড়িতেছেন। গ্রামের 


77৯ দোড়ল ২ উদ = পালোদ্মন 


বিশ্বভারতী পত্রিক। [ পঞ্চম বর্ষ 


আবালবৃদ্ধ সকলে এই স্থরে হুর নিলা ।__ "কে অস্বীকার করছে মা, তোমার ক্ষমতা । আমাদের 
উপর সদ থেকো! মা ।” 

কোনে! বিশাল নৈসর্গিক বিপদের সমর ছাড় রহিকপুরা গ্রামের সকলে একমত ঝখনও হুয় নাই । 

একটানা! ঢোল বাজিতেছে মোহস্বের আ স্তানে । ছুলহা মাঝির ছেলে লাওতালটোলাম্থ একটানা 
কাড়! বাজাইতেছে-_ ভূম্‌ ভুষ্‌ ডুন্‌। মহরমের চোলের মত ফৌদী তাল। জাগো, জাগো ;.কেবল 
তাতেই চলবে লাঃলাছো সাজে); আর একমুতুত ও দেরি করা নম্বর । চ'লে এস ঘরে, মফাই-খেতের 
মাচার উপয থেকে; চলে এস ঘরে, বীচ্দবিয়ার ডিঙির উপর থেকে । গরু মোব শুদ্বোর ছাগল লইম্বাই 
মুশকিল । ব্বানের আগে মাল লামলাও ॥ 

একেবারে তছলছ কাণ্ড । একদূতুতে এই দগংটির উপর কি করিয্বা এত ব্যাপার ঘটিদনা গেল । 

লবাই উচুতে থাকিতে চার । আরও উচ্তে উঠিতে চার। উচুতে দ্রিনিসপত্র রাখিতে চায়। 
আকাশে ধদি শিকে ঝুলানো যাইত | 

গ্রামে কাহারও নৌকা নাই। এন্সপ বান এদিকে নিঘ্মিত হস্ত না। তাই কেহই ইহার জন্য 
তৈরি লক্গ। সাম্রতি তিয়রের কেবল একগানি ভিডি আছে-_ ওপারের চর ও ডুখনাহ! দিযনার। হইতে 
গরু খাইবার ঘাস আনিবার জয় । 

মুহরটোলা। গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে নিচু দারগাহ। মুসহরটোলার কুটিরগুলি প্রায় ভুবিল 
বলিয়া। তাহারা অন্ত পাড়া এক-এক করিয়া আসিয়। ছুটে ॥ মাচা। তৈরি করা৷ সেগানে বৃথা । একটি 
ছাগল স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল। ধর, ধর.! তাহাকে কোলপীদ্রা করিয়। গেুয়! মুহর আগাইয়া 
আলে। তাহাদের জিনিসপত্রের মধ্যে তো হাড়িকুড়ি, উষলী সামা! কোন্‌ স্থানেই বা তাহারা এফ- 
নাগাড়ে বেশি দিন থাকে? কোনোরকমে মাথ| ও'জিবান স্থান সেদিনটার মত হইলেই হইল। কথায় 
বলে, 'এক কাঠা ভুট্টার দানায় মুসহর রাজা ।' 

কতক লোক উঠিয়াছে নৌধে ঝার উচু দাওয়ার, কতক সমং তি্নবের বৈঠকে | গন্য! মূসহরের 
স্বী চীৎকার করিয্বা উঠে, তাহার পঙ্কু ছেলেটিকে খু'জিত্ব। পাওয। যাইতেছে না। গহঘা আবার এক- 
কোমর ছলে নামিয়। পড়ে ছেলে খুজিতে | বারান্দার অন্তান্ত নুসহরেরা ভাবে, যাক ছাগলটা ভালোর 
ভালোর গঙ্গা আনিয়া পৌছাইছাছে 

একে একে দুইটি বাড়িই ভরিয়া, গেল তিলধারণের স্থান নাই । নৌথে ঝা আর স্বম্ৎ 
তিয়রের পরিবারের নধে। রেষারেবি ঝড় ফৌজদারি নিত্য লাগিত্বাই আছে। প্রথমে ছিল দুইজনের 
পিভাদের মধ্যে বাক্কিগত ; পরে হইয়া দাড়া ব্রাহ্মণ ও তির দুই জাতির মধ্যে কলহ। 

বহু বংসর পূর্বের ঘটনা। সুগ্ভতের লিতা তাহার এক সুদীরোগগ্রন্ত আধিয়াদারকে সামাস্ত 
প্রহার করিবার পর নে অন্ঞান হইত! যার! তাহার সৃছ্াভঙ্গ আর হন নাই । নৌখের বাবা থানার খবর 
দিয়া নাকি আসামীকে ফাসি দেওয়াইবার চেষ্টা করে। ছুই বৎসরের সাজা হয়। সেই সময় লৌগের 
বাঝা। যখনই লদরে বাইত, তখনই ভাড়ে করা তাদা সরিষার তেল লইয়া আসিত । বলিত, “জেলখানার 
তেল।* গ্রামের লোকের সন্মুখে তেল মাখিবার পূর্বে, তিনবার অশ্বথামার নাম লইয়া শুকিছ্বা মাটিতে 
ফেলিত আর বলিত, “বড় বাড় বেড়েছিল; তাই একটু একটু ক'রে তিয়রের তেল বের করছি।” 


তৃতীয় সংখ্যা ] বস্তা 


সেই হইতে আরন্ত । এখনও চলিতেছে । এখনও ছুই পত্রিবারের লোকেন্বা পরদ্লরের হো 
কখাবাত? বলে না। স্বমুংকে দেখিলে নৌখে বা শব্দ করিমা থুতু ফেলিয়া অন্ত পথে চলিয়া! ধায়। 
হুম দাত কড়মড়, করিছা! নিকটস্থ মহিষের পিঠে সজোরে লাঠি দিয়া নারে. "শালা পথ জুড়ে 
বসে আছে ।” 

কুষনব দুক্বলভাঙ! প্রাবনের মৃখেও গ্রামের নাতব্বরদের কাবা তো; কহিতেই হইবে। 
তাই নৌখে ঝ। পুরুবটোপাত্ব লোকদের অবস্থা তদারক করিতে গিন্বাছেদ__ কোনে! কাজের লৃষ্ধলা 
ঘদি থাকে এই পাড়ার লোকের! তুহিয়া বন্পর এই সময়েও মোটা দুতাছ বাধা বড়শি সহিত 
প্রকাণ্ড একটি ছাল-ছাড়ানো লোলাবাড গাখিতেছে। নৌখে ঝ। ছিত্রালা করে, “কিরে তোরা 
জিনিসপত্র লামলেছিল ?” 

"আমার পুতহ* আছে সেম্বানা” । পে আর বেশি কথা খরচ না ফরিদ! হুতোটিকে একটি 
বাখারির সহিত বীধিতে থাকে । 

পচ্জিমটোলায্ স্থম্তং তিন্বর একবুক জলে নাড়াইয়া চীৎকার করে__ “মাল গেলে মাল আবার 
হবে জাল গেলে কিন্ত জান আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ওরে পাত্ধঙ্গী, তুই আবার চালের উপব 
উঠছিল বেল? লাউ-কটা পাড়বি? এখন আর লোড করিসনা। ও কি! আবার পুটুলি ওঠাচ্ছিস 
বে চালের ওপর । ছাগলটাকেও বে টেনে তৃললি। মরবি, মরবি।” 

পাতরঙ্গী জবাব দেয় না। শতছিন্ধ শাড়ীটি মাথার উপর একটু টানিত্বা দিগ, অন্তদিকে দুখ 
ফিরাইযা বলে । ভাদ্দরের রোদবৃত্রীর মধ্যে, কি করিত) চালের উপর তাহাব দিন কাটিবে, সে-কথা দে 
ভাবে না। তাহার বাড়ি ছাড়িয়া সে এক পাও নড়িবে না। 

“খা, লব গরুমোষগুলো। নিয়ে রেল-লাইনের উপর যা। রেল-লাইসটা উঠ আছে, এখনও 
ভোবে নি।' 

সকলে একে একে গ্রামের উচু স্থানগুলিতে আসির। ছুটে । উচ্চবর্ণেরা উঠিয়াছে নৌখে কার 
বাড়িতে ॥ নিমবর্ণের! উঠিদ্বাছে সুম্বৎ তিত্বরের বাড়ি। দৃললমানেরা। উঠিছ্বাছে মস্দিদের বাবান্দাঘ । 
বহুকালের পুতানো। পাথরের মজিদ, আগে লদীর। ওপারে ছিল। নদী সরিষা ঘাওঘায়। এখন এপারে 
হই! গিয়াছে। 


প্রথম আলোডনের পর পরিস্থিতি বিতাইয়! আসি্বাছে। প্রাণে সকলেই বাচিয়। গিদ্বাছে॥ 
এখন থাকিয়া গেল প্রাপধারণ করিবার প্রশ্ন । তিছবের বাড়ির মেঘের, অন্ত ডত্রপরিবারের ছেলে- 
মেছেদের অস্ত উঠানে ভাত ঝাধিতেছেন। এক প্রতিবেশিনী লাহাহ্য করিতেছে । আঙিনার আর-এক 
স্বাদে দুইটি দূলহর গ্রীলোক ইট দিলা তৈরি উন্থন ধরাইতেছে। তাহারা আজ আবার ঘোমটা দিয়াছে? 
তিন্বর-পিয়ী এক ঝুড়ি তূট্টা আনিদ্বা সেখানে দিলেন | মূসহর মেয়ের! নিজেদের মধো বলাহলি করিল 
"আমরাও বাড়িতে ভাত খাই । এখন ও চাল বীচাচ্ছে কার জগ্টে বুঝি না। বাড়ির আঙিনায় যখন 

মা 

Ld 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


পেরেছ, যত ইচ্ছে অপমান ক'রে নাও। নিছেদের কথা হলে ভাবতামও না। এ ছোট ছোট 
ফেলেমেমেগুলো বাই খাই ক'রে জ্বালাতন করে, আর এ বেচারারাই বা করবে ফি? পাশেই গেরস্তদের 
ছেলেদের ডাত খেতে দেখলে, তার! কি চুপ করে থাকতে পারে ?” 

খাঙগড, নুসহর, বন্পর, সকলেরই 'আলানা আলাদা 'চৌকা* হইল ৷ গর্ত বাড়ির লোকেরা 
খাইতে বদিল বাড়ির আউিনায়। সুপহর ধাদড় বলপর তাংমারা বাহিরের বৈঠকখানায়। 

বেশ একটা চড়াইভাতির মলোডাব। তাহার পর চলে একটানা কুষ্টর বান দেখা । কালো 
জল-- গঙ্গার জলের মত ঘোলাটে সাদা নগর । হুড়াহুড়ি ফরিদা! একদারি ঢেউ, আব-একসারিকে তাড়া 
কহিঘাছে। তীব্রগতির তোড়ে একটি বিরাট গাছের ওঁড়ি, উষ্টারোহীর মত সামনে পিছনে ছুলিতে 
ছুলিভে, চোখের সন্মুদ দিয়! চলিয়া গেল। গরু ভালি যাইতেছে-_ মরা! না ছযান্ত? নামব নাকি_ 
ভয় তৌশিকী যাঈকি জয় ॥ না, নামা বুখা। ওটি বোধ হয় নীলগাই । কুমীরে প্রকাণ্ড একটি মাছ 
ধরিঘ্াছে। জলেন উপর হটোপুট জঙ্গিতেছে । যাক, মাছটি পলাইন্থাছে । ওটা ফিন্তু আর বাচবে না 
ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝামটায় নিশ্চয়ই ওটার হাড়টাড় ডেঙে দিয়েছে । 

বন্তার জলের উতরোল কল্লোলধ্বনি সকলেরই কানে সহিদ! গিল্থাছে। গর্বের কিরণ ঢেউত্বের 
উপর পড়ায় সেদিকে তাকানো ঘায় না। একটি চাল! ডাসিন্া বাইতেছে। তাহার উপর তিনছন লোক 
পরিত্রাহি চীংকার করিতে করিতে চলিদাছে ।-- কি বলিতেছে বুঝা যায় না; না! বুঝা গেলেও জান্াম 
কয়া যায়। চালার চতুর্দিকে সিল ঢেউয়ের রাশি আছাড় খাইয়া পড়িতেছে ; ফন! তুলিদ্ধ। সহঅমূধ 
বাকি শত্রুর উপর ঝাপাইস্া পড়িল । একরাশ নাদ! মালোকময় বাবিকপা চালাটিকে ডিজাইয়া দিল। 

পিছনে একটি শবনেহ 'আদিতেছে তীত্রগতিতে ॥ একটি কাক চৌখমুখের উপর ঠুকরাইতেছে। 

সৎ তিঘরের গাওার নিচেও ঢেউ লাগিতেছে__ ছলাৎ"ছল্‌ ছলাং-ছল্‌ মধুর মনোরম ছন্দে । 
এ আঘাতে প্রচণ্ডতা নাই ; মাটির চাপ ভাঙিষ্বা ফেলিবার, অপথগাছ ভালাইখা লইবার, উগ্র উদ্গওতা 
লাই। রণচণ্ডিক। কৌশিকী মাঈ, অভযহম্ত বুগাইছ। তিয়র শিশুকে ঘুম পাড়াইতেছেন। ও পাড়ে 
তৃখনাহা দিযারার দক্ষিণের পাহাড় আল্প অদ্ দেখা যাইতেছে । এর মধ্যেও আধেঙ্গা হাসের দল পশ্চিমে 
উড়িয়া চলিঙ্াছে। এখানে বৌনী বনপরের আর বসজিদের বারান্দার জুমরাতি মীরশিকারের হাত 
একই সঙ্গে নিশপিশ কবিদ্রা উঠে। 

দিনের পর রাত আপে, আর রাতের পর দিন । একগলা জল বহত! পশ্চিমের উঠ বের বারান্দা 
হুইতে আধশুকনো মকাই লইদ্বা আসা হত । 

“দেধীশ্থানের পশ্চিমের নিচু ভমিটাদ এবার সাড়ে তিন বিঘা অঘানী ধান লাগিয়েছিলাম। এই 
এক-একহাত হয়েছিল ।” 

“আছি তো বনপত্থটোলার পাশের ছহের ধারের ধান, তৈয়ী ভাদই ধান তুলতেই পাব্লাম না ॥ 
সায়া বচ্ছর বালবাচ্চার| কি থাবে।” 

“যিনি স্থ্টি করেছেন তিনিই খাওয়াবেন।” সকলেই লেখ পর্যন্ত এই কথাই বলে; কিন্তু কথাটি 
যেন অন্তরের ভিতর হইতে আসে না; অন মানিতে চাছ না। 

*সবদ্বতের লাত শে। বিঘা ধানের খেত ভূবেছে, পাঁচ শো বিঘা ভুট্টার খেত 1” 


তৃতীয় সংখ্যা ] বস্তা 


শনৌধে ঝার বারো শো বিধা ধানের খেত, আর সতেরে| শে! বিঘা যফাইয্ের বেত । 

শনৌখের বেলায় ছোটকী বিঘ। দিচ্ছে মাপছিল নাকি সাড়ে চার হাতের লগার বিঘা?” 

প্রায় অর্ধেক মকাই কিন্তু আগেই ঘরে তোলা হয়েছিল।” 

“তোলা হয়েছিল তে। তোলাই থাকল।” সকলে হাদি উঠে । “মকাই হয়েওছিল তো! চারি! 
বর্ধাতে জল বসে লব নই হয়ে গিয়েছিল । ডেবেছিগাম গাছগুলো কুটি-কেটে গরুকে বাওরাব; তাও 
কৌশিকী মাঈদ্বের দয়া হল না)" সে হাউ হাউ কবির! কাদিয়া উঠে। কেহ বাধ! নেয় না, বারণ 
করে না) একই বাখা। সকলের। একজনের অক্রত ভিতর দিয্ সকলের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ 
পাইতে চাল । 

সবল কমিবার নাম নাই। এন্সপ করিয়া আর কতদিন চলে। তিন দিন তো হইঘ্থা গেল। 
আজ জেলে-ভিডিতে কর়িছা পাংরদী ও তাহার ছাগলটিকে এখানে আনা হইয়াছে । দেই চালার 
উপব দুইটি সাপ উঠিগ্থাছিল। তাহারা! যাসুধ দেখিছা নড়ে না; তাড়া দাও, হাততালি দাও, দরে সা 
কেবল পিট পিট ফরিযা। হাকায়। ভয়ে শাংরঙ্গী চীৎকার করে। 

ছেলেপিলের চ্য। 5711 নৌধে ঝর বারান্দ। ও আশপাশের সব জাবগাই নরক হইয়া উঠিব'ছে। 
ঘাললাডা-পচাৱ গন্ধও আকাশে বাতাসে দ্বজ। 

ননী দিছা কোনে। নৌক। গেলেই বারান্দার লোকের! তাহাদের ডাকে-_ চীৎকার করিয়া, হাতছানি 
দিয়া, গামছা উড়াইয়৷। কিন্তু গরু ছাগল ধান ছেলেমেয়ে ভরা নৌকাগুলি ফিরিয়াও তাকাদ না। 
কোনোটিতেই ভিলধারণের স্বান নাই । 


হতাশার মানিতে যখন লোকের মন ভরি গিয়াছে সেই সমন হঠাৎ দেখা ধাত এফখানি হাজার- 
মণী নৌকা । “এই দিকেই তো৷ আনিতেছে।* তাহ! হইলে কি শেষ পর্স্ব কৌশিকী নাঈদের নয় হইল! 
অয় কৌশিকী মাঈকি জয়। ছেলেবুড়া সকলে উঠিঘা দাড়া়। নৌকা হইতে গাস্ধীটুপি-পরা ছেলে 
চ্যাগ্-_আগে বাচ্চারা আর মায়েরা । পরের দলে আলবে পুরুষের।। যাবে গৱের বাজারে। সেখানে 
আশ্রতপ্রার্থীদের জন্ত কাম্প খোলা হয়েছে ॥ বানের জল আবার বাড়বে । কাদার দেওয়াল ধ'সে 
পড়বে। তার আগেই সকলে চলে এসে, চলে এলো-_দেরি কোরো লা।” 

মেয়ের! বলে, "আমরা একলা! যাব নাকি? তার চেয়ে এখানে মর! ভালো ।” বলে, আর যে 
ধার আমসি আচার আর বড়ির পু'টুলি গুছায়। 

বাচ্ছা, তাহলে একজন দুজন বেটাছেলে আহুন।” একে একে নৌকায় লোক €ঠে। ছোট 
ছেলেরা মুখে আঙ_ল দিহা হাসে। মেয়েরা চোখে আঙুল দিবা জল মোছে। পুরুষের! উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে 
তাকায় আর বলে, “ভাবিস না, আমরাও আলছি।" 

"এটা নৌখে বার বাড়ি না? আনন, আপনারাও আসুন ।” 

“নৌকার কারা? মুলহুর ধাঙ্বড়ের মেয়ের! ? হুযুতের লোকের! ? আমাদের ব্রাহ্মণ মেয়েরা 
পরের নৌকায় ধাবে। না না, ভদ্র পাচ্ছি ন! । আপনারা মহাত্মা । আপনানের সঙ্গে পাঠানোতে আবার 
ভৱ কিসের ? কথাটা অন্ত ।* 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ধ 


শাস্কাটুপি-পরা ছেলেকা তাড়া দেয় । বচলা চলে। তাহার পর ক্রাহ্মপ-বাড়ির মেয়েরা একে 
একে নৌকায় ওঠে। মুসহর মেয়েরা সরি তাহাদের ভক্ত আলাদা জাগা করিয়া দেঘ্। হুঘৃতের 
বাড়ির মেয়েরা কুঈীর অন্ত পাড়ের পাহাড়ের গাছগুলি গুণিবার চেষ্টা করে। 

পুরুষদের মধ্যে থেকেও দু-এফপ্জন আসতে পারেন; পরের ব্যাচে বাকি সকলে হাবেন। 
ততক্ষণ কিছু দুটাত ছাতু দিয়ে যাব নাকি 7?" 

"চাল আছে নাকি ? ভুট্টার দরকার নেই । কেরোসিন তেল আছে? পোকামাকড়ের মধো 
রাত-বিবেডে দরকার হয়। সরবের তেল ? হুন? দেশলাই ? পাকুইএর ওষুধ ? কিছুই নেই?" 

“না, আমর রিলিফ-পার্টির লোক না_ রক্ষা-পার্টির লোক। রিলিফ দিতে আসি নি। লোকের 
প্রাণ বাচানোর ভন্তে এলেছি।” 

“না না, রুট্টার কথা বললেন কিলা, তাই জিজ্ঞাসা কছি।” 

স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চলে ॥ চলিতে দার চায় না। হাওয়া থাকিলেও না-হয় পাল তুলিয়া 
দেওয়া হাইত । 

“হরিণকোল সড়কের পাশ দিয়ে দিয়ে নিয়ে ধাবি।* হরিণকোল সড়ক ভিস্টি বোর্ডের রাস্তা । 
হরিকোল পর্ব সিছাচে । বাস্ডা কোথায় ছিল, কিছুই বুবিবার উপাঞ নাই । কেবল রহিকপুরার পশ্চিমে 
যেখালে ভীবণাধ নালী আসিয়া কুষীতে পড়িয্াছে, সেইখানে ভীষণার উপর একটি পুল ছিল। পুলের 
বেলিতের উপাংশ দেখা যাইতেছে। 

গোবরাহর নিকট পৌছিতেই লাড়ে চার ঘণ্টা লাগিয়া গেল। এখানে জলে একটি প্রকাণ্ড খুর্ণা; 
বিরাট পরিধি লইয়! সাদ; ফেলিল আবরত'। নাম কালভৈরোকা কুণ্ডী। কালউৈর়ব দুখ দিয়! সিদ্ধির 
সরবং তৈতারি করিতেছেন; আঙ,ল দিদ্বা নিচের খিতানো চিনি আর সিদ্ধি-বাট| তুধের লহিত 
মিশাইতেছেন। নৌকার সঙক্কলেই তাহা জানে, এবং সেইজ্রস্ত এখানে প্রণাম করে-- রক্ষা করো 
আমাদের কালতভৈরব ' এই জলের লাগরদোলায় অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে একটি কলাগাছের ডোঙা, 
কয়েকটি পোড়াকাঠ, একটি কলসী, আর ফেনার সহিত বাশীরুত আবর্জনা) 

পসাম্হালকে ৷ বাধে দাব, কর্‌ চলো।।” হুঠাৎ নৌকাটি অসম্ভব দুলি্থা উঠে। একদিকে কাত 
হইয়া ঘাদ্ধ। মেরেরা আর ছেলেশিলের। চীৎকার করিত এ ওর গায়ে গিয়া) পড়ে । তাহার পরই নৌকাটি 
অন্ত দিকে কাত হত। নৌকার ভিতর লকলে উঠিব৷ গাড়াইয়াছে । মায়েরা ছেলেদের বুকে চাপিম্বা ধরে ॥ 
নৌচ কার স্থী আসতপ্রসবা পুত্রবধূকে অড়াইা ধরিয়া থাকে ! সুদ্ুৎ তিত্রের স্ত্রী বো লামলাইতে না 
পারি! একেবারে ব্রাহ্মণনলের মধ্যে আসিথা পড়িয়াছে। সে হঠাৎ নৌখে কার পুত্রবধূকে কাধ 
ধরিষ্থা বলার । শাশুড়ী বৌ দুদ্জনকেই বলে “ভয় কি! কৌশিকী মারের কৃপায় সব ঠিক হয়ে বাবে।” 
সেও পাশে বলি! নৌথের পুত্রবনূকে ধরিছ। খাকে-_ আহা, বৌটি এখনো ভয়ে কাপছে। মাবিরা চীৎকার, 
করে, “কালভৈরো কী জল !' 

লৌকোর একদিকে সবাই কেন ? মেরেদের কি কোলো কালে আঙ্কেল হুবে !” 

আর-একছন মাঝি বলে, -হা জারমদী নৌকো ব'লে বেঁচেছে। লা হ'লে এখনই কালটরোর 
ভাঙে গোলমরিচ হয়ে ফেত।” 


তৃতীয় সংখা! ] বশ্য 


"আর খানিকটা 1 “জোনে! 'দাড় বন্ধ কোরো না ভাইয়ো !' বাস! আর এক কোশ !* 


গৱের বান্ধা । লেদিকটা উচু । তাই সেখানে ছল পৌছায় নাই । সেবানে আসর প্রার্থীদের 
একটি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। চৌবেদের আমবাগ্যনে বাম ইভ্যাকুঈদের দন্ত হে ক্যাম্প হইয়াছিল, 
তাহারই অবশেষ এখনও সেখানে নড়বড়ে অবস্থার গাড়াইযা ছিল। চালের খড় উড়িয়া গিদ্বাছে। 
এককোণে একটি কুষ্ঠরোগীর কালো কুলমাধা মাটির হাড়ি বাশের লহিত কূলিত : "মার রাজোর গরু 
ছাগল এখানে থাফিত। তাহাই এই চার বংসর লোকে দেখিয়া মানিতেছিল । আছ হঠাৎ ইহার 
গালভর! নাম দেওয়া হইন্বাছে__ রিফিউলি ক্যাম্প) 

মেয়েদের আনিয়া এগানে নামানো হুইল। আরও নৃত্-দূবাস্থবর হইতে গোক আসিয়াছে । 
দেখিয়া মনে হব যেন কোনো হোগের লময়ের গঙ্গার খাটের ভিড-"বান তে! লোছা হয নি) ফুলকাহা 
থেকে বাঘডোবড়।_ সাতাশ মাইল। কত গা! থে ভেস্ছে তার কি টিক আছে।” তাই এই ভিড়। 
তৰু তে! কত লোক ধর্মশালায় আছে; কত লোক এখানে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে । 

এখানে এক-এক গাছের লোক, এক-এক দিকে জায়গা দখল করিদ্াছে। 

"আপনারা কোথাকার ফুলকাহার নাকি; আপনারা? আর আপনার! ?” 

মোটানুটি আলাপ-পরিচয় জিয়া ওঠে। তা কেবল নৌখিক। হাজার হইলেও তারা ডিল 
গাঁয়ের লোক, নিজের গায়ের লোক হইল আপনার জন | 

“আর চাটাই চাই এখানে_: চাটাই !” 

ভলাট্টিঘররা চেঁচার, “কটা উন্ুন হবে ? চারটে? স্লিপ নেল। রিলিফ আলিসে যান। এষে 
নিশান টাঙানো গেটের পাশে গরু গুছে যয়েছে__ এ বাড়িটা । এখানে ইট পাবেন।" 

"কে কে ঘাবে ভাই, ইউ আনতে 1” বা-পিতী, তিথর-গিহীকে জিজ্ঞাস) কঝেন। 

সঙ্গে সঙ্গে মূলহরনীরা বলে, “মামা আনবো” ; লাওতালনীর বলে, “আমরা আনবো ।” 

"তোমরা কি মা এসব কান করতে পার, ন! কোনোদিন করেছ। আমাদের গায়ের 
ইচ্ৎ খ্যাতি আমাদের হাতে । তোমাৰের কিছুতেই যেতে নিতে পারি না!” 

সব দরকারী গিনিলই বাহির হইল-_ মায় শিললোড়া পন্ত। লাওতালনীরা ছাড়। আর 
সকলেই বলে, আমর! বামূনের হাতের লেসাদ পাবে! । ত্রাঙ্মমীর। হালিরা উনানের দিকে ঘান। ভিয্বর 
মহিলারা মশলা! বাটিতে বলে। 

ছোট ছেলেদের আগে বাওাইদ্বা দেওয়া! হইবে৷ দিঘাছে কুট্রার ছাতু । তিয়র মেয়েরা ছাতু 
মাঝে ব্রান্বণীরা কুটী লেঁকেন। 

স্ননবতের স্রী নৌখের হ্বীকে বলেন, “দিদি এ কচি পোরাতি যৌটাকেও এখনি বাচ্চাদের সঙ্গে 
খাইছে দাও। কম বান্ধি তো গেল না ওয় উপর আজ । এখন সবই ভগবানের কৃষ্যা।” 

বৌ ঘাড় নাড়িয়৷ এখন ধাইতে আপত্তি জ্বানার । ঝ-গিঘ্রী ছাসিন্বা বলেন, “দেখলে তো আমার 
বৌয়ের ছাড় নাড়া । আর, একবার বে দ্বাড় নেড়েছে, আর ওকে "ছা" বলাও তো।” 
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তিয়র-গিদ্নী বলেন “এই জিনিসই তো ভালোবাসি না বৌমা । ধা বলি তাই শোনে । “না” 
কোরো! না। তাহ'লে বড্ড রাগ করব কিন্তু, মা।- £ 

বৌ শালপাতা লইয়া! বসে ৷ 

শাশুড়ি একগাল হালি মূখে লইয়া বলেন, “এ আজ আজব কাণ্ড দেখালে বহিল ।* 


বড়দের খাওয়াদাওয়া চলিডেছে। ইতিমধ্যে আর দুইখানি নৌকায়, গ্রামের পুরুষেরা ও 
অপঞ্জিনের বারান্দার লোকেরা আনিদ্রা পড়ে। ছেলেদের অধিকাংশই শুইত্রা পড়িছাছে। যাহারা 
জ্রাগিদ্ধা ছিল তাহারাই পেট্রোমযাস্সের আলোতে প্রথম চিনিরাছে আত্মীদ্রপরিজনকে । 

ব্রাহ্মণ মে্রের! পা! ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে । অন্ত জাতের মেম্বেরা ঘোমট| ট্যনিয়া হাত পটাইয়া! 
বলে । সাওতালনীরা! দ'ওতালদের দিকে তাকাইয়। হাসিতে হাসিতে দুই হাত দিয়া মক্যইয়ের রুটি খাছ" 

মজিদের দলের লোকেদের মধ্যে অধিকাংশই শীর্ধাবাদিয়া মূসলঘান-__ এদেশে বলে “বাধিক্া' 1 
ইহাদের বাড়ি ছিল বুর্সিবাবাদ জেগায়। মাছের মতই যেন ইহারা জলের জীব । গঙ্গাতে যেখানে চড়া 
পড়ে সেখানে তাহারা হানা দেঘ্। এমনি করিয়া গলে দলে রাজনহলের গঙ্গার পথে বিহারে আলিরা এ 
অঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার! নাকি মুশিদ্বাবাদের নবাবের ছাবসী সৈন্যদের বংশধর ॥ তাই জলের 
ধারে থাকিলেও ইহাদের রক্ত এখনও গরম॥ হাসিমস্করা করিতে করিতে হঠাৎ, চটিগ্বা বামদা! লইয়া 
মাঝিতে ঘায়। এদের মোড়ল অনিকুদ্দি শির্ধাবাদিঘ সঙ্গের মেয়েদের একদিকে জায়গা দেখাইঘ। দেয়। 
তাহার পর ব্রাহ্মণ আর তিয়রদের বলে, “চলুন, আমরা বেটাছেলেরা সব একটু বাইরে ঘুরে আসি। 
দেখছেন না, নইলে মাঠাকৃরেনদের খাওয়া হবে না।” 

“হ্যা হ্যা, তাই তো” বলিয়া মৌথে কার সহিত সকলে বাহির হইছা। ঘার। মেয়ের! আবার 
খাইতে আরস্ত করে। ভিনগায়ের বেটাছেলের সম্মুখে খাইতে আবার লক্ষ কি। তাড়াতাড়ি সকলে 
খাওয়াদাওয়| সারিয়া লগ্ব । জবার উচ্থুদে ফু দেওয়া আরম্ভ হয়। 

ফুলকাহার দলের এক ব্যাপী মহিল। বলেন, “এদের রাত্যবাড়ার কি আর বিরাম নেই ?* 

ঝুহিকপুরার ক্রাস্থণ, তির, শীর্ধাবাদদিয়া, বনপর সব মহিলাই একসঙ্গে বলিয়া উঠে_“তাতে 
আপনার কি হচ্ছে’, 'আমরা সারারাত ঝবাধব', “বাড়িতে আমরা খেতে পাই লা, এখানে এসে দুটি পাঙ্ছি। 
না ভাই, তাই না?” আরও কত সন্ভবা তাহারা বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করিছ্বা বলে) বৃদ্ধা খুমাইয়া পড়িবার 
ভান করে। 

“নিশ্চয়ই গোবরাহার বাড়ি” রহিকপুরার সব মেছেরা একলক্গে হাসিয়া উঠে। এ অঞ্চলে 
গোবরাহার লোকদের বোকা বলিব! ছুর্ণাম আছে । 


পরের দিল। 

সকলেরই মন ভারাক্রান্ত । ক্ষতির পরিমাণ এই কছদিন কেহই ভাল করিছ! ভাবিবার সময় 
পাং নাই! নদীহও কৃলকিনারা নাই ; ছুরদৃষ্টের কথা, ভাবিছাও কৃলকিনারা পাওয়া যা না। বাড়িটি 
এখনও দাড়াইছ! আছে কিনা কে জানে 
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ডাকবাংলাতে জেলা হইতে হাকিম শালিয়াছেন । কোথাকার এক ছোকস্বা কু নদীন্ব ভয়ানক 
বালে? কথা কাপছে ছাপাইছা নিঘাছে। সম্পূর্ণ গাধিবত্রানহীন ছোকরা । আবার লিবিয়াছে, “নিজস্ব 
লংবাদদাতার পত্র'। একখান নদী কাগঞ্জ_ তাতেই আবাহ লেখা “জাডীঘ দৈনিক পত্”। উহা 
দেখিঘাই ছেলা-ম্যাছিস্টেট তাহাকে এখানে পাঠাইগ্রাছেন । এতক্ষণে হয়তো উপর হইতে টেলিগ্রাম 
আসিয্াছে। ফাল হছতো জেলা-কতৃপক্ষের উদানীনতাব্‌ প্ব-দেওয়া কাগজের কাটিং লেক্রেটাবিছ্েট 
হইতে কৈফিদং তলব করি কলেক্টরাতে আলিয়া ধাইবে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া চাকরি করিবাত্র কপাল 
আর আজকাল নাই । 

'কেনানি বাৰু আলিয়া খবর দেন, “কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা কপুতে চান আপনার সঙ্গে; 
এ অঞ্চলের রইল এর ।” 

“আচ্ছা, আসতে বলুন ৷" 

"হেঁ হেঁ হে এই আপনার সঙ্গে ফ্রড, সম্বন্ধে কথা বলতে এলাম । আপনি এসেছেন শুনেই ছুটে 
এসেছি । একট! আলাদ! ফ্রড -রিলিফ-কমিটি কায়েম করা ঘায় ন! ?” 

"একট! আছে না?" 

“ওটা বংগ্রেনীদের ঘঝোয়া । সেবার কাজ তে! কেবল বদ্দরধানীদের একচেটিদ্বা নয়)” 

“আচ্ছা এ বিষয়ে পরে কথাবার্ত। হবে৷ এখন একটু শন্ত কাদ আছে।” 

“হে হে, আচ্ছা, তাহলে পরে আবার দেখ! করব"-_ কয়েকপাটি পান-খাওঘা। দাতের দমাহার। 
বোর্স্‌! কম্পদান দরজার পর্দান্ এখনও তিনটি ছায়া দেখ! বাইতেছে। 

ক্রীং আীহ। 

*হজৌর ।* 

*ওভারসিয়ার বাবুকো লেলাম দেও ।” 

“হদৌর | 

“ওভারসিঘার বাবু ডিস্টি-ক্ট বোর্ডের এক্‌স্ট) নৌকো নেই ৮" 

১৯৩৭এর ডর পর আটখানা, নৌকো। এখানে রাখবার বাবস্থা হয়। এতদিন এখানে 
পড়ে ছিল । এ কথ বছর কোনো কাছে মাসে নি। এইলব রইসরা নিঙ্গেদের বাড়ির কাছে লাগাতেন। 
ব্যবহারের অযোগ্য ব'লে এ বছৰ চেদ্বারগ্যান সাহেব নিলাম ক'রে দিয়েছেন ।* 

“কিনেছে কে?” 

“এই খানিক আগে ধার। এসেছিলেন তারাই ।” 

পারা বাঝহাবের অযোগা নৌকো! নিয়ে কি করবেন? বাবহারের অযোগ] রিপোর্ট 
দিয়েছিল কে? আপনি? ব্যবহারের অযোগা-_ নন্সেক্দ,। এ নৌকোর বেঙ্গলে হুন 'স্বাগ ল্‌’ করা 
হবে। সব খবর আমরা বাখি। কেনি বাবু লিখুন ॥ টু ৰিচেয়ারম্যান। বন্তাপীড়িভ অঞ্চলের অন্ত 
ক্রধানি নৌকো দিতে পারেন? টু দি কলেক্টর-.-আা্গকের কিপো্ট ভোবের ট্রেনে হেল চ'লে ঘায়, 
কেরানি বাবু। 

“নিরঞ্জন বাবুকে ভাকো-_ বিলি্-কছিটির সেক্রেটারীকে । চাই ফিগার্স্! কত গ্রাম 
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আফেক্‌টেড ; লোক মরেছে কি? গঙক্ু বাছুর ? কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম একেবারে ডেলে গিন্েছে? কড 
নৌকো দৱকার ? চেটাতরীনাবী ডাক্তারকে নিশ্চই সপ্তাহে একদিন এখানে সে'্টার খুলতে হবে। 
আবও কত লেখাপড়ার কাজ আছে। স্টেনোকে নিয়ে এলাম না, বড় তুল হচ্ছে গেল ।" 

দিনরাত লেখাপড়ার কাঙ্গ চলিতেছে; আর চলিতেছে লোড! আর রম্‌ । 

“মেডিকাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে লেখাপড়া । ভেলেলিন লাগবে বললেন ন! ভাক্তারবাবু পাকুইয়ের 
জন্যে? আর লালফিলামাইভ.। কলের! ইনকুলেশন, সে তো পরে হলেও চলবে । কুইনিন, 
মেপারক্রিন। ডি. ও. দিন হেল্থ অফিপারের কাছে। আর-একখান! দিন রিভিত্ননাল €ঘল সানাই 
অফকিলাবের কাছে- দু ওছাগন ভুট্টার জনো তাগাদ।। কলেক্টরেজ কাছে চিঠি দিন-- জল সবলেই 
বীজ লাগবে । হাছার মণ কলাই, হাজার মণ কূর্থী। 

“স্ট্যাটিস্‌টিব্ম জোগাড় করুন, কত বাড়ি ভেডে পড়ে গিছ্েছে। তাদের জস্তে গড়ে ছেড়শো 
টাকা ক’বে বাড়ি তৈরির খ্যাটুইটাস রিলিফ দেওদা হবে। হিনেবের কর্দ করে পাঠিয়ে দিন লেকৃস্ট 
ভাকে। ধ্যা, আর একটা! লিস্ট করতে হবে তাকাভি লোনের। লোনে বী্গ দেওয়াই ভালো। 
টাকা পেলে তারা অন্য কাঝে খরচ করে ফেলবে। 

“টু দি কলেক্টর_-এ অঞ্চলের গ্রু-মহিয ঘেলকল নিবি্ন স্থানে পাঠানো! হইয়াছে সেখানকার 
জমিদারেরা, অথবা তাহাদের কমচারীরা, গরু চরার জন্য মোটা টাকা আদায় কবিতেছে। সমাজের 
পেন্ট" এরা । তাদের কাছে চিঠি দিন, এই টাকা লওয়া বন্ধ করিতে । আরোগ্ের পথের রোগীর জনা 
চাই মিছরি । সরকারী ছেলা-্র৮-কমিটির যে আটখানা নৌকো ছিল তাহার কি হইল? 

"এখানকার বিলি কমিটিতে কংগ্রেদী আর অকংগ্রেলী দলে বিশাল মতইৈধ আছে। নির্দেশ 
দিন কি করি। 

“একটা স্কীদ এসেছে-_ পাট দেওয়া হবে বস্তাপীড়িত লোকদের । নেওছ। হবে তাদের কাছ থেকে 
পাটের দড়ি । মরি তারা পাবে। মঞ্জুরি কিছু অংশ গভমেণ্টের ঘর থেকে দিতে হবে। এর নাম 
সুধ্রী দেপ্টর স্কীন।” 

লেকাফা, চিঠি, টেলি গ্যম, সাডিস-দার্কা ডাকটিকিট, দস্তা দিস্তা কাগজ, কলিং বেল্‌ ।-- "অত 
বড় কাগছে লিখবেন ন।। আন্ধেক করে নিন।” কেরানিবাবুর নিশ্বাস ফেলিবার কুরলৎ্ নাই। 
লেখাপড়ার কাজ বাড়ে; কাজ এগোদ না। কাগছের চাপে আসল কালের দম বন্ধ হই! আসে। 

উত্তর আস! মারত্ত হইয়াছে। ফাইল বাড়িতে থাকে । 

“জেলায় অধিক বীজ না থাকায়, কষিবিভাগকে লেখা হইয়াছে। তাহারা দিতে পারিবেন 
কি না সে আশ্বাদ এপনও পাওয়া যার নাই । অস্থবিধা হইতেছে থে, কণ্টে.ল দাম বাছার্দরের অর্ধেক । 

"রেললাইনে গরু চর! বারণ । উহার উপরের দ্বাল কাটিয়া গরুকে খাওছানে! যাইতে পারে। 
কিন্ত সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, ঘাহারা এ ঘাস রেল-কোম্পানির নিকট হুইতে বন্দোবস্ত লইয়াছে, তাহাদের 
কি হুইবে। হাহা হউক, রেলওয়ে এল. ভি. ও.-কে এ বিষয় লিখিতেছি। 

পনুতরী সেন্টর স্কীন অসম্ভব । যাহা হউক আমি লোকাল গভমেন্টকে রোর করিতেছি । 

“বালি লোকাল মার্কেট হইতে ছোগাড় করিবার চেষ্টা করিবেন। 


তৃতীয় সংখা ] বস্তা ১৬৫ 


"ডিস্টিস্টু বোর্ড লিগিতেছে বে, বন্তাপীড়িত লোকদের নৌক! লা্লাই করিবাত্র নৈতিক অথব! 
কাঙ্নী দাদ্বিত্ব তাহাদের নাই! তাহাদের এই জবাবের জগ্ত শিক্ষা দেওনা উচিত 1 

“গ্রাটুইটাস হিলিফের জন্তু পাচশো টিন কেরোসিন তেল চাহিষ্বাছেন। আকাল বকণ্টোলের 
বাজারে ইহা অসম্ভব । পনের টিন লোকাল মার্কেট হইতে লইবেন । আনি পরে রিপ্লেশ কদধিব। 

“ডিন্টিস্ট ক্রুচ কমিটির দরকারী নৌকাগুলির কোনে। হুদিল পাওদা বাইতেছে না। থে 
অফিসারের দায়িত্ব তাহার কাছে কৈফিপ্রৎ তলব করিছ। চিঠি বিগছি ৷" 


চারিদিকে প্রাবনের খলের কেন! ; এখানে কেবল কথ। কপ! কথার ফেন! ! লাল ফিভার 
নাগপাশ আইগষ্ঠে বর্তমান সমস্থাটিকে চাপিয়। ধরিঘাছে__ অগ্জগরের নিম্পেষণে হবিপশিশুর মতো । 

এদিকে স্বমুৎ নৌখেকে িতাস। করে, “ও কি করছে নহাস্মান্ধীর চেলাবা ।” 

শআসশখেড়ার দঙ্গলে গন্ধ ওঘাল] দাওয়াই নিচ্ছে । সাপের ওছুধ ।” 

“এ কি এত জাতা কেন?” 

জবাব দেয় ভলাট্টিয়র, “বসে ব'লে ভুট্টা পেবে।। অর্ধেক তোমাদের | অর্ধেক আমাদের 
কেযত দেবে । বসে খাবে কেন? ভিক্ষে নেবে কেন? লিক্ষের লোঙ্জগার নিজে খাও” 

নৌখে আর স্থয্বৎ দুইজনে বলাবলি করে, “কথাটা য’লেছে নার্কার কথা, দামী কথা” 

সারীলাল রইস হাকিম সাহেবকে লইয়া বরা উঠ্িংডছে; সাহেবকে বন্তাপীড়িত এলাক। 
দেখাইতে হইবে। লক্ষে লইয়াছে কলের গান, থামোক্রান্ক, টিকিন-ক্যারিদ্বর, সোডার বোতল, আ।ব9 
কতকি। 

স্ম়ৎ মার নৌধে বোতলের দিকে ইসাবা করি! চোগ টেপাটিশি করে। 


বাসে হঠাৎ নৈধে কার পুত্রবধূর প্রসববেননা উঠিছাছে। হ্গ্ততের সী উৎকঠ! চাপিঘ। বলে, 
"এ মাসি আগেই ভেবেছি । এই শরীরের অবস্থার কি এত টানাপোড়েন সম ।” স্ুধুৎ দৌড়িহা বিলি 
কমিটিতে খবর দিতে ধাঘ। লীর্ধাবাদিস়া মনিরুদ্ধি, আর তাহার ভাই ছলিমুদ্দি ক্যাম্পের এক কোণান 
নিজেদের চাটাইগুলি দি! খিরিয়! আাবকু করিয়া দেছ। কানী নুসহরনী মালসাতে করিঘ্বা ফাঠে| আগুন 
লইয়া আসে । ন্ুম্ততের ব্বীর সহিত অনেকেই সেই চাটাই-ঘের। ঘনে সারারাত চেঁচানেচি করে। 

ঘেরা পর্দার মধ্য হইতে শোন! বায় ঝা-গিশ্রী বলিতেছেন, "এডটা। বস হল; কিন্ত এখন৭ 
আমি এসবে একেবারে চকচকিছে ঘাই। ভাগি তুমি ছিলে বহিন। ন। হলে বিদেশে বিচঘে, কি দশ! 
যে হত এখন, তাই ভাবি ।* 

বাড়ি ছাড়িয়া কাহার মন টিকে ৭! ৷ উল বলদস্বোডার সোজা শিংহ্টিতে কতদিন তেল 
দেওয়া হহ নাই । লালিত গুটি আবার গোলে! ঘাস খায় না। হরফু চরবাহ! গক্ষগ্ুলিকে ভোখলাহার 
মাঠে কি অবস্থায় রাখিয়াছে, কে জানে । গোলার বকাইওলি পচিঘা উঠিল। পশ্চিমের ঘরের দেওগাল 
বোধ হদ্ব এতদিনে পড়িদ্বা গিহাছে। পাংরঙ্গীর লাউগাছটি বোধহছ্র এত ছলে মরিদ্না গেল। আলিঙ্গানেৰ 

e 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


বড বলদটার আবার ঘাড়ের ঘা শুকাইতে ছিল লা। গাহে বলদের ঘাত্বের ছন্ড একটুও ফিনাইল লাওয়। 
ঘায়লা। আলু এখানে, নালীর বধ্য দির! ফিলাইলের নদী বহিতেছে । কবে যে সাবার ওপাপ্রের সবুজ 
মধদল ঢাক। পাহাড়ে নিছেটা আবার দিনিকয়েক আগেহ নত সাদ হুইছা যাইবে, কোশের পর কোশ 
সাদ। কাশের চুনকাছে। দিনরাত গঞ্প্ুক্বব ॥ কাপড় চিনি কেরোসিন তেখের অভাবের সেই একই কথা 
একঘেছে লাগিতেছে। রিলিফেৰ বাবুদেই আদ্রয চালচলনেত কথা, আর কতদিন বলা হাষ। একটু 
প্রাণভরে নদীর সবল খেতে দেবে না এরা ॥ কি হেন একটা বদ গন্ধ ওরাল! ওঘুধ মিলাইত্ব দিবে ।__ এখানে 
শছ্ছনিন খুতু ফেলতে দেবে ন!। পুতু আবার গিয়ে কেলে আসতে হবে কোথায়? 

নির্বচ্ছিত্র অবসরের একঘেয়েমি মধ্যে এইসব বাধানরিবেধগুলি আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। 

নৌখে, স্থম্বং আরে ননিরুদ্ধি প্রত্যহ বহু রাত পর্দন্ত জাগি) গল করে। ভিন গীয়ের নানারকম 

।ক-_ বলা ডো যায় না । গাঁয়ের মেয়েদের নধ্যে কেউ বদি রাতে ভব পাইছা চীংকার কিয়! ওঠে 1 

স্ব ভাঙিলেই প্রত্যেকেরই হলে পড়ে__ জ্বল কমিতে আর্ত করিয়াছে কি? ডোর হইতেই 
প্রতাহ সকলে চুটিয়া দেখিতে যায় জলের অবস্থা। স্টীমারথাটের পাশের ময়রাত্র দোকানের নিচে 
ছিল একটি টিউবওয়েল। এসন আর তাহ! বাবহার কর। হয় না; কিন্তু এন লেটি হইয়াছে কত ছল 
বাড়িদাছে হাহা মাপিবার ঘত্। 

"আদ যেন কলের উপরের খাজটি দেখা যাচ্ছে” 

“দ্র, ও ডো হাওয়ায় জলে ঢেউ লেগেছে, তাই ।" 


সেছিন গ্রত্থাবে নৌখে ঝ| নদীতে গুপ হাত ধুইতে গি়াছে। হঠাৎ লে উত্তেদ্রিতভাবে দৌড়াইযা। 
কিদ্রির। আসে ।॥ হঠাৎ চীৎকার করিতে করিতে আসে, “অল কমছে, আল কমছে হস 

“লত্যি ?” হেন বিশ্বাদ হইতে চায় না। 

“ত!' না তো কি মিথ্যে বলছি? ছু আনল চার আওড়ল নয়__ মাধহাত কমেছে।” 

“চুপচাপ থাক, আর বলিল না। আবার হস্তত বেড়ে বাবে ।” 

সকলে ধড়দড়, করিয়া উঠে, ছেলেরা! কানে । সারেরা ছেলে ফেলিস। জল দেখিতে ঘাথ। 
লোকে লোকারণা, টিউবওয়েলের ত্রিশ গন্ধের মধ্যে থে পৌছিতে পারে সেই 'ভাগ/বান। 

"পুবে হাওয়া দ্বিচ্ছে। আর জল বাড়বে সা” 

“কিচ্ছু বিশ্বাস নেই ।” 

“আবার আশ্বিনে আর-এক কোক আছে।" 

"আর এখনই একটু গরন পড়লে, আনই আবার জল বেড়ে ঘাবে।" 

হউগোলে হাকিম সাহেবের ঘুম ভাঙে, চোখ বগড়াইতে রগড়াইতে ভোরাকাট। ন্নিপিং কুট 
শরিয। এদিকে আসেন। কেরানিবাব্‌ ওলারশিয়রবাবু আপাইর। বআলে। "ল তাহলে সত্যিই কমল । 
কালকের স্টেট্দ্‌ম্যানে এল্লাহাবাদে গঙ্গার .ন্যান্দিমাম জ্বল বাড়বার রেকর্ড পৌছতে 
আর মা একক্ুট বাকি” 


তৃতীয় সংখ্যা ] বন্তা 


ওচারসিদ্রহবাব, এই অভাবনীয় সংবাদের আও বিস্তৃত খবর ক্কানিতে কৌতুহল প্রকাশ 


"হটো, হটো, াস্ত। ছাড়ে। |" হাকিম ভাকবাংলাতে ফিরিছ্া ঘান । 

ছু হ কৰ্িদ্বা জল কমিতে আরগ্ত করিয়াছে । পেশ গতিতে বান আসিরাছিল, তাই! অপেক্ষ। 
তীব্রতর গতিতে জল শুকাইতেছে। 

দলে দলে লোক প্রতিদণ্টায় জলের নাল দেখিতে আলে । 


এ কথদিন বন্ধার স্রোতে, খামের কলহ, বনের পছিলত! ভালাইব! লইয়া গিঘ্রাছিল। প্রাবনের 
বিশালতা মগ গ্রামীন মনে সংকীর্বতার স্থান ছিল না। পরেন নিন পোবস্সাহা পিন কালো মাটি, 
জলের থা হইতে মাথা চাড়া দিছা উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই কচদিনেহ অবচেতন স্থার্থলোনুপ কিযাণ-মন, 
আবার চেতন হই উঠে। অস্বাভাবিক পরিবেশের সসান্তির সহিত স্বাভাবিক গ্রানীন মনও মাথা চাড়া 
দিদা উঠে। 

কালো, চিঙ্গা, আঠালো পলিমাটি। কলাই কু্ী ফেলিদ্বা দাও, কৌচড়ের মধা হইতে 
কেবল ছুঁড়িঘা ফেপিয়া দাও। জমি তৈদ্বা্ি করিবার দরকার নাই, কেবল ফ্ষেলিবার মহন; লবন 
শাকের মধ্যে পা বিছা ধার, দেই পা কাদ! ঠেলিঘ! তোলার মেহনং ॥ নিড়ানোর দরকার নাই ; নুরের 
খব6 নাই ; সোনার ফদল ফলিবে। 

যাহা পাও নিদন্ব করিয়। লও; সব জিনিস বাক্তিগত করিয়া লইতে চেষ্টা কর; নিঙ$ড়াইহা 
লও, শুবিষ! লও, চুরি করিয়া লও, লাঠির জোরে লও 1 

জমি, পলিমাটি-পড়া কারো জনি দেখিয়া, আদিন লোভাতুব কিঘাণ-মন কি চঞ্চল না হইয়া 
থাকিতে পারে ? বস্তার জল সরিতেছে__ রাগিয়! খাইতেছে কুটিল সংকীর্ণ মনের ঈদের উর্বর ভুনি; 
কলাইয়ের ও কলহের ফললের উপযুক্ত ক্ষেত্র । 

নাম লেখাও কন্ট্োোল দরে কলাই কুষ্ঠ বীজের জন । সথমুং নিজের জসি লেখা তিন হাজার 
বিঘা, দৌখে লেখা চার হাজার বিঘা । 

্দ্ু, অন্ত তির্রদের নাম লেখায় ॥ হাকিম বলেন, "গেনা তির ; কত বিঘ। জমি; কত টাকা 
তাকাভি চাই; একদঙ্গে সকলে কথা বলবেন নাঃ আপনি কেন ওর হয়ে বলছেন; ঘার জমি 
সেই বলবে।* 

স্থব্নং বলে, "ও জাতে তির, নিরক্ষর অন্ধ, তাই আছি বলে নিচ্ছিলাম ।” 

শন্ধ ?* 

“লেখাপড়া জানে না, তাই বলছিলাম, দৃষ্টি নেই ।” 

নৌখে ব্যা ব্রাহ্মণদলের নেতৃত্ব করে। বলে, “ব্রান্মদই ব্রাহ্মণের গতি ৷ একে হুন্গুর বিনা পয়সায় 
বীদ্ দিতে হবে, এর জমি নেই এক ধূরও 1” 

সুৎ বলিয়া উঠে, "না হুজুর, এর পলেরো-যোলো। বিষ] জমি আছে ।” 


১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


বচলা ছমিয়| উঠে) হাকিম অতিষ্ট হইসা উঠেন। “এডারসিযপবারু, আপনিই তাহলে লিষ্ট! 
জানি একটু আঙগভি।” 
যে ভাহা পাতে লকঘ করিতেছে । সাগতালনের জন্ত বীজের কথা, ন! নৌখে ঝা, না হুষুতের মলে 
আলে ॥ বিরুঙা মাঝি গরুর জন্ত ফিলাইল চুরি করিছ। মাটির গেলালে রাখে। মঙ্গল নুলহর রিলিকের 
বাবুদের কাছে চুলি চুপি ইহার ধবল দিঘা আদে। পাংসঙ্গীত্র ভাগলট। শুকনে। শালপাতা চিবাইতেছিল ॥ 
গোকুল তিদ্বর এদিক-ওদিক তাকাইছা তাহার পেটে সন্দোরে এক লাখি মানে । তুরি্া বন্পারে পুত্রবধূ 
কাপড়ের ্রাচলে, আধদেরটাক হন বাঁধি বাখিয্বাছিল | তাহা ডিভি উঠিয়াছে। কানী মুসহরনী ভয় দেখায়, 
আনি হাকিমকে বলিয়া দিব। সাওতালের! শুকনো শালপাতার বোঝা! বাধে, হাড়ি লইস্সা যাইবার জন্য ॥ 

স্্নতের স্ত্রীর কাপড়খালি শুকাইতে দেওয়া! হইঘ্রাছিল। হঠা২ দেপানিকে আর খুঙ্গিপ্লা পাওয়া 

“যত চোযের আড্ডা’ বলিয়া তিনি ত্রাক্মণ-মহিলাদের ভিতর নিপা চলিল! যান। 

কাহারা কত তাড়াতাড়ি এখান হইতে বাহির হইতে পারে, তাহার জনন বাধাছাদ। চলিতেছে । 
কছদিনের মেল! ভাঙিছ়া গেল। গম্থন্থা মুসহর বলে, "বাধিয্ারা! ঘাবে না ঢু" 

"দুধ সামলে কথ! বলিস। লর্বাবাদিয়া না ব'লে কের ঘদি বাধিয়া বলিস, তাহলে দিব টেনে 
ছিড়ে ফেলব-- ব'লে রাখলাম ।” 

দৃসহর আর সাওতালের। বাহির হুইয়া পড়ে, এ কথদিনের হালিখুশি আলাপ নাই । সঞ্চলে 
মনের মধ্যে আগামী সমৃদ্ধির ছবি; বাড়ি গিয়া কি দেখিব, এই উৎকষ্ঠার মধ্যেও অতীতের ক্ষতি 
অনায়াসে তুলিবার প্রশ্বাস । 

তুচ্ছ জিনিস লইন্গা ছোটে!খাটে। ঝগড়া লাগিম্বাই আছে। হাতগজ, চেন, লগা, বিঘা কাঠার 
দ্বারা সীমারিত, সংকীর্ণ জমির মালিক । উদারতা আসিবে কোথ। হুইডে? শীধাবাদিদা, মূসহত্ ও 
সাওতালচের নৌকার দরকার নাই৷ মধ্যে কোশধানেক একবুফ ডল তাহার! হাটিয়। চলিরা! ঘাইবে। 
কিছু কই নাই। কতটুকুই ব! বোঝ্া-- কত কটা বীঞ্জই বা পাইঘ্রাছে। মুলহর ছেলেপিলের। এখনই 
বীজেয় কলাই চিবাইতে আর্ত করিয়াছে। 

মনিকদ্দি বলে, "ছোটলোক কোথাকান । গায়ে কাদা ছিটোচ্ছে!” 

"আমি কি ইচ্ছা ক'ত্রে দিচ্ছি নাকি” বিরল! সাওতাল অবাব দেয়। 

গেশুয়া দুসহর ফিস ফিল করিহ্বা নিনেদের 'বধ্যে বলাবলি করে, “সেদিন ইঞ্ছুলের কাছে বানে 
একটা। হরিণ ডেলে এসেছিল। সেটাকে আমি আর হুরিল্রা প্রথমে ছুয়েছিলাহম। এ শালা বাধির্। 
মনিরুদ্ধি কোথা! থেকে এসে খচ, করিগ্বা চুরি দিয়ে হরিণটিকে জবাই করে । আর সঙ্গে সঙ্গে হরিশটার 
গায়ে খুতু দিয়ে দের হাতে আর কেহ এ লাংল না বায়। একেবারে পাহওড। কি দিয়েই হে ভগবান 
এদের সৃষ্টি করেছিলেন! হরিণট্যর পেটে আবার বাচ্চা ছিল। “বাধিত” বলবে না, ওঁকে গুরুঠাকুর 
বলবে।* 

তিয়রদের মধ্য এক হস্তং নৌকা আনাইয়াছে, অহুদ্রপ কা তাহাতে জিনিললন্ রাখিতে চাদ । 
হু বলে, "লিয়ে নাও, নামিয়ে নাও বস্তা, জাদ্গা নেই অন্ন্তপ ঝ। কাতি মিনতি কনে +_ লৌখের 
পূত্রবধূ আর একটু ভালে। না হইলে, নৌধে ক বাইতে পাবে না; ত্রান্থপদের মধ্যে আর-কাহারও নৌকা 


কন 


তৃতীয় সংখ্যা ] বস্তা ১৬৯ 


ভাড়া করিবার লংগতি নাই, আর তাহা হইলেই তাহার কলাই বুনিরার দেহি হই ঘাইবে। শীত 
পড়িলে আব কলাই বুনিন। কি হইবে ? পাক শুকাইলে, কলাই বোনা না-বোনা সমান । 

“ও সব আবদান তোদার পুর্ব নৌখে কার কাছে গিন্ধে করোগে হাও । সীগগির শা) বলছি” 

“আচ্ছা, চগবান আছেন ।” 

“শাপ দেওয়া হচ্ছে। বহিকপুরাত্র বানুনের দেওয়া শাপ মং তির এই” সু: কু: বলি, 
হাতের তেলোস সু দিয়া, নদীর দিকে উড়াইদ্বা দে ৷ 

স্ুমং মেস্ছেকে বলে, “মাকে ডাক্‌ । এখনও দেখালে কি হচ্ছে ?” 

হুম়তেন দ্বী নিছের কাপডখানি তখনও বু'ক্সিতেছিলেন-- “থাক্‌, ও আর পাওছ! হাবেন।। 
কোন্‌ মুলহরনী নিয়ে গিয়েছে কে ছানে।__ একবার আতুড়ঘে কচি বৌটিকে দেখে আলা যাক--যতই 
ঝগড়া থাক্‌ বৌটি একদিন তো মা বলেছিল। বড় ভালো মেছেটি, হাজার হ’লেও বৃহিকপুরার বামুনেশর 
ঝাড় তো নন । এখনও দঙ্গদোধে বার্াপ হতে পারে নি।” 

হঠাৎ আঁতুড়ঘরে ঢুকিতেই দেখেন, নৌখে কার স্বী তাড়াতাড়ি একখানি তাহারই শাড়ির মত 
আধময়লা পাড়ি প্রস্থতির বালিশের নিচে লুকাইয়। কেলিবার চেষ্টা করিলেন। তিয়প্-গিচিত্র নাবায় বন্ধ 
চড়িয়া যাস বৌটির সহিত দেখা বিবার কথা আর মনে থাকে ন!। বস্তার স্রোতের মত গালির শ্বেত 
বহিতে থাকে। একজন সওতালনী ঠেলিয়া দুইজনকে আলান। করিছ্বা দিতে দিতে, নিবিকার ভাবে 
সঙ্গিনীকে বলে, “বিদেশে বিভৃষ্ধে আকজালকার দিনে আঁতুড়ের কাপড় জোটানো! থে কী ব্যাপার, ত 
কেউ ভাববে না।” 

ভলাহিস্থাররা কর্তন ঝরিয়া বামুনের দলকে খিরিঘ্) রাখে । তিছত্ের নৌকো হইতে চীৎকার 
করে “চোট্্‌। ভণ্ডের দল ।” বর্তনের ভিতর হুইতে বাদলের! বলে, “ছোট জাতের পয়লার গরম শীগগিএই 
বেরবে ।” 

নৌফা। ছাড়িত্বা দেস্ছ। পাংয়ঙ্গী আবার কখন তাহার ছাগলটিকে চড়াই নিয়্যছে নৌকার 
উপর। হ্স্তৎ তিয়র চু'ড়িয়া ছাগলটিকে নদীর তীরের দিকে কেলে, আর সেটিকে উদ্দেশ করিএ। বলে, 
“তোর জাতভাইদের এখানে ছেড়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে আসিল ।” 

পাতরঙ্গী চীৎকার করিগ্। এককোমর জলে নামিযা) পড়ে ছাগলটিকে বাচাইবার জন্ত ॥ 


বিগ্ভাপতি-প্রসঙ্গ 
গুন্বকৃমার সেন 


চণ্ডীদাস-বিশ্যাপতিকে বাঙালী বৈষ্চর একযোগে শরণ করে এসেছে প্রায় পাচ শর বছন ধরে। 
বৈষ্ণব-বাড়ীর সন্তান দ্ধ এমন লাধারণ শিক্ষিত বাহালীর কাছে বৈষ্ণব স্নীতিকাবাডাপ্াস্র উদ্ঘাটিত হল 
বিগত শতাব্দীর মাঝের দিকে। সেই সুত্রে বিচ্চাপতির সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত বাডালীর প্রথম পরিচয় 
ঘটল । এই পরিচয়ের দূত হলেন রাজেন্্লাল মিত্র । ১৮৫৮৫০ ওঁষ্টাব্সে বিবিধার্থসংগ্রহে তার একটি 
ছোট প্রবন্ধ বেরিছেছিল 'বঙ্গডাহার উত্পত্তি’ নামে। তাতে বৈষণব-কবিনের আলোচনা-প্রসঙ্গে বিষ্ধাপতিত্ 
ভনিতায় একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছিল। তারপর বিদ্ছাপতির উল্লেখ এবং এক-আধটি পদ উদ্ধৃত দেখা ঘায় 
হরিমোহন মুপ্বোপাধ্যায়েত্র কবিচরিতে ( ১৮১৯ ), মহেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গ ভাষার-ইতিহাসে ( ১৮৭১ ), 
বালক বহীজ্নাথের স্থলের শিক্ষক এবং তাহার কাব্যচর্চার অন্ততম প্রথম পরিপোষক, নর্মাল স্কুলের 
পদার্থবিষ্যাধাপক মহেহ্ছনাখ ভট্টাচার্যের বাঙ্গালা-সাহিতাসংগ্রহে (১৮৭২ ) এবং রাৰগতি দ্যায়রত্রের 
হাঙ্গালাডাষা-ও-সাহিতাবিহয়ক-প্রস্তাবে ( ১৮৭২-৭৩ )। এর পরে উল্লেখহোগা হচ্ছে জগঘন্ধ ভত্রেস 
সহাচ্গন-পদাবলী ( ১৮৭৪-৭৪ ), অশ্য়চন্ সরকারের প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ ( ১২৮৫ ) এবং সারদাচরণ মিত্রের 
বিস্তাপতির-পদাবলী (১২৮৫ )। এরা সবাই ধরে নিয়েছিলেন ঘে বিস্বাপত্ি বাঙালী কবি। 

বিদ্াপতির বাডালীতে সংশয় তুললেন অন্‌ বীম্‌স্‌ ইণ্ডিয়ান্‌-আযান্টিকোয়ারি পত্রিকায় ( ১৮৯৩ ) 
প্রকাশিত তার প্রবন্ধে । তারপরে বার হল বঙ্গদর্শনে ( ক্রো্ঠ ১২৮৫ ) রাজরুষঃ মুখোপাধ্যায়ের বেনামি 
প্রবন্ধ ‘বিপ্াপতি’। বাংলা সাহিতোর আলোচনার যার্থ প্ররু-গবেবপা এই প্রবন্ধে প্রথম দেখা গেল। 
মিথ্বিলাম থেকে অনুসন্ধান বরে বিস্যাপতি সম্বন্ধে যে সব তথ্য রামরু্ণ প্রকাশ করলেন এই প্রবন্ধে তা 
তার অঙ্গবর্তীদের অবস্গ্রাহ্ হয়ে এসেছে। গ্রীয়সূন রাজকুকণেরই পদবী অচুলরণ করেছেন তার মৈখিল- 
ক্রেক্টোম্যাথিতে ( ১৮৮২ ) এবং প্রবন্ধে ( ইত্তিয়ান্-আ্যার্টিকোয়ারি ১৮৮৫, ১৮৯) ব্রা জানিয়ে 
দিলেন বিথিলায় বিস্তাপতির নানে এমন পদও প্রচলিত আছে ঘা বাংলাদেশে পাওয়া যায় নি। 

এরকম অনেকগুলি পদ গ্রীদর্পন প্রকাশ করলেন ক্রেষ্টোম্যাথিতে । এই পদস্তুলি নিয়ে এবং 
পদকলপতর-পদাম্ুতসমূতর-কীর্তলামৃত প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে ব্রজবুলি পদগুলি বেছে নিয়ে একত্র করে 
নগেহ্ছনাথ গুপ্ত সক্ষলন করলেন বিদ্তাপতি-পদাবলী ( ১৩১৬ ) সারদাচরণ মিত্রের সন্ধলনের নূতন সংস্বরণ 
আপে । নগেন্দ্নাখ যদি বিস্তাপতি-ভলিতার পদণ্ুলি নিতেন তবে বলবার কিছু খাকত না। অনিবিচারে 
কবিৱঙ্জন-কবিবল্নভ ইত্যাদি ভনিতার ভালে) ভালো পদুলি বিষ্ঠাপতির বলে চালাতে গিয়ে তিনি ভিজে 
কম্বল ভারী করে দিয়েছেন। নগেস্্রনাখের সন্ধলনের ভার-ৃদ্ধি হয়েছে অমূলাচ্সণ বিষ্াভূহপের হাতে। 
তিনি ( এবং তাহার সহযোগী বুক পগেন্দনাথ মিত্র ) নগে্জনাথের সম্ধলনপন্ধতিতে সংশয় প্রকাশ করেই 
ক্ষান্ত হয়েছেন, বাছাই কাজে বেশি দূর অগ্রসর হতে নাহল করেন নি। 

বিস্তাপতির কালনির্ণয়ে নগেন্্নাথ (ও ভার অনুবর্তীরা ) রাজকু-্ী্সনের অতিরি কিছু 
বলতে পারেন নি। উপর্ত অর্কাচীন পাঠের ও অমূলক আনশ্রাতির উপর আস্থা স্থাপন করে বিশ্যাপতিকে 


তৃতীয় সংখ্যা ] বিদ্ভাপতি-প্রসঙ্গ 


অসস্তাবিতরূপে দীর্ঘক্ধীবী অনুমান করতে বাধা হায়েছেন। এই গলদ লক্ষ্য বরেছিলেন হরপ্রলান শাহী ॥ 
কীন্তিলতার ভূনিকাস্র তা পর্ব । কিন্তু তিনিও প্রমাপগুলির প্রামাণা বাচাই না করে নগেহ্ছলাঘ গহোর 
স্বরে স্বর্ন লিলিগ্গে গেছেল। বিস্বাপতির কালনির্ণয়ে হতপ্রলান নিজেরই সংগ্রহীত তথা বা আমি এই 
আলোচনার কাছে লগিগেছি-_ ব্যবহাত্ব কত্বতে পারেন নি। তা ছাড়া বাড়ালী বিদ্যাপতির অস্তিত্ব 
উপেক্ষিত হয়ে এনেছে, বদিও বহুকাল পূর্বে (১৯১৯) শৌরীনভ্রনোহন গুপ্ত এই কহ প্রতি 
শিশ্িতলদাজের দৃষ্টি আকর্মণ কর্বতে চেষ্টা করেছিলেন । 

সধ্চনশ-অইাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের পূর্বে মিপিলার লেখা কোন বইয়ে বা পুদিতে বিস্ঞাপত্রির 
কবিতার উল্লে নেই । বাংলাদ্ব চণ্ডীনাসেরও প্রান্ দেই দশ। | কবিরের নধ্যে আরও একটু মিল বদ্রেছে। 
চত্ডীদাদের মত বিস্তাপতিরও বহত্ব-স্বীকার অপরিহার্য হয়েছে। 


২ 

বৃহস্পতি বাচম্পতি ইত্যাদির মত বিশ্যাপতি শব্দটিও খুব পুরানো, বদিও বৈদিক এবং ফ্ল্যাপিকাল 
সংস্কৃত সাহিত্যে মেলে নি। শব্দটি বৈদিকের চেরেও প্রাচীন, কেননা এটি প্রাচীন ঈস্বানীদ্ব ভাষায় পা ওয়! 
গেছে। আবেন্যাদধ সোমনেবতাকে সগোধন কর হরেছে “বএস্তাপইতে” ( অর্থাৎ বিস্ধাপতে ) বলেঃ 
অর্াচীন সংস্থতে “বিস্তাপতি” প্রথম পাই কবির নাম রূপে । আশ্চধের বিব্ধ এই বে এই বিস্তাপতি কবি 
মিথিলার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশন্ত ছিলেন ন।। ইনি ছিলেন কর্ণদেবের সভাকবি। এর লেপ! পাচটি 
শ্লোক সহুক্কিকর্ণাম্বতে সঙ্গলিত আছে। একাদশ শতাব্দীতে কর্ণদেব ও ভার পিতা গাঙ্গেয়দেব তীবরুক্তি 
ও পশ্চিম বাংলা অবধি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন । বর্ণদেবের একটি ছোট প্রস্থলিপি পাও গেছে বীরন্ৃদ- 
সীমান্তে পাইকোড়ে । 

ইৈখিল কবি দ্বিতীব বিস্তাপতিই আসল অর্থাৎ হপ্রপিন্ধ বিভাপতি। বিদ্ভাপতি বললে সকলে 
একেই বুঝেন । এর পরেও বিস্তাপতি নামে বা বিরুদে একাধিক কবি ছিল, বাংলাদেশে এবং দিধিলায় 
যোড়শ শতকের গোড়ার দিকে প্রত এক কবি বিগ্ঞাপতি-ভনিভায়্ পদ লিখে খ্যাতি লাড করেছিলেন । 
বিস্তাপতির ভনিতাগ বাংলা সবাগাত্মিক পদ বহু পাও! গেছে। অষ্টাদশ শতকের সাকামাকি এক বাঙালী 
কবি বিস্যাপতি সতানাবায়পের-পীাচালী কাবা লিখেছিলেন) শ্রীয়র্পনের সংগ্রহে মৈথিল কবি জয়র্যমের 
ছুটি পদ আছে। ভনিতান্থে কবির নানের সঙ্গে বিস্তাপতি বিকুদ আছে, -ভদহি বিস্তাপতি কবি জয়রান”। 

দু যেমন নরহরি-জানদাল-লোচন ইত্যাদির ভালো। ভালো! পন পরবর্তী কালের কীতনিরাদের 

মুখে এবং ভ্বখরিয়াদের কলনে হকহে চতীদালে” ছাপ পেয়ে এসেছে মিখিলায়ও তেননি অনেক পদ 
“ভনই বিভ্াপতি" মার্কা নিয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে । বাংলার বৈষ্ণবসমাদে জযদেব-পল্মাবতীর 
নজিরে ও চতীঘাস-্ামীর আদর্শে বিদ্যাপতি-লছিমার্‌ রোমান্টিক প্রপস্বকাহিনী খাড়া হয়েছিল প্রায় তিন-চার 
শতাব্দী আগে ॥ ঘখন ক্ফদাস কবিরাজ লিখলেন বে চৈতন্ত ভালোবাসতেন “চণ্ডীৰাস-বিস্তাপতি-রান্ের 
নাউক-ল্লীতি* শুনতে তখন সহলপন্থী বৈষ্ণব সাধক্রা বিগ্তাপতিকে তাদের একজন সিদ্ধাচার্ধ বানিয়ে 
নিলেন অনায়াসে । 

কবি-শাধকমদান্দের বাইরেও একক বাঙালী বিদ্যাপতি ছিনেন। ইনি একটি চিকিংসাগ্রশ্ 
লিখেছিলেন (১৬৬১). বস্থরহন্ত' সামে । এই বিদ্বাপতির বাপের নাম বংশীধর। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 
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বিস্ভাপতির স্বীবংকাল নিধাত্রণ করতে গেলে প্রথমে আবশ্তক তার পোষ্ট! বাছ!-আনিলারদের 
শাসন-কাল ঠিক করা। “মহামহোপাধ্যান্থ সংঠকুর” শবিগ্ঠাপতি ক্যনেশ্বর-স্বাত্মপণ্ডিতের একাধিক বংশধারের 
সভা অলঙ্গত করেছিলেন । এদের কাল ও পৌবাশর্ধ নির্ভর করছে প্রধানত বিস্যাপতির সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
( অবহটঠ ) রচনার উপর ॥ অতএব বিষ্যাপতির বচনা্থত্র অহুস্ণ করা যাক ॥ 
কার্ণাট-বংশীয় হরুলিংহনের (বা হবিসিংহদেক ) ছিলেন মিথিলার শেষ দ্বাবীন ভূপতি। এন 
স্বাজসানী ছিল সিনস্থা গল-গড়। বাংলা সুসলমান-শকির ক্রীড়াড়ুশিতে পরিণত হবার শতাদিক বংলন 
পরেও যে রাদবংশ পূর্বভাল্তের বৃহত্তৰ হূথণ্ডে হিন্দুর শ্বাসীনত। অটুট স্রাপতে পেরেছিল তার শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ ছিলেন এই শেষ রাষ্চা, দেনবংশের চূড়ামণি লক্ষনসেনদেবের মতই ॥ লক্ষ্ণসেনের নত হনসসিহও 
কাবাগীতিপ্র:সের বো্ধা, ছিলেন । বিস্তাপতিন পুরুবপন্ীক্ষা্ধ একটি গল্পে হর্পিংহদেবের সঙ্গীতিকলান্রানের 
সশ্রন্ধ উল্লেখ আছে। সেকালে উত্বরাপছেনগ শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাড! ছিলেন ইনি, ডাই একে কবিরা “হিন্দুপতি” 
বলে অভিনন্দিত করে গেছেন) দিল্লীর স্ূলতান ছিঘান্ু-দ্‌-দীনের সঙ্গে শেষ সংঘর্ষে ( ১৩২৩৮২৪ ) 
পরাজয়ে ফলে তীননুকি হরসিংহকেবের হস্তচযুত হয়। নেপাল-তরাইয়ে এর বংশ রাডত্ব করতে 
থাকে । এরকঙ্গে যে-সব কবি পণ্ডিত-গুদী ছিলেন তারা এবং তাদের বংশধররা নেপালেও প্রতিষ্ঠা 
পেৰেছিলেন। হরসিংহুদেবের বংশের সঙ্গে নেপাল-ন্বাজবংশের যোগাযোগ থনিষ্ঠতর হয়েছিল বিবাহস্ত্রে। 
হরসিংহদেবের সান্কিবিগ্রহিক মহানন্রী শহামহত্তক টুর চনণ্ডেশ্বর্ন বড় পণ্ডিত ছিলেন। এনা 
বংশাঙুক্রনে বাজ" পিতা মহ্াসাচ্ধিবিগ্রহিক ঠন্ধগ বীরেশ্বর, পিতামহ নহাসান্ধিবিগ্রহিক ঠন্কুর দেবাদিতা, 
পির্ব্য সহামহৱক গণেশ্বর ( বিলি “হুগতিসোপান” এ 'দানপন্ধতি' লিখেছিলেন ), পিতৃব্যপুত্র নহাৰহত্তক 
যী বামদত্ড ( বিনি লিখেছিলেন হচর্বেদীয় ‘বিবাহাদিপন্ধতি' )। চন্ডেশ্বরের লেপা বা লেপানো অনেকগুলি 
শ্বতিনিবন্ধ আছে । সেকালের ত্রান্ধণ-পণ্ডিত হাছনস্ত্ীরা সৈনাখিপত্যও করতেন ॥ চনণ্ডেশ্ব্ও হরসিংহদেবের 
বিজয়বাহিনীর নেতা হয়েছিলেন একাদিকবার। এর প্রশস্তিকার কবি লিখেছেন, সগ্্িবরাকর পন 
সমরে অগ্রসর হতেন তখন হস্বিবল চনকিত হওয়ায় বঙ্গসৈস্ত রণে ভঙ্গ দিত, কানরূপ'লেন। বিযপ হত, 
চীনেৰ কুণে বিলীন হত, লাটেরা পলায়নপর হত, ইত্যাদি ইত্যাদি । 
বঙ্গাঃ সংজাতচঙ্গাশ্চকিতকর্ঘিটা: কামন্তগা বিততপা- 
শ্টীনা কুক্জাদিলীনা; প্রমুদিতবিলসং { কিছ্কিনীকাঃ কিত্রাভাঃ ]। 
নেপালাদ্‌ তৃমিপালান্‌ তুজবলদলিতান্তে চলাটাশ্চ লাটাঃ 
কর্ণাটাঃ বেন দৃষ্টা: প্রসরতি সমরে মত্রিযরাকরস্ত ॥ 
হরসিংহদেবের রাদ্যকালেই নহামন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ক্বাজার প্রা সমান সর্ধাদার অধিকারী হয়েছিলেন। 
তার পরিচয় পাই “রস-স্তণ-তূর-চন্মৈ: সংমিতে শাকবরে” ( - ৯০১৪) বাগমতী-তীরে এস্স তুলাপুক্রহ- 
দানে। পরবর্তীকালে চণ্ডেশ্বরের এই কীর্তি হস্বসিংহদেবের স্যাতিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতসনাদে। 
চণ্ডেশ্বর ভার পরিজনদের নিয়ে হরসিংহদেবের অনুগমন করেছিলেন নেপাল-তরাইয়ে। তবে 
ভার জ্ঞাতির। কেউ কেউ দেশেই রছে গিযেছিলেন। এদেরই একছন-_ বান্রপত্ডিত কামেশ্বর বিনি 
হরসিংছনেবের একছন সচাসদ্‌ ছিলেন-_ তীররুক্তিতে লবাগত নূসলমান-শক্তিত্ব জআহরুলা এ আস্থগত্য 


তৃতীয় সংখ্যা ] বিস্ভাপতি-প্রসঙ্গ 


করে হরসিংহের স্রষ্ট বাদ্যাংশ্েস কিছু মশিকার পেয়েছিলেন । কানেশ্বরের পুত্র ভোগেশ্বর ( বা ডোগেশ ) 
হীন্র্জ পাই তু লককে বাংলা-মভিযানে লহারতা কত্রেছিলেন বলে “হাউস অর্থ “বায় উপাদি শেরে 
কতকটা যেন আম্থষ্ঠানিকডাবে রাঘসিংহাপন লাভ কনেছিলেন ! তবে সে সিংহাসন স্বাধীন-রাজার্‌ নয়, 
সামন্ত-রাছার বা। জনিদারের ৷ বিগ্যাপতি কীতিলতাদ্ধ ভোগেশ্বর সদ্বন্ধে লিখেছেন যে প্রিদ্বদখ! বঙ্গে ডেকে 
ফীরজ্- শাহ তাকে সংবদিত করেছিলেন, “পিঅপখ উনি শিরোভ-দাহ হ্বতাল সনানল-। 
ডোগেশ্বত্বের দুই পুত্র, গপেম্বর, ( বা গণেশ ) এবং ভবেশ্বস্ব ( ব| ভবেশ )। হীন্তিনতা অঙ্গুলারে 
ভোগেশ্ববের মৃত্যু হয় ২৫১ লক্ষ্মণ-সংবতে (-১৩৭*))৯ শিতান স্তর পর ছু ভাই রাজ্য ভাগ করে 
নিয়েছিলেন, অথবা নেপাল-মোনঙ্গের প্রধামত তু ভাই একত্র আঅপিকার ভোগ করেছিলেন, কিংবা! বড ভাই 
একমাত্র রাজ্াধিকারী হয়েছিলেন, তা বোঝা হায় লা। তব পরবর্তী রাজারা হে-ভাবে গণেশ 'ও তার 
ছেলেদের উপেক্ষা করে এসেছেন তাতে এনে হয় ভোগেশের সম্পত্তি ভাগাভাগি হরেছিল। ভোগেশ মারা 
যাবার আল্লকাল পরেই গণেশ নিহত হলেন তীরনুক্ির প্রাদেশিক শাসনকত। তু মালিক অসল্যনের 
হাতে। গণেশের এই অপঘাতের মূলে হত পারিবারিক ঘড় ছিল। 
গণেশের তিন ছেলে, রামসিংহ, বীরসিতহ এ কীতিপিংহ । কীতিলতার হতে বীরসিংহ বড, 
কীত্ডিসিহ ছোট 1২ কীৰ্িলতান্গ রাবসিংহের নাম আছে প্রসঙ্গত্রমে, এবং গুজিত পাঠ হচ্ছে "রাঅসিংহ" । 
বিন্ধ -মিখিলামনবীমহেঙ্ছ” মহারাজ্জাধিরাঞ্জ বামসিংহদেবের বাঙ্গাকালে ( ১৪৪১ লংবং- ১৩৯৮ ) লেখা পুথি 
পাওয়া গেছে। এঁর এক দদস্ক পণ্ডিত শ্রীকর অমরকোবের টীকা লিখেছিলেন । মালিক অসলানের কবল 
থেকে পিতৃরাদ্য উদ্ধারের আশা করে বীরসিংহ ও কীত্তিসিংহ ছু ডাই গেলেন জৌনপুরের স্লতান 
ইবরাহিম শকীর কাছে। ইবরাহিন তানের ডিড়িয়ে নিলেন নিঞ্গের মডিবান-বাছিনীর সঙ্গে । বুথ ছুটে 
কিছু বলতে ন। পেরে ক্রাঙ্মণসন্তান ছু ভাই "তুনুক-দঙ্গে সকার পরম ক্‌ঠে আচার স্বক্খিঙ্গ" দেশ-বিনেশ 
খুরতে ঘুরতে দুর্দশাগ্রপ্ত হয়ে মহ! ভাবনায় পড়লেন । তার। ভাবতে লাগলেন, আমাদের এই সুঃখকাছিনী 
মাক্গের কালে গেলে তিনি কী আব বাঁচবেন ॥ 
তংখণে চিন্তই একপই কিত্তিসিংহ অক রাএ 
মস্থহ এতা দুক্থ সুনি কিমি জিববহ নৰু হা: | 

সঙ্গে লঙ্গে তারা মনকে প্রবোধ দিলেন, সেখানে বিশ্বস্ত মন) মানন্দ-খাল ও স্থপবিয় মিত্র শ্রঁহংসবাম 
আছেন, আমানের সহোদর উরামসিংহ আছেন, মন্ত্রী গোবিন্দদন্ত আছেন, বীৰ হখদত আাছ্েেন,_এবা 
নিশ্চয়ই যাকে প্রবোধ দিয়ে রাখবেন ৷ 

তহঁ। অচ্ছএ সৃম্ভি আনন্দ-থান 

ছে সপ্ধি-ভেদ-বিগ.গহো। হাল) 

স্থপবিত্রমিতে। সিরি-হংসবাছ্ 

সরবস্স উপেক্ধই অমূহ কানু । 





> তারিখে সন্দেহের কারল আছে। কীবিপতা পড়লে বনে হয় খেন গশেপের নৃত্া ঠক পরেই কীঠিনিংছ ছেবপুরেও 
ছুলভান ইঘ রাহিদ শকার শঙগণালন্ হরেছিলেন। অথচ ইৰ রাছিতের বাগ্গাকাণ হচ্ছে ১৪+১-৪৮। ২ স 1৪১ (তুড্কিকপ্তক')। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


সিরি অম্হ সহোদর রামসিংহ 
সংগাম পরকধম রুটঠ সিংহ । 
সপে গরুম মস্তি গোবিন্দ-দতত 
তন্ব বংস-বড়াই কহক্রো কত্ত । 
হরফ ভগত হ্রদ নাম 
সংগাম-কম্ম অন্জুন মাল । 
তহ্থ পরবোধে মাএ মু হি ন ধরিজ্জই সোগ 
বিপঅ ন আবই আম্মু ঘর স্বস্থ অহরত ও লোগ ॥ 
হখন অল হল, সঙ্গীরা একে একে পরিত্যাগ করতে লাগল, তখন সাহস করে কীত্তিসিহ ও 
বীরসিংহ উব ব্রাহিযের সস্ত্রীদের দ্বারস্থ হলেন। তাদের ওকালতিতে স্থলতানের দা হল, তিনি তীরহুতের 
দিকে কিন্ললেন। কীন্িলতা অনুসারে অসলানের সক্ষে কীত্তিসিংহের হম্বঘুদ্ক চয়েছিল, তাতে অস্লানের 
পরাজয় হয়, কীতিসিংহ তার প্রাণ না নিয়ে দয়া করে৷ ছেড়ে দেন। এই ধূন্ধকাহিনী অতিশকোক্তি, বলে 
মনে হয়। মাসলে ইব্রাহিমের বাহিনীর সামনে অসলান দাড়াতেই লাহস করে নি। যাই হোক 
ভাইদের পিতরাজ্য সমর্পণ কবে ইব রাহিম চলে ঘাল। 


নিধিলার প্রচলিত একটি কাহিনী এই সঙ্গে তুলনীয় । এখানে নানক কীত্তিসিংহ নন, 
শিবসিংহ। থান্ধানার দায়ে হোক অথবা ওন্ধত্যের অন্তে হোক দিলীর বাদশাহ তীরহৃতে ফৌজ পাঠিয়ে 
দেন রাজাকে ধরে আনতে ৷ শিবনিংহ বন্দী হয়ে দিল্লীতে লীত হলেন । বিগ্যাপতিও অনুগমন করলেন 
ঠাকে উদ্ধার কর্তে। বাদশাহের কাছে গিয়ে বিস্ছাপতি বললেন, মামি না-দেখা ব্যাপার বলে দিতে 
পারি। পরীক্ষার অন্তে বিগ্যাপতিকে একট। সিবুকে চাবি বিয়ে রাখ! হল। জনেকর্গণ পরে তাকে ছেড়ে 
দিয়ে, কয়েকটি নেয়েকে দেখিয়ে বলা হল ওর! এর আগে ঝি করেছে তা বর্ণনা করতে মেয়েরা ইতিমধ্যে 
বনুনায় স্বান করেছিল । বিদ্যাপতি সঙ্গে সঙ্গে কবিডা রচন। করে দিলেন, “কামিনী করু অসনানে” 
ইত্যাদি । বাদশাহ খুশি হয়ে শিবসিংহকে ছেড়ে দিলেন এবং বিস্তাপতিকে ভার নিবাসগ্রাম বিনপী 
জাগীর দিলেন। এই কাহিনী জনশ্রুতি মাত্র, তবে একেবারে অমূলক না হতে পারে। কীর্ডিসিংহের 
পিতামহ ভোগেশ কীকুর্জ-শাহার অনুগত ছিলেন। হৃতরাং নিল্লী-দরবারের লঙ্গে তাদের পূর্বাপর 
বাধাবাধকতা ছিল বলে মনে হয়। কীতিগংছের কীত্তি কীতন্তিলতায় প্রচুর পরবিত হয়েছে, তবুও 
একদা বুঝতে দেরি হু না যে; দিল্লীর অথবা জৌনপুরের মুসলমান স্থলভানের কাছে তাদের রথে 
কষ্ট সম্ভবত বন্দীর দশা_-ভোগ করতে হয়েছিল । 

তবে দি্ীর বাদশাহের কাছে বিস্যাপতিশ্ব জাগীর পাওয়ার কথাটা বেছাং নিধ্যা, বলেই মনে হয ॥ 
আললে বিদ্তাপতিকে বিপ্ী গ্রাম কেউই রীতিমত লেখাপড়া করে দান করেন নি, না বাদশাহ না 
শিবসিংহ। শুধু বিগ্যাপতির নামডাকের জোবে তার অধস্তন পুরুষেরা () গ্রামটির অধিকার ভোগ করে 
এসেছিলেন বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি । এই অধিকারে ছেদ পড়ল রেভিনিউ নার্ভের গরুন ! 


তৃতীয় লখ্যা ] বিস্তাপতি-প্রসঙ্গ 


তীরহুতে খন লার্ডে হপ্ধ তখন বিসগী গ্রানের অমিদাবুনা স্বহ্প্রাপের জন্যে দাশিল করেছিলেন 
শিবলিংছের নামিত “শাসন” বা! ভূনিদান-তাঙ্রপট্ট। বাদশাহী ফরমান নিলেও চলত কিস্ক পুরানো 
ফারসী দলিল তৈদ্ান্রী করা চেস্ব বেশি কঠিন কাজ । শিবসিংহু কর্তক বিস্তাপতিকে নেওয়া এই শাসন- 
পটের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন বাছরুষণ নৃখোপাপাদ । দবটা প্রস্সাশ করলেন গ্রীদ্রদএ { ১৮৮৫ )। 
বাজরুফণ 'ও গ্রীঘর্নন দুজনেই এটিকে অক্রত্রিম মনে ভরেছিলেন । কিস্ক প্রত্ততাবিকে। চোখে এটির 
ক্রত্রিষতা অল্পকালের মধ্যেই ধরা পড়ল। শাসনে লক্ষণ-সংবহ১, বিক্রন-সংবং* ও শক-লংবতের* দঙ্গে 
“সন” অর্থাৎ ফসলী-হিজ্গরী সংবতেক্ও* উল্লেপ বয়েছে, অপচ নল প্রবর্তিত হদ্বেছিল প্রা দু শ বছর পরে 
আকবরের দ্বার|! এক ঢিলে চার পাশীর পরিবর্তে চার চিলে এক পাপী মারতে গিয়ে আরো বিপদ 
ঘটল, চারটি তারিখে মিল নেই । দলিলটি যে জাল তালু আবে! প্রম্যণ আছে] সে বড় মঞ্গার । 
শোনা যায় দে-সাহেবের কাছে দলিলটি দাশিল ধর: হয়েছিল তিনি পণ্ডিত ডালিম বার 

করিয়েছিলেন। শাসনের শেষ ল্লোকের অনুবাদ শুনে সাহেব নাকি বলেছিলেন, আমলা হিন্দুও এই 
মুললমানও নই, গোরু এবং শুওর দুইই আমানের চলে: হৃতপ্রাৎ সম্পত্তি বাচ্ছেছাষ্য করলে আনাদেন পাপ 
লাগবে লা। শাদন-পট্ট সবে লম্প্তি গভর্নমেপ্টের খাস হল। অন্বাদেত দোলে সাহেব স্কুল 
ভেবেছিলেন । শাপ তার উপর ফলেছিল কিনা জানি না, তবে শানন-স্রচদ্বিত। খ্রীষ্টান সাহেবনের ৪ বাদ 
দেন নি। তাদের প্রতি ইক্ষিত করা হয়েছে স্থুকৌশলে,__ হিন্দু ও তুর্ক ছাড়া অপত্রে সনি অসিকার করলে 
ব্জাব্মমাংনের সঙ্গে স্বধন্ খেতে (ও খোদ্বাতে ) হবে ৷ শাসন-লেখকের একপা অজ্ঞাত ছিল ন! যে সাহেবদের 
কাছে একমাত্র অগাস্ত হচ্ছে মাহুবের মাংস । ল্লোকটি এই, 

গ্রামে সৃযসথদুশ্িন কিমশি ইপতবো হিন্দবোহস্ে তুরু্া 

গোকোলং শ্বাব্যম্যংসৈঃ সহিতমহ্থনিনং কুকতে শ্বে প্বপর্মঘ ৷ 

বে চৈনং গ্রামরত্বং ন্বপবর্ববহিতং পালযবন্তি প্রতাপৈ- 

স্তেধাং সংকীত্তিগাথা দিশি দিশি সুচি গীয়তাং বন্দিবৃন্দৈ ॥ 

ভালা অত্যন্ত তুল । শিবসিংহের সভা দিগ্গদ্ পণ্ডিতের অভাব ছিল না! এনন 'অধাগ্য 

রচলা তাদের হাত থেকে বেরতে পাবে না । শাসন-পট্টটি জাল, এবং হাল আমলের জাল । 


১২৯৩) ২ ১৪২২) ৩ 


রবীন্দ্র-সমাজদর্শনের এক দিক 


জনিম'লচজ্ঞ চট্টোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ ভীবনস্মতিত তীর বালাভীবনের একটি আপাযত-তুক্ম স্বতিকতা। উল্লেগ করেছেন, 
সঅনেকেরষ্ট হগ্রতো সে-কদা মনে পাবে । তাদের গৃহশিক্ষক অথোরবাবু ছিলেন মেডিকেল কলেক্কের 
ভাত। একদিন উৎসাহ কারে তিনি তার ছাত্রদের নিয়ে যান মেডিকেল কলেজের শববাবচ্্োদের ঘরে 
তারপরের ঘটনাটুকু রবীন্্রনাথেল ভাষাতেই শোনা থাক : 

টেৰিলের উপর একট বৃদ্ধা দৃতদেধ শগলান ছিল ; দেটা দেখি বাহার মন তেমন চকু হয় নাট, কিছু মেছে। 
উপরে একখও কাটা পা পড়ি (ছল; সে-বৃস্তে আমার সসপ্য দন একবারে চষকিগ। উঠিযাছিল। মানুষকে ইল টুকরা 
কিয়) দেখা এহন তথংক॥, এবন অপাগাত বে সেই মেজর উপর পড়ির পাকা একটা কবর ছর্থধীন পারের কথা অমি 
অনেক ফিন পদস্থ তুলি:ও পারি নাট ।--'জীবনশ্বতি', নান িস্সার আাঢোঙন" 

কবীন্ত্রনাথের নানদৃষ্টির স্বরূপ-সন্ধানে এই ঘটনাটি হে-আলোকপাত্ত করে তার মূলা শুধু 
কেবল লাহিতিক কেন. এযুগেত্ড মনোবিজ্ঞানীদেস্স কাছেও অপন্রিষের । কাবোর ক্ষেত্রেট হোক বা 
ভীবনের বাস্তব ক্ষেত্রেই হোক, ববীন্র-দর্শনের একাস্থিক সমরঘূগীনতার উংলে নিহিত আছে কবির 
আবালাকালের এই ্টধর্মী লংগতি-সন্ধানী দৃষ্টি । ৩-দুই তার সহজ্বাত,_স্বভাবেরই মন্তর্গত । উক্ত 
আধোরবাবুই আর-একদিন মাস্থবের একটি কণ্ঠনলী ছাত্রদের দেখিয়ে তার সন্ত কৌশল বাখা। 
করেছিলেন বিশ্রেদসমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে । বালক রতীহ্রনাথের মন তাতে দায় দেয়নি একেবারেই । 

আমার বেশ হনে আছে. ইহাতে আমার ননটাতে কেমন একটা বাক৷ লাগিল) আসি জানিতাম, পণ 
মানুষটা কথ। কর; কখী-কওয়া ব্যাপারটাকে এহনতরো টুকরা কারিচা দেখা ধায়, ইহ! কখনে। দৰেও হয নাই। 
ফলকৌশল ঘতন্মড়ো আশ্য হউফ-ম] কেন. তাছ তো যোট বামুষের চেয়ে ধরো নহে 

বল! বাহুল্য, ভর তরুণ চির এমন স্থনিশ্চহতায় সঙ্গে সেদিনই কোনো স্পষ্ট ধারণ। করতে সমর্থ 
হু নি, করবার বয়সও সেটা একেবারেই নয় ॥ কিস্ক নিতান্ত বালযবরসেই চিত্তের সদ্দোবিকাশোন্ুখ 
মুতে এই-বে তথাকথিত বাস্তব ভালের অসম্পূর্তভার প্রতি এক অতিসহা্জ সচেতনতা, প্রাপনয় একটি 
জীবের কাটা-ছেড়া বি্লিষ্ট অঙ্গপ্রতাঙ্গের বিচ্যরকেই সষ্টিরহস্তের শেষ কণা বলে স্বীকার করতে 
ইতস্তত করা, ভর্ঘভ এই স্পর্ণচেতনার বলেই সেদিনের সেই বালক কালক্রমে, ববীশ্মনাথ বলতে আজ 
আমরা যে সমগ্রদর্শী আীবনশিক্পীক ধারা! করি, সেই ববীক্ছ-দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেল। 

তার সুদীর্ঘ আযুফ্কালের মধ্যে জীবনের “ইন্মুলধয়ে' অঘোরষাস্টারের দল হানা নিতান্ত কম 
দেল লি রবীশ্রনাখের ভাগো। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বাষট্নীতির ক্ষেত্রে, এমন কি সাহিতোর ক্ষেত্রেও 
রবীন্ছনাধ যখনই স্থির কোনো প্রাণধর্থী উ্গার কর্জনা উপস্থিত করেছেল, দেশের এই “অঘোব-পন্ী 
মাস্টারমশায়ের দল কবিকে আক্রমণ করেছেন তাদের শবব্যবচ্ছেদ-প্রবণ বিস্গেবপবুন্তির ঘটি উদাত ক’রে। 
আীবন্বতিধ অলোরমাস্টারের মতোই অপরাহত উাদেন অধ্যবসায়, অব্র্থ ডাদেত অস্থাদ্ । থাবীক্লাখের 
স্পর্শকাতর চিত্তের বড় বেদলযঘত লেই যৃতুত গুলি . নিক্ষল আক্ষেপ লে-বেদনা তিনি সহ কয়েছেন 


২ 
১ 
তৃতীয় সংখ্যা ] রবীন্র-সমাজদর্শলের এক “দিক 


নীয়বে কিন্ত কোনোদিন পর্াভব স্বীকাহর কনেননি নালবমনেত এই উদ্ধত একদেশদশিতাস। কাছে । 
একটা “অর্থহীন কাটা পায়েস নিকরুদ্ধেশ বন্দনাহ কালক্ষেপ না কাছে হিন্দি তিনি ভা বাস্থাষের 
লমপ্রসকার পরিচছ নেবার প্রন্বাদ পেয়েছেন । নাশ্কে এতবানি লতা করে. সম্পশ কানে দেখাল 
অদম্য প্রেরণা তাকে ভান পলিব্যন্সের, সম্প্রদায়ের, সমান্ছের: এমন তি স্বদেশের ও সমস্য সংভী্শ বন্ধন 
থেকে মুক্তি দিয়েছিল । 

ভাবতীঘ্ব লাপনা, যে মৃতের সাপলী নত, নবধুগের এনীনতর চিল্লা দঙ্ে তান লমনব, এবং 
পরিপততর লতেম্জ বিকাশ বে কিছু দ্ধরাকাক্ষা। বা বাণ কল্পনা বাত্র নয, ভাল সক্ষীব ডবা বলিযিত্ম 
প্রমাণ পেয়েছি আমন্তা শরবীন্দুনাথের বিক্রাট সীবানে | অথচ বুসীগুনানলের এই উনার সবকটি ধারণ 
ভার স্থবেশবাসীর চিত্তের আজ পাস্ত বে সুষ্প এবং স্নিশ্চয় নয়. একথা। হতই লজ্জার হোক-না কেন 
অস্বীকার করবার উপায় নেই । দেশের পুত্রাতলীরা তাকে এবং তীহ্থ চিন্তাকে চিতদিনই 10৫: wine 
in old bollle বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; এবং লবীনদের মপো ধারা স্বাদোশেশ চিস্যানাম্বকদের 
চিন্তাত বা ক্ছজনকপ্রনার লংবাদ রাখেন ঠাদের অনেকেই ব্রবীন্দ্রানসের 910-17)6-7-76-৮1 ttle 
ফাকিটুকু ধরতে পেরেছেন এননতরো। একটা স্বচতুর স্থবিজ্ঞ ভাব প্রন্সাশ কানে ঘাকেন। আন অমো 
যান্সা তথাকথিত ববীন্রডক্কের পর্যায়সৃকত বলে পরিচিত,-কবিঙ্ পত্রন ছুলাগা বশত: আনম্থা তার 
অক্ষে্-উদার বাদীকে ক্ষৃতকণ্ঠে গ্রহণ কারে তুচ্চ কলবাকো পর্যবসিত করছি; সে-বামীর কি 
গদ্গগ বিহ্বল উচ্চারণ স্থানে-অন্থানে প্রয্োজনে-নিস্থরোডনে ঘতই কেন না করি, শস্যরের শীকুতি 9 
উপলব্ভিতে এব: জীবনের একনিষ্ঠ প্রয়োগে তাকে প্রাপবান তথা বেগনাল ক'রে তুলতে পারিনি: আমাদের 
জাতী জীবনে সে-বাণী যতটুককুমাত্র সতা হয়ে উঠছে, অসিকাংশ ক্ষেত্রেই লে শুধু ববীশ্রনাণের একলবা-শিশ্ষনের 
হাতে: সবালাচী অন্ধ নের আবিতাস আচাধ ববীন্রনাপের তথা ভারতের ভাগো আাজও স্বদূরপন্থাহত 

দেশের আছ পতন দুদিল ; ভ্রাতৃবিরোপের বমন কালো আবহা ঘাত মান্য মতো 
দেশনায়ক প্ণন্ত অন্ধকারে আলোর সন্ধানে হাতড়ে ফিবছেন। এই অশুভলপ্তে ববীন্ম্রবাপীর প্রয়েদনীরতা 
আরও অপরিহার্ধ বলে মনে হয়। মহাস্বাজী একদিন ধাকে ভারতের বাণী-রাভোর “প্রহবী-প্রদান' 
( The Great Sentinel ) ব'লে অভিহিত করেছিলেন সেই স্থদূরদর্শা কবিননীহীর মানসতীর্থ- 
লোকে আনাদের ছড়িয়ে-পড়। যন এবং বিহাস্থ বিপর্যন্ত দৃষ্টিকে আজ একান্তে ফিরিয়ে আনতে হবে, 
শংহত করতে হবে। সেখানে বে-ছালো আজও অলক্ষ্যে জলছে হয়তো তাতেই পথের সন্ধান মিলবে। 
এ উপদেশ পলাখনপন্থী ভীরুর উপদেশ ধারা মনে করতে চান করুন; কিন্ত একনিষ্ঠ হ্ানপ্রস্থতিন মূল্য 
দিতে খাব! কুষ্ঠিত নন, ধারা নকল প্রকার সংগ্রামে বা সেবার কর্মে সামঘ্িক উত্তেজনার চেয়ে ম্িত্কের 
স্থির বিচারের এবং আবেগ বা মন্গম্ৃতির গভীবতায় বিহ্বালী__ তাদের স্থায়ী কার্ধোপকান্রিতা সন্ধে 
নিতান্তই অচেতন মন, আমাদের এই অতি-সংক্িত্ত আলোচনা কেবলমাও তাদেরই উদ্দেশে, বাক্তিগত 
ধর্মবিশ্বাসে তারা ফে-সম্প্রদায়কৃকই হোন-না কেন। 

কাটা একটি লা বা কণ্ঠনলী খে-অর্থে সমগ্র যামুধটির চেয়ে বড়ো নব, বরং নিতান্তই অসংলগ্ন এবং 
অর্থহীন__জড় যাংসপিও্ড মাত্র, মামবের সম্প্রদাযগত বাটটি-পরিচরটি ঠিক অশুজ্প বিচারেই তার সৰাজগড 
গোষ্টী-পরিচয়ের চেয়ে অধিকতর সংগ্ত বা অর্থপূর্ণ হবার দাবি রাপে না। সাঙ্গ যেযানে নিল্লাণ, বল! 


A বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


// নিশ্রয়োক্ষন,। সেখানেই শুধু সলাজের নান। অঙ্গের শববাবচ্ছেদ সম্ভব । ভাবতবর্ষীয সমাত হতদিন বার্থ 
সঙ্গীব ও সতেক্ষ ছিল, আপ্‌ন বঙ্গ প্রতাক্ষের বিপুল বৈচি্রোহ্র মধ্যেও তার শর্বাঙগীণ স্বর্বপের স্বাস্বোযোচ্জল 
এঁকাটি ততদিন সম্পূর্ণ হারাঘ্বনি। দেশের অলস্পৃ্ণ ইতিহাস, ঘা ছাত্রদের গলাধ:করণ কালো হয় বিদ্টালরে 
বিচ্যালয়ে__ এবং এতকাল বিশেষ উদ্দেক্ নিয়েই ত) লিবিবাদে করা হয়েছে তাতে বিবোধ-বিপ্রহের 
বিবরণ ঘা পাই/তা। রাষ্ট্রের ইতিহাস হিসাবে আংশিকভাবে তথ্য ঘদিও হু, বৃহত্তর সমাজের ইতিহাস 
হিসাবে সেওুগর্দি না তথা না সতা। নবীন্্রনাধের ভাবায়, ইতিহাসের সেইসব “ছুম্প্র লোকে সমাজের 
জাগ্রত /স্পীবলে স্থান দেবার মতো দুর্মতি আর কিছুই হতে পারে লা। ভাতীয় সংস্কৃতির বা সডাতার 
ইতিহাসে নানান "অসম্পূর্ণ অসংহতি ব। 901111,0915গি যেখানে সংহতি বা 9১/1,6515 লাভ কানে 
জীবনের ছবিতে জনির্বচলীয় সঘন! ফুটিয়ে তুলেছে, এব: সমাক্ষ্ীবলে যুগোপযোগী গতিবেগ সঞ্চায় ক'রে 
জাতীয় সভাতাকে .পূর্ণতির এ নবতর পরিণামেহ দিকে এগিছে দিযে গেছে লেধানেই তাদের হথার্থ মুলা । 
স্বদেশে ইতিহাসকে আজ বাটা নফতরখানার ধূলিজাল থেকে নুক্ত ক'রে সতেজ প্রাণশক্তি প্রবল বিকাশ 
পে জানবার দিন এসেছে। “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে ভারতী! সমাজ-জীবনের বিশেষ 
ছচ্দটিব প্রতি, তার স্থিধর্মী পরিপানটির প্রতি ববীন্্রনাথই বোগ হয় দেশবাসীর দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ 
করেন। দেশের ইতিহাসকে, বিলে বিশ্যালয়ের পরানো ঠঁপি খূলে আমরা স্বচ্চ উদার দৃরিতে সেই 
প্রথম দেখতে শিখলাৰ বিশ্বচিত্তের প্রকাশলীলার প্রতীকরূপে | দুস্ধবি গ্রহের নিরর্থক ঝগা-ঝর্নার একট! 
তাপর্য পেয়ে ইতিহাসের প্রাণের সন্ধান যেন সেদিন আমরা পেলাম।-- 

বিশ্বে সকল পঙগর্থের মতো সংখাত পর্ধার্খেরও তুই জাব আছে--তাহার এক প্রান্তে বিচ্ছেদ, আর এক প্রান্তে মিলল 

ঞমিলন 70৩6 17907 বা U.N.0.-ঘার্কা রাষ্ট্রনৈতিক মিলন নয়। যুগযূগাস্তকালস্থাী 
এমিলন আর্ম-অনাধের তথা দেশী-বিদেশী অসংখা অস্তান্ত জাতির মিলন, রক্রের তথা ধর্মের মিলন, 
অন্তরের অন্তস্থণে প্রেমের মিলল 1 

প্রেমে স্বায়৷ ছিকনের স্বারা তিঃরের দিক হইতে স্বীষাংসা হইলেই এতষড়ে। বং বাযাপারও সহজ হইয়া বায । 
কিছ তিতযের ববিলন জিনিসটা তে! ইচ্ছা। করিলেই হয মা) বর্ম হখন যাহিয়ে্ জিনিস ছু, নিজের দেবতা হখন নিরের 
ব্যয় সম্পত্তির মতো অতান্ স্বকীয় হইয়া) খাকে তখন স্কা্ুষের মনে। নধাকার তেব কিছুতেই খুচিতে চার ম)। 

-াপিরিচা্া, ভারতবর্ষে ইতিছানের দায়া” 

ভারতবর্ষী সমাজ ব। “হিদ্দ-সমজে সেই মিলনেতিহাসেরই সজীব পরিণাম ক্ষপে উদ্ভাসিত 
হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ৰানসপটে ৷ রবীজ্রনাথ নানা উপলক্ষ সে কথা বলেছেন : 

অকাযূলক বে সত্যতা মানবজাতির চরম সত্যতা, ভারতবর্ধ চিরদিন অর কষিচিত্র উপকরনে তাহার হিত্তি নিম করিরা। 
আসিয়াছে । পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনাধ বলিয়া সে কাহ্বাকেও বহিক্কুত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে 
কিছুকেই উপছাস করে সাই । ভারচনর্ধ সসস্তই 4 করিযাত্ে, সমত্তই স্বীকার করিয়াছে। -_ছষেশ' “ভারতবর্ষের ইতিহাস" 

হিন্ুত্যত! বে এক অত্যাশ্চ প্রাণ সমান ধাৰিয়ারে, তাহার মথো স্বান পায় নাই এদন জাত নাই । প্রাচীন 
শকলাতীর জাই ও রাহ্পূত . নিশ্রজাতীর নেপালী, আসামী, রাজক-লী, আবিডী হেল, নারার,_- লকলে আপন ভাষা, বর্ণ, 
খরা ও আহারের সানা প্রন্তেদ সত্তেও সুবিশাল হিশূসমারের মধো একটি বৃহৎ সাত রক্ষা করিয়া একত্র ঘাস করিতেছে । 


ছি সন্ত এত বিচিত্র লোককে আল্রর দিতে পি নিজেকে নানা প্রকারে বক্ষিত করিয়াছে, কিন্ত তবু কাছাকেও পরিত্যাগ 
করে নাই? _"আত্মশক্তি', “ভারতবরীয সমাজ" 


তৃতীয় সংখ্যা ] রবীশ্র-নমাজদর্শনের এক দিক 


সহায় যো কা উপলনকি, বিডিত্্ের মধ্যে একাস্থাগন-_ইছাই তাহতবর্ষের অন্কনিহিত হম ।-.- 
ভারতবর্ষের এই গুণ খ্যকাতে, কোনে! সমাঙ্গকে আসাদের শিরা কল্পনা করিয়া আম! ভীত হইত না। প্রতোক 
নৰ নদ দ:ঘ[তে লযলেখে আাসরা আমাদের বিস্তারের প্রন্যাশ! করিব । হিনু, বৌন্ধ, মুসলমান, উষ্টাস কারতযর্ধের ক্ষেত্রে 
পরস্পর লড়াই করিয়া ম্িকে না-_এইশানে তারার একটা লা গজিয়) পাইবে । সেই লাম অহিৰ হইৰে না তাহা 
বিশেষাবে ছিন্গু। তাহার অঙপ্রস্থাঙ্গ হতই দেশ্বিছেশের হউক, কাহাত প্রাণ, ভাতার আন্ধা ভাহত বর্ষের । 
= 'লাত্বশক্কি", “দেশী সমাজ 
হিন্দু" শব্মটিকে তিনি চিরদিনই তার বিজ্ঞাললস্মত এঁতিহাসিক অর্থে গ্রহণ ও প্রছোশ করেছেন। 
ধর্মের ক্ষেত্রে শব্দটির যে-সংকীর্ণ সাম্প্রতিক প্রয্বোগ ঘটেছে, তিনি কোনোদিনই ভা কার করেননি | 
তাঝ নিজের ভাবাতিই শোন] হাক : 
ছিন্বু শব্দে এবং মুসলমান লক্ষে একই পর্থাচের পরিচয়কে বুস্থার দা। দুনলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু ছিব 
কোষ বিশেষ হথ" নহে; ছিলু ভারতের ইতিচছালের একটি জাতিগত পরিপান । ইহ যাচুষের শরীর মন হলের লালা 
বিচিত্ত ৰ্যাপারকে বহ সুদূর শতাস্বী হইতে এক আকাশ, এফ আলোক, এষ ভৌগোলিক নরমধী লরপানর্বতের মধ্য রিয়া, 
অন্তা৷ ও বাহিরের বহণিৎ খাত প্রতিহাতপরস্পরা৷ একটু ইতিহাসের বার! বিশ! আজ আমাফের নবো আসিঙকা উতর হটাছে। 
কাতি জিনিসটা ঘতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং আনেক ব্তরতর . মত পরিবত'ন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না 
_'পরিচন্ণা, জান্ধপরিচঘ” 
ডারতের অন্য আব-এক প্রান্তে 'হিন্দি-ইল্লাম'-এর সেরা কবি মহুস্মদ ইক্বালও এবনী “হিন্দ” 
বা -ছিন্যোস্তান-এর বন্দনা-গানে শব্দটির এই অসাম্প্রনাদ্ধিক তাংপর্থই গ্রহণ করেছিলেন প্রাণের স্বত্যস্ছ,ত' 
সরল প্রেরপাঘ। 
আজ পশ্চিদেশের হাওছা লেগে “নেশন'ধর্মী রাষ্ট্রনীতি ভারতের লোকচিত্তে সহজ “সবাজ'- 
বুদ্ধিটিকে আঘাত করেছে এবং তথাকথিত শিক্ষিত দেশবাসীবের করটিতেই অর্থচেতনপ্রান্ দনপমাদ্ের 
আবহাওয়াকে অতফিতে বি্ু্ধ করে তুলেছে । দেশের সর্বসাধারণের প্রতি শিক্ষিত'সমপ্রদাছের দায়িত্বই 
সবচেয়ে বেশি। এতদিনের বাসী মিলনচেষ্টায় যে সর্বনেশে কাকি আমরা পুষে রেখেছিলাম আজ তা 
অত্যান্ত মারাব্যকডাবে প্রকাশ পেয়েছে । স্কাশনালত্বের দ্যমদ্বিক স্থবিধার খাতিরে যহুন্ধুত্বকে পদে পদে 
বিকিয়ে আম দেউলে হঁতে বসেছি কারণ আনাদের মিলনচেষ্টা, সর্বলাধারণকে নিয়ে থে বৃহৎ সমাক্গত্ুমি 
তায় গভীর থেকে প্রাণের রস কোনো দিনই পায়নি । চল্লিশ বদর হতে চলল এই অতি অগ্রীতিকব 
সতাটি রবীঙ্নাথ খুব স্পষ্ট করেই উপলব্ধি করেছিলেন : 
আমর! বশত হৎঙগর পাপে পাশে ধাকির। এক খেতের ফল, এক নবীর ধাল, এক সূর্যের আলোক তৱোগ করিয়া 
আনিয়াছি, আমর! এক ভাবার কথ) কই. আদা] একই দুখে-ছ্যয দাহুৰ-- তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেদীর বে.দন্বজ নহুক্োচিত, 
থাছা বম বিছিত, তাহা আমাছের বহে হয নাই ।-:-এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না । 
= 'রবীক্র-ক্নাবলী' ১ 2 “বাৰি ও অতিকায়" 
নিষ্ঠুর এই নিদ্রাভঙ্গের মৃর্ঘতে” এখনো দৃষ্টি আমাদের বিভ্রান্ত, প্রতিবেশীকে প্রতিবেণী ব'লে চেনা 
দূরের কথা মাহুহকে মাহুয বলে চেনবার শক্তিই পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। এই সংকটের আভাল 
ববীজ্ঞনাথ সম্প্রদাঘ-মভিমালী লমলানদ্িক সমাজের নান) অঙ্গে দেখতে গেথে হিন্দু-মুদলঘান-ন্টাল 
ইত্যাদি সকল সম্প্রনায়ের ভার্তবানীকেই ভেকে বলেছিলেন: 
সৰাতের স্বান লনা জুড়িতে পায়ে দ৷। আবি হিশুলশাজে জন্দিযাছি এবং ব্রাস্ষপসত্রদারকে এপ করিয়াছি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


ইচ্ছা করিলে বাশি বঙ্গ সমতার যাইতে পারি কিন্তু অন্ত লমাজে হাটৰ কী করিয়া? সে সযাকের ইতিছাল তে। আহা৷ 
নহে । পাছে র ফল এক পাক] হইতে অন্ত কাকা হাইতে পারে কিন্তু এক শাঙগা হইতে অশ্য শাখায় ফলিবে কী করিরা ? 
তবে কি দুললনান অখবা স্টান দস্ৰবাযে ঘোগ দিলেও ভুলি হিন্দু খাক্ষিতে পারো।? নিশ্চই পারি। ইছার হথে। 
পারাপার তর্কমাত্র নাই । (ধিশুপ্াপ্রের লোকেরা কী বলে সে কথার কান দিতে আমরা বাধা নই কিন্তু ইছা! লতাবে 
কালীর বড় তো মশার হিন্কু ইন্টান জিলন, রাহা পূবে আনেক্রযোহল ঠ0%ছ হিন্দু এ্টান ছিলে, ঠাঁছারও পূবে কৃষ্ণমোহন 
ৰন্কোপাধার হিন ন্টান ছিলেন ৷ অর্থাং ছারা জাডিতে হিন, খষে হস্টান । এস্টান ঠাাদের রং, ছিন্ুই সাহামের 
বঞ্ধ । বঘাংলাজেশে দবাঞার হায়ার যুস্লদান বাছে, ছিশুরা মছনিশি তাহাদিনকে ছিশু নও ছিন্নু ৭ও বলিছে এবং তাহারাও 
নিজেবিগক ধিক বই হিক্কু নট শনাইয়। আসিছাছে কিন্ত তংসব্বেও তাহার প্রকৃতই ছিন্দু-দুসলমান | __-'পরিঃ', -খাস্্রপরিচ- 
কত বিরাট, বিচিত্র ও উ্রণ্ডিত ছিল ভার ভারতীয় সমাদ্ব্বপ্র ভাবলে আছে! অবাক হতে 
হয়, এবং ববীন্রনাথের চেয়ে নিভেদেরকে শতাব্দীকাল পিছনের বলে জেনে ধিকক্ুত করতে ইচ্ছ৷ করে 
নিজেদের বিস্তাবৃদ্ধি এবং চিত্তববত্তিকে ৷--সমাদর-দর্শনে তার দমগ্রের ধারণা কতখানি সংস্কারমূক্ত ছিল 
একবার শুনুন : 
কোনে। হিন্দু পরিঘারে এক ভাই স্টোন এক ভাই নুদলসান ও এক ভাই বৈক্চদ এক পিতামাতার স্বেহে একত্র 
ফাল করিতেছে এই কথ্মা কনা করা কখনোই ছুলাবা নে বরফ ইহাই কজনা কর। নহদ্-_ঝারণ ছ্ছাই বার্থ লতা) 
হতনা: দঙ্গল এক সুন্দর । এবন হে অবস্থাটা আছে তাহা লত্য নহে, তাহ) তার ধাঘা--তাঙ্বাকেই আমি সমাজের চু: 
ধলির! ধনে করি-_এই কারণে তাহাই জটিল, তাছাই অন্ধুত আগঙ্গত, তাহাই বান ববছের বিরুদ্ধ।  _-'পরিচঞ', “আত্মপরিচয়” 
ববীন্নাথের আত্মা) আছে) কালের পথ চেয়ে আছে এই শুভপপ্রটির অপেক্ষায়। দীবনে হা 
তিনি কল্পনার আকারে আমাদের দিয়ে গিছেছেন কবে দেশের তরুণ প্রাপদের জীবল-উৎসর্গ-করা। বলিষ্ঠ 
প্রেরণায়, তাবের বিচার ও শুভবুদ্ধির নিঙ্ষলুষ প্রয়োগে ভারতের ইতিহাসে তা সত্য হবে! হিন্দুসমাজের 
কত ব্যের কথা বলতে গিযে রবীন্ত্রাথ কোথা ও অদ্ধতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেননি | তিনি নিঃসংকোচে 
গঢকষ্জে বলেছেন: 
িশুসমাদের কর্তব্য কী? থাছ। ঘন তাছাই পালৰ করা। অর্াং যাহাতে সকলে বঙ্গল তাহায়ই অনুষ্ঠান করা। 
কেমন করিয়া জানিব কিসে সকলের মঙ্গল? ক্চার ও পরীক্ষা ছাড়া হাছ। জানিবার অস্ত কোনো! ইপারই নাই । ঘিযার বুদ্ধিট। 
দাহুবের আছে এই দত্তই । পরি, “আবূপরিচর” 
সমাজের প্রতি দেশের তরুণদের কত'ব্য সমপ্রদায়-নিবিশেহ এই নিত্য ধমের পথেই জ্ঞানের 
আলোকে দম্পাদন করতে হবে। অন্ত মার কোলো। পথ আছে ব'লে মনে হয় না।১ 


১. রবীন্রনাঘের কাহিনী" এহ্থের “সতী” বাটাকাহাটি পাঠক-সাহারণের দয়ায় তেদন চোখে পড়ে লা। দামাল 
আলোচনার আলোতে ককিতাটি শান্তচিতে পুনরায় পাঠ করবার দিন এসেছে। সেখানেও ভা দুল কণাট একই : 
“লমাতের চেয়ে হুবে॥ নিত) ধর্ম সষ্টা চিরদিন ।" 


লা 


পত্রাৰলী 


নবীনচঙ্ সেনকে লিবিত 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[কবি নবীনচন্তরের ( ১৮৪৭-১৯*৯ ) সহিত কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথন পরিচয়ের কপ। নবীনচন্্ 
“আমার জীবনে" ও ববীন্্নাথ “জীবনস্থতি’তে উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। নীর্গকাল এই পর্রিচয্ ঘনিষ্ঠভাম্ব 
পরিণত হয় নাই ; কর্মোপলক্ষো নবীলচন্ত্রকে অধিকাংশ সবর কলিক্যতার বাহিরেই থাকিতে হইত । 
বক্ষিমচন্তরের মৃত্যুর ( ২৬ চৈত্র ১৩**) পর কলিকাতায় হে শোকসভা হস রবীন্ছনাণ তাহাতে প্রবন্ধ পাঠ 
করিতে উদ্যোগী হইয়া নবীন্চন্কে এই সভার অধিনায়কত্ব কঙ্রিতে অস্কুরোধ করেন । নানা কারণে নবীনচন্্ 
এই অঙ্গরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই; “আমার জীবন" পঞ্চম পণ্ডে এই প্রসঙ্গ আলোচিত ও রবীন 
রচনাবলী নবম খণ্ডে গ্রন্থপরিচত্নে উদ্ধৃত হইম্থাছে। এই লনহে নবীনচন্্র ও বুষীন্্রনা্ বঙ্গীর-সাহিতা- 
পরিষদেন প্রথম বর্ধের (১৩০১ ) সহকারী সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই বংদবেই পত্রলাপেন্ব 
ফলে নবীনচন্ত্রের লহিত রবীন্রনাখের ঘনিষ্ঠতা হয়; নিহমূত্রিত চিঠি করখানিতে তাহারই কিছু পরিচয় 
লিপিবক্ক আছে। লবীনচন্দ্রের আত্মীয়, চ্টগ্রাম-নম্বাপাড়ানিবাসী প্রঘুক্ত মণীহ্ছচন্্র স্বায়েশ্ত নিকট মূল 
পত্রগুলি রক্ষিত আছে; চট্টগ্রাম-কাুনগোপাড়া কলেজের অধ্যাপক রঘু স্থবোধবুকন র্যযেশ্ব লৌদন্তে 
আমরা সেপ্ুলির প্রতিলিপি পাইয়াছি; তিনি এগুলি ঠাহার “মহাকবি নবীনতর গ্রন্থে প্রকাশ 
করিয়াছেন ।- এই চিঠিগুলির দুইটি ইতিপূর্বে নবীনচগ্ছের “আমার জীবন' চতুর্থ ভাগে অংশত: 
প্রকাশিত হুইয়াছে। বক্ষিমচন্দ্রের শোকলভ। প্রসঙ্গে লিখিত রবীন্রশাধের চিঠিখানি এহাব২ পায়৷ 
যায় লাই ৷ রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচন্ প্রসঙ্গে নবীনচন্ত্র “আমার জীবনের চতুর্থ ভাগে 'বন্ধুসনাগন' 
নামে যে বিবরণ লিখিয়া পিয়াছিলেন, পাদটীকায় প্রসঙ্গত; তাহা উদ্ধত হইল।-_ সম্পারক, 
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শিলাইদহ 
কুষারখালি 
২৫ শ্রাবণ, ১৩১ 
সাদর নমজ্কার নিবেদন, 
আপনার হ্েহপূর্ণ পত্রধানি পাই! অত্যন্ত গ্রীতিলাভ কৰিয়াছি। হিন্দুমেলায় বপন অপনাকে 
প্রথম দেখি’ তখন আসি অখ্যাত অজ্ঞাত এবং আকারে আছ্বতনে ও বয়সে নিতাস্বই ক্ষুত্_ তথাপি আমি 


যে আপনার লক্ষাপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও আপনি যে আমাকে মন খুলিয়া অপর্য্যাপ্ত উৎসাহবাকা 


১. “জানার জীবন" চতুর্থ খণ্ডে এই সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয। নৰীনচশ্র লিখির্যছেন_ 

শরণ ছয়, ১৮৭৬ শষ্টাব্দে শামি কলিকাতায় ছুটাতে খাকিবার সমবে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল 
মেলা” দেখিতে গি্ান্িলাম। তাহার ববময়েক পূর্বের আনার "পলাশির বুদ্ধ প্রকাশিত হইয়া কশিকাতার বক্গষক্ষে অভিনীত 

এ 
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বলি্াছিলেন তাহা! আমার পক্ষে বিশ্বত হওয়া! মন্ততপ্রডা মাত্র-- কিন্ত আপনি বে সেই ক্ুত্রবালকের সহিত 
ক্ষবকালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিশ্ব। রাখিত্াছেন তাহাতে আপনাত্র মাহায্য প্রকাশ লাইভেছে। 
তাহার পরে আজ প্রান্স সপ্তাহ্ধানেক হইল বানাঘাটের ট্রেশলে আপনাকে দেখিয়াডিলাম। আমি “মনে 
মনে আশা করিতেছিলাম আপনি আমার গাড়িতে উঠিবেন এবং আপনাকে আমার সেই বালাপরিচন্ 
স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্ত পে দিন আপনি ধরা দিলেন না। তাহার পূর্ববর্তী রবিবারের দিলে লাহিতা 
পরিষদ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া গিন্বাছিলাম, কিন্ত সেদিনও আপনার দর্শনলাভ 
হইল লা। সহ্ৃবহতাগুণে আছ আপনি নিজে হইতে পত্রযোগে ধরা দিয়াছেন, কিন্ত কত্তিবাসের 
বিদ্তাপনপত্রে আপনার নিন মানার নান স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিদ্বা আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ 
করিথাছেল ? ঘদিও আখি বন্ষসে আপনার অলেক! অনেক ছোট হইব তথাপি নৈবক্রমে বঙ্গমাহিত্যের 
ইতিহাসে আপনার নামের নিতে আমারই নাম পড়িাছে-_- আপনি নবীন কবি, আমি নবীলতর | বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদে এতিহাসিক পর্যায় বক্ষ কবি্া আপনার নিযে আমার নাম লিপিবদ্ধ হুইস্বাছে, 
অতএব সধবপশ্মতিক্রমে আপনার নামের নিসত্নে নান স্বাক্ষর করিবার অধিকার আনি প্রাপ্ত হুইক্যাছি__ 
আশা করি ইতিহাসের শেব অধ্যান্ পধান্ত-এই অধিঝারটি আনি রক্ষা করিতে লারিব।২ 

আপনার সান লিমঙ্ছণ মনে রাখিলাম__ স্থযোগ অভাবে হদি বিল হইঘ] পড়ে আপনি যেন 
তুলিবেন না। আনি এখন কিছুকাল ধরিছা পদ্মা হমুন| ও ইছামতী নদীর মধ্যে জলপথে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইধ। কবে বল্লিক্ষাতা অভিমুখে কিরিব তাহা কিছুই স্থির নাই। কোন্‌ পথ দিছা ফিরিতে হুইবে 
তাহাও এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারি না__ কিন্তু ইহা শ্ঈরণ রাখিবেন আপনি যখন আনাকে প্রশ্রর 


হাতে আরও হাল একজন দৰা পর়িচিনড বনু সেগার [২ড়ে অসোকে "লাক" করিকা বলিলেন ছে একটি লোক 
আদা॥ লে পহিটিত হইতে চারিতেযেন। [তিনি আথা৷ হাহ ৰঠিট। উদ্চানের এক কেনার এক পক বৃক্ষতণার লইর। 
গেলন। বেৰ্দি*র নেখানে সাঃ) চিস। টঙার চাপকান পরিচিত একট দন্দ নং ধূবক দীড়াইয়া আছেৰ। বং ১৮1১৯, 
লু বদ। অক্ষত খেন একটি ॥1 ব্য স্থলি হঠযাছে। বনু বললেন_হবি নহবি ৰেনেশ। কৰি পুত বধাশ্গবাশ ।" 
সহ তে গে।।তিরিক্গনাথ তেদিডেন্দি কলেকে আহার পছপাঠী জিলেন। দেখিলাস দেই জন, সেই পোক । দহানিদুখে 
কর্ন কাধাটী শেখ হলে. কিনি পকেট হতে একটি 'নে:টবুক' বির করিয়া করেকট গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি 
কবিতা, দীততহ্ে পাঠ করিলেন। অধুর কারিনী-লাইল-ক৯, এবং কবিস্রার সাধুধ্যে ও শ্ুটোন্ছুণ অতিতার আদি নুদ্ধ 
হইলাম ॥ তাথার ছুই এক দিন পরে হ্যু অক্ষরচন্ সরকার বহাশঃ জাষাকে নিগস্তণ করিয়া ছার চড়া দাড়ীতে লইয়া 
তেলে আনি হছে বলিলান থে আছি 'নেশসাল গেলযে' গিয়া একটি অপূর্ঘ নতমুতকের গীত ও কৰিয়া শুনিযারি, এবং 
আলোর বিশ্বাস হইয়া যে ঠিনি একবিন এক রন প্রতিতা-সন্পত্ কবি ও গাৱক ছঠহেন। অগ্ষয় বাবু বপিলেন_-কে ? 
রৰিযানুর কুকি? ও ঠাকুল ধাতীর কা$। ছিটা আখ ।” তাহার a চলিয। খিষ্গাছে। ১৩ খৃষ্ঠাল। আবছা 
ভব হাই লতা ছইগাছে-+ছর কচি) আব পরিপক "ক্গলা। তাহার গৌরবে নৌরতে হল্সথাণী ও ঘঞ্জলাহিত্য 
গোরধাযন্ত। রবিবাযু জগ বাঙলার 'শেলি' 17 "এডগার পো' কত কিছু হলিণা পারিচিত। নবা বঙ্গ ওহ সাহিত্যের 
ও খানায় সতে অমুকে উন্মর।"_-' আবার দীবন', চতুর্ব ভান, পৃ ২৮৪ ৯৫ 

২. মমীনচক্গ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছ্ছেন__ 

প্রন হয় ধ হার প্তিথাগ করিয়া আজি লিখিগাছিলা কাদার নিয়ে ছার স্থান হইলে আমি ও বঙ্লাহিতা উয়ে 
হিয়া হইব । আহাৰ আশা গার স্থান আমি বহোগোর বহ উর্দ্ধে হাবে। এঃকেল 'যেখনাৰবৰ' ক্যধেনর, হেম বাৰু 
"বত দংগাৰের' এত আছি 'লণাশির হুদ্ধে/' কৰি খালা স্তর পরিচিত ॥ কিছ গবিহাযু ভজোনও এক কবাফিশেখের কি 
খলিরা কেক ছার লাম করেন ন৷। আশ তিনি রাশি কাশি পুস্তক লিিযান্বেন তিনি নি:দন্দেহ ছকে স্ধতধাস দীতি- 
কি 1-.----'জামাহ জীবন, চতুর্থ বাগ, পৃ. ২৮৬৯৭ 
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দিয়াছেন তখন অনতিকাল মধ্যে আপনাকে কিঞ্চিৎ উপভ্রব সহ করিতে হইবে-_ ববি পারি ত পৃর্র হইতেই 
সতর্ক করিয়া! দিব। 
প্রণয় প্রার্থী 
ব্রবীন্দ্রনা ঠাকুর 


শিলা 
হুছারদালি 
১৮৯ 
গ্রীতিপূর্জাক নমস্কার_ 
লেখকের জীবনে মাঝে মাঝে অনেকগুলি অচিস্বাপূর্ক্স আনন্দের বহর ঘটিহা থাকে । কপন্‌ 
আপনাদের গ্বহের একপ্রান্তে আনি একটুখানি প্রীতির আন অধিকার করিদাছিলাম তাহা আনি জানিতেও 
পারি লাই । আপনার পুত্র বে জামার পত্রো্রের স্রন্ত আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা রিয়া চিলেন, তাহা 
আমার আশার ভীত | তাহাকে আমার আীর্ব্বান ছানাইঘা কহিবেন, উহার কমলার বুবিবাবু গে 
গোপন গ্রীতি উপহার পাইতেছে বাস্তব রবিবাব্‌ সশরীরে সেই গ্রীতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবে__ বিন্ধ 
বাস্তবে কল্পনায় বিরোধ বাধিলে বান্তবকে বহুল পরিমাণে মান্না করিয়া লইতে হইবে॥ 
আপনার আতিথ্য আমি মৌভাগাশ্বন্তপে গ্রহণ করিব। শুনা! হায় পুরাকালে কোন কোন দস্থা 
বৃহস্থকে পূর্ব হইতে সংবাদ দি ডাকাতি করিতে বাইত। মামিও সেইরূপ উদরেতার সহিত, উপত্রব 
আরম্ত করিবার পূর্বে, যথাসনস্বে আপনাকে প্রস্তুত হইতে সংবান নিব । সম্প্রতি মনাকে বহকাল পাবনা 
ব্রাজসাহীতে আবন্ধ হইয়া থাকিতে হইবে_ ছুটি পাইলেই লে সংবাদ আপনাকে পত্রযোগে এবং প্রতাক্ষপে 
জানাইতে চেষ্টা করিব। 
প্রসযাকাক্্ী 
উরবীন্্নাৎ ঠাকুর 


শিলাইদহ 
কুমানলি 
১২৯ 
সাদর সম্ভাবণ নিবেদন 
আমার নমঙ্কারগুলি আপনার পত্রহোগে ফেন্রং পাইলাম এবং সেই সঙ্গে আপনার শতকোটি 
প্রণাম আসিরাও পৌছিয়াছে অত্র বসিদদ্বারা আনাইলাম । কিস্ত আপনার এত প্রণাম বাধিবার স্বান আমার 
এলাকার মধ্যে নাই সেই কারণে ইচ্ছা ছিল গ্েগুলি আপনারই দ্বারে ফেরৎ পাঠাইয়া আপনার ব্যবহারের 
প্রতিশোধ লইব-_ কিন্তু আমার স্বভাবের মধ ক্রত্রোচিত্ প্রতিহিংলাপরাহ্ণতা নাই বলধা ধৈর্াবলঙ্গন 
করিয়াছি। কথাটা এই, নমস্কার কেবল বাহিরের ভঙ্গীমাত্র- আপনার যত হাকিম ঘনি সরাসবি আইন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


ভাবি করেন তবে সেটা রদ্‌ করিঘা দিতে পারেন, কিন্তু মনের শ্রদ্ধা আপনি কোন আইনেই কিরাইতে 
পারিবেন ন! । আপনাকে ছে নমস্কার দিঘ্বাছিলাম পে মনের নমস্কার, সামাছিক নযমস্বার নহে। তাহার 
পরিবর্তে আপনি সামাজিক প্রণাম পাঠাইদ্রাছেন__ অতএব আপনার খণ শোধ হইল না জানিবেন-_ এখনও 
আমার দ্িত রতিষাছে। 

আপনার পুত্রকে যে একটি চস্থবিন্দু “তাহাকে” শব্দঘোগে পাঠাইয়াছিলাম সে হদি তাহার বয়সের 
পক্ষে গুরুতর হইয়া থাকে তবে সেট! ভবিস্তাতির জনস্ত বাখিন্বা দিতে আমার কোন আপত্তি নাই । আপাততঃ 
তাহার নাম * জানিবার প্রবল অডিলাঘ হইছাছে। বিশেষত কেবলমাত্র সর্কনাদের দ্বাত্থা তাহাকে 
সম্ভাষণ ও উল্লেখ করিতে গেলে ক্ষত চন্ত্রবিন্দুটাকে সম্বরণ করিদ্ধা রাখা দুঃসাধ্য তইয়। উঠ্ঠিবে । আপনার 
৮০১ 31070707র হৃদয় আমি ঘদি আকর্ষণ করিছ্া থাকি সে্গন্ত আপনি ঈর্ধা করিবেন না আপনাদের 
নিভৃত মাদ্বাথীপটির মধ্যে আমার মত অভ্যাগত ঘতটুকু স্থান গ্রহণ করিবে তাহাতে আপনার অধিকারের 
-কিছুই লাঘব হইবে না । আবার ভক্কটির মূখে আমার রচিত গান শুলিবার অন্য বড় ইচ্ছা। হইম্লাছে, 
এ ইচ্ছা "নি পূর্ণ করিবই সেক্গস্ত আপনাদের পক্ষ হইতে কোনজপ চেষ্টাই আবশ্যক হইবে না। 

আমি এখন কেবল যে নদীস্মোতে এবং ক্নাম্থোতে ভাসি! বেড়াইতেছি তাহা মলে করিবেন 
না। কণ্দশ্রোতও অতান্ত প্রবল। আমি হিসাব করিয্া। দেখিলাম একমাপের মধো অবসর করিয়া 
উঠিতে পারিব না। আমার ইচ্ছা ছিল ইতিমধো কোন একদিন রবিবারে আপনাদের ওখানে গিয়া পাড়িব 
কিন্তু কোল মতেই স্থবিধা করিয়! উঠিতে পারিলাম ন1॥ আগামী রবিবারের পরে সম্ভবত; রেলপথ হইতে 
অনেক দূরে গিয়া পড়িব। আমার বখন কলিকাত। অভিমূখে িরিবার সময় হইবে অন্ততঃ; সপ্তাহ 
পূর্বে আপনি সংবান পাইবেন। আপনাদের ঘায্াবীপের সকলকেই আমার অভিবাদন জানাইবেন। 

প্রণন্নাভিমানী 
এীরবীজ্রনাথ ঠাকুর 


পাঙিলর 
দি আত্রাই 
২৯ ভাজ ১৩১ 
ভাই নবীলবাবু$ 
মহাজন যে কেবল শ্ষপী করেন তাহা নহে মহাজন পথ দেখাইত্বাও থাকেন। শাহে। তাহার প্রমাণ 
আছে “মহাজনো যেন গত: স পদ্থাঃ”__ আপনি আমাকে ষে গীতিলস্বোধনে অভিছিত করিঘ্রাছেন ভাহাতেই 
আনি সাহস করিয়া আপনাকে শ্রিছ সঙ্গোধনে বাধিতে পারিলাম-_ ইহাডেও আপনি মহাজনন্বের পরিচয় 
দিয়াছেন। £ 
দিনকতক আসি এমনই কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে নিঃশ্বাস লইবার অবকাশ ছিল নাঁ_ এ কদিন 
নিঃশ্বাস লইবার উপযুক্ত বাতাসেরও অপ্রতুল ছিল। নসেইজস্ক এতদিন আপনাকে লিখিতে পারি লাই । 





৩. হিশ্ঠলচন্্র মেন 


তৃতীয় সংখ্যা ] পত্রাবঙগী 


আমাকে অতি বলল অখবা অতিকর্শ্বশীল, এই ছুরের মধ্যে বাহা ইচ্ছা কনা করিতে পারেন বিকলে 
আমি এ দুই বিশেষণেন্তই যোগা কটে-_ কিন্তু এমন কখনও মনে করিবেন না যে, আপনানের স্রেহ এবং 
আদর আমি বিশ্বত হইঘাছি-_ বিশেষতঃ অলক্ষ্য হইতে বউ ঠাকুরাসটী মাদৃশ ক্ত্রশত্তি শ্বতক্ষধা ক্ষীণ বাজি 
প্রতি ঘে প্রেহপূর্ব এসং ডত্রিণ বাঙ্নপূর্ন পরিহাস ও পরীক্ষা প্রস্থোগ কৰিষ্বাছিলেন তাহাও তুলিবার বিষ 
নহে । তাহাকে ভানাইবেন যে, তাহার আহ্বেছনের মাধো বারন অংশ নিংশেদ করিতে আশি শক্ত 
হইয়াছিলান কিন্ত স্বেহ আশটুকু সম্পূর্ণস্থলেই সম্ভোগ কৰিদ্বাছিলাম, এবং তাহ ত্রাহ্মণন্থলভ লোভবশতঃ 
সঙ্গে বাধিক্লাও আনিঘ্াছি। * 


» নবীলচকে গৃহে রবী হনাখের আতিদাএণ প্রসঙ্গে নবীনচক্্র লিখিয়াছেন 

"ছার কিছুদিন পরে তিনি ট্াহার জদীদারি কার্ধো কৃতি] বাইব্যর পখে এক দন পরাতে লিমন হই] >-টার ট্রেনে 
ধর! করির। রাশাছানে আমার সঙ্গে সাক্ষাং করিতে আলিযাছিলেন। আমার একজন আয় *চাহাকে ষ্টেশন ৪ইতে অতার্থন! 
ক্রিয়া এৰিলে, কিনি হন গাড়ী হতে বাহিলেন, দেখিলাৰ সেই ১৮৭৯ খষ্ইংজের ৰৰঘুযকের শঠিশত বোধৰ । জি 
শাশ্ব, কি হন্দঃ, কি প্রতি গাৰিত দীখাৰৱৰ ৷ উদ্ধা। গৌরব; কক্স পন্যকোব:কর। মত হণ নুপ : সন্ুক হছাতাএ-বিতভ' 
কুঞ্চিত ও লক্জিন্চ ভররকুক কেপশোতা। ; কুফিত অলকাহেনীতে সঙ্গত হুব্বদর্পশোক্ছল ললাট ; তসরকৃষ্ণ ভন্ড ও দর প্র 
শোভান্বিত দুখধদওল ; ক্লক্ষপূক দীখ ও সদুচ্ধল চনু; হুল্গও নালিকার বাজত হব চশংযা। বর্যগৌরধ ছার 
সহিত ছল উপনিত কিঃ18| নুখাবয়ৰ দেখিলে চিত প্টের বু হনে পড়ে। পরিধানে সাহা শু, সাহা রেশনী পিরাণ ও 
সেশছী চাদর । চরণ কোন পাকা, ইংরাপী পাকে কাঠীনহার জগ্গা-ঝরক। গাড়ী হইতে আনি ঠাহাকে অভ্যর্থনা 
করিয়া গৃহে নিলাম । যাহার তন বিদ্লাপ্টি ও চততীফানের হিলনের কষিহাট যনে পড়িল 

শচশবী্ন শুৰি বিষ্যাপততি গুণ হয়শনে তেল জগুযাগ ৷ 
হি্যালতি শুনি চক্ডীমাস গুণ ঘর্দনে চেল জনা? 
হ'ল উৎকটিও ভেল।" 

পালার অন্ার্থনার আন্ত একট গান রচন| করিচাছিলাম। চৌন্ছ বংসা ব্যাচ আমার পুত্র দির্দল তাছা হারঘোনি হটে 
সঙ্গে গাইল। তাহ ঘড় গানন্ৰ হইয়াছে । প্রবিবানু তাহার গলা প্রশংসা করিলেন, এবং আরও তুই একটি গান গাইতে 
মমদিলেন। লে টাহার রচিত করেকটি আন গাইল । তিনি এ হইতে নির্খদকে ঘড় তালধাসিতে লাগিলেন) নির্দল ঠাহার 
গাৰে সুকতন সূতৰ তর হিয়া গাইছাহিগ বপিয়। লা কি কলিকাতায় সি) ছার ধনের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
আদৰ! তন ঠাছাকে একটি গান গাইতে বিশেষ এনুরোধ করিয়। ছারবোনি কুট ঠাছার লঙক্ষে দিলাদ। তিনি বলিলেন তিনি 
কোনও ঘশ্বের সঙ্গে গাইতে ভালবাসেন না, করণ ঘরে গলার দাধুর্য। চ1কিয়া কেলে। তিনি একট বাত্র পর্ব। কিছুক্ষণ চিপিয়া, 
ছয়টি মাত্র শ্বির করিয়া, বশ ছাড়িলেন । তাহার পা পকেট হইতে একখানি ভাগ বাহির করিয়া, একটি নূতন কার্ডের গ্রাম 
কনা করিচা আনিয়াহেল বলিয়। উচ! গাইসে লাগিলেন । আহি এমন হন্যর গান অতি জাই শুনিগাছি। 

গীত । এস এস কিযে এস !... 


একে এই সুললিত রচনা, অরূর্যব কৰিছ ও শেষ তৱ্তিন৷ উচ্ছ স। তাছাতে ৱৰি বাবুর কানিনী-লান্বিত বংশী-বিনিশ্দিত 
যর কঠ আমার বোধ হইতে লাসিল, কষ্ট একবার গৃহ পূর্ণ করিয়া, গৃহের দাম (তর করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে। 
আবার বেন শিশুর কোল অশ্ডূট কে মত কর্ণে কোমল অযুর প্পর্শষাত্র অনুষঠত হইতেছে । কি দৰুর সুখতক্ি। গানের 
জাবের সঙ্গে লক্গে হেন মুগ ও ৫ 'আতিবয় করিতেছে । গানের করণ তক্িরস ছেন তার অধর ছইতে গোষুখী-নিঃশ্ত জাঙ্ষবীর 
পৰিত বায়ার মত প্রবাহিত হইতেছে) আহি তখন “রৈঘযক"-.“কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ শেষে বিভোর | নীচ শুনিতে শুনিতে আহি 
আত্মহার! হইলাম । আহার কঠোর হপয়ও গণিল; আমার নেত্র ছল ছল করিতে লাগিল । আছি পৌন্রলিকের এ হাব দেখিযর। 
রাধি বাবু কি সনে করিবেন তাহিরা, আহি অস্রু সম্বরণ করিত] গাছকে এ গানের জন্ম অন্তরের দছিভ কৃচত্রেতা জানাইলাগ। 
তা পর নিজের রচিত বারও ছুই একটি নীহ গাহিলেন ।-..গানের পর সাহার কয়েকটি কৰিতার আবৃতি করিলেন । রবি বাধু 
একাধারে কৰি ও অভিনেতা | ওাঁছ্বার আধৃত্তিঃ তুলনা নাই। তান্বার পর ক্টাার গান ও কবিতার কৰা হইল। নিখু ৰাষুর 
গ্লানশুলি ৪1৬ লাইন একটি সম্পূর্ণ ভাবের ফোরারা, এবং হার গ্বানগুলি ক শীর্থ এক একটি কথিত! বিশেষ, বলিলে কিনি 
হলিলেন ঠাছার ছোট দ্বোট গানও আছে।--- 

দুজনে বহক্ষণ গঞ্জ করিতে করিতে আছ্বার করিলাম, এবং আফাজ করিতে করিতে সাছিতা ও বর্‌ বিষয় আলাপ 
করিলাহ । অপরাত্রে শ্রায়ী করিরা কাছাকে রাশাহাট দেখাইতে ও ফেড়াইতে বাছির হইলাম । 'ভারতী'তে 'রৈবতকের' সেই 





১৮৬ বিশ্বভ্যরত) পত্রিকা [ পক্চম বৰ্ষ 


আপনার বই সমালোচনার অধিকার বদি আমাকে দেন তবে কোন মাসিক পত্রে তাহার 
সম্মলোচনাই করিব চিঠিপত্রে আাভাদ দিয়া তাহার নৃতনত্ব নষ্ট করিব ল)। 

বে বৈষ্ণব পদটির * অর্থনির্ণন্রের ভস্ত আাদার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহার অর্থ আমার নিকট এত 
সহজ বলিয়া প্রতিভাত হয় যে, আশঙ্কা হয় তাহা ভ্রম হইবে। নতুবা বাপনারা প্রশ্র করিবেন কেন? 
তথাপি দাহনপূর্বাক, যাহা মনে উদদ্ব হইল, তাহাই লিখিয়া দিলাম । 

ব্রাসিকা বলিতেছেন, প্রথন নেই চোখের দেখার ভালবাসা প্রতিদিন এতদূর উঠিল, বে তাহার 
আর অবধি রহিল লা। সে ধে পুরুষ এবং আমি বে রনী এ জ্ঞান আর রহিল না। কেবল এইটুকু 
জানি যে দুইজনের মলে মনোডব প্রবেশ করিচাছে। হে সখি, সেই প্রেমের কথ আছ বুঝি কাহু সুলিদ্বাছে, 
ক্কারণ, তখন ত দূতীও খু'জিতে হয় নাই আর কাহারও আবশ্তক ছিল না, কেবলমাত্র পঞ্চবাণই উভয়ের 
মিলন সাধন করিয়াছিল । এখন সেও বিস্্ল হইল স্বতরাং তুমি হইলে দূতী-- সুপুরুষের প্রেমের কি 
এম্‌নই রীতি । 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রেম যথন পরস্পরের সমস্য প্রডেদ দূর করিয়া সম্পূর্ণ আব্মবিশ্বতি 
ঘটাইপাছিল, তখন মাবখানে ভালবাস! ছাড়া আর কিছু আবশ্যক ছিল না। এখন নেই ভালবাস! বিরূপ 
হুইছ্াছে তাই উভয্নের মধ্যে পার্থক্য হইয়াছে। উভয়ের অথবা একজনের মনে আব্যচেতন! জাগি 


আপূর্যা সমালোচনার ইলে করিয়া রবি বাৰু বলিলেন--"ঝাসি ও বিধি এ সমালোচনায় কিছুট জানতাম স।। উদ্ধা বোধ হর 
আহাদের রচন। বলিয়া বিশ্বাস করিঃ| জাপনি আছাদের অধিচায করিবেন না ।..*আাবি ও দিদি | স্বরকূণার ] টছার জন্য ধডই 
লক্ষিত হইয়াছি। আদর! আপনার কান্ধে ক্ষমা প্রার্থনা কিতেছি।- নগরহদণ হইতে কিরিচা আনিলাম 1 রাত্রির আহারে বাবু 
হরেহ্নাশ পাল৷ চৌতুরী যহাশয়কেও নিঘত্ণ করিাছিলাৰ ।-..তিনি [ রবীশ্রনাখ ] এ (বলা বড় খাতেছিলেন না। কারণ 
[িযল| করিলে, বলিলেন -+জামাকে ক্ষম] করিবেন। ব্ধুঠাকুযাৰী কালে একফিকে আদার প্রতি ৫৩ কমের বাধ্রনাপ্র নিক্ষেপ 
কষরিয়াঙিলেন। তাহাতে আপনার আলাপে? এপ একটা বোহিনী শক্তি (১৪7% ) আছে ছে আমি তাহাতে পৃ হই! সকালে 
বতিরিরু আহার করিয ফেলিয়া, এখন আর বোধা।ট্‌ লইতে পান্সিতেঞি না।" আছি খলিলাম---এ কেবল শিষ্ঠাারেঃ কথা। 
ক্ষলিকাতার "বৈ কখানান বীরকে” ( Hera ০! the Calcuita 3৫555019০৪3) মোদি গরাষ কি পাওয়াইতে পারি” আর 
আলাপ -- আসি 'বাহ্গালেয়' আ।লাপে রবি বাবুকে বৃদ্ধ করিধার শক্রি খাকিখারই ত কথা!" তঙ্গন হয়েশ্ বাবুর অরস্তাব্যতে 
আমর। খুব ধারে বীরে গছ করিতে করিতে আহার করিতে লাপিলাধ ॥ আহারান্কে আমি ও দৃরেক্স বাবু উত্তরে রবি বাবুকে 
মিদখ সমরে গোরালন বেলে তুলিয়া হিয়া ভীবমের একটি দিন বড় আনম্ছে কাটাই। বাড়ী বিরিলাম |," আদার জীবন, 
চতুর্থ জার, পৃ. ২৬৭-৭০ 


৭. যামানন্দ রায়ের নিরোদ্ধ,ত প্_ 
পহিলহি রাগ ম়ম-তঙ্গ তেল। 
অনুধিন বাড়ল অবহি দা গেল ॥ 
না সো রম না ছান রমনী। 
হণ হন হনোকাধ পেশল জমি ॥ 
এ সখি সে সম প্রেম কাহিনী । 
কানু ঠাৰে কহবি বিচুরণ জানি ॥ 
না খোজন দোতী সা খোহদু আন) 


তৃতীয় সংখ্যা ] পত্রাবলী 


উঠিয়াছে তাই মাঝখানের সেই ব্যবধানটুক্থ অবলখন করিরা মান অভিমান লাধ্যসাধনা এবং দুতী প্রেরণের 
প্রাদর্ভাব হুইয়াছে। ঘৰি সে আপনাকে তুলিতে পানিত তবে সে আপনিই আসিত দৃতী পাঠাইত না। 
সেই কীর্তন গানটি * কপি করিদ্বা পাঠাই । 
প্রণযাকাজ্ষী 
জীরবীন্্নাথ ঠাকুর 


শিলা বৈ 
কৃযারগালি 
প্রিয়বয়, 
আমার দলের লোক বিলাতে এখন আর কই? পর্রিচিতবর্গের মধ্যে একমাত্র অমি * আছে, 
সে সিভিল সাডিল পড়িতেছে_ এই আগষ্ট মাসে পরীক্ষা দিবে। লে ত আপনারও পরিচিত! তবু 
তাহাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিলাৰ। ূর্ভাগ্যক্রমে তাহার ঠিকানা আনার জানা নাই-- কলিকাতায় 
গেলেই আশুদের ” ওবান হইতে জানিতে পারিবেন। আর, জ্রগদীশ বস্তু অল্পকালের জ্রত্ত গিয়াছেন, 
তাহার দ্বীকেও একখানি পত্র দিলাম ।. কোন ভাল ইংরা্গ পরিবারের আত্রর্ গ্রহণ করিলেই আনার মতে 
সব চেয়ে ভাল হছ। সে জন্য 1) 31১11 কে* পত্র লিখিলে সাহাষা পাইতে পারিবেন। তাহার! নবাগত 
ভারতবর্ধীরদেকস সাহাঘ্যার্থে একটা কি দল বাখিয়াছেন। তাহার ঠিকানা ও আনার অগোচর । 
নির্্থলকে আমার অস্বরের আশীর্্বার জানাইবেন। লে বেন অন্তঃকরণের নির্ঘ্ঘলতা রক্ষা করিয়া 
এবং দেলের প্রতি শ্রদ্ধা ও অহুরাগ লেশমাত্র শপ না করিয়৷ কৃতী হইয়া ক্কিরিয়া আসিতে পাকে এই 
আমি একান্ত মনে প্রার্থনা করি। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘটনাক্রমে আমি কলিকাতায় ঘাইতেও 
পাবি কিন্ত এখন হইতে নিশ্চয় করিছা! বলিতে পারি না৷ দীর্ঘকাল দেখা হয় নাই__ কবে আপনার 
সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার অবকাশ পাওয়া ধাইবে? ইভি-_২৬শে শ্রাবণ ১৩৯৭ 


আপনার 
্রববীশ্নাথ ঠাকুর 


* & নংখাক টীকার উল্লিখিত রবীক্নাছের 'এস এল কিরে এন’ প্রান ॥ “ছানার জীবন’ পাঠে জান। হায়, রধীন্রনাের 
এই গানটি নবীলচক্কে এরপ মৃত কমিযাছিল হে, তক্রগলদিগের নিকট গাবঢির হশংলা করিয়া তিনি “গানই একথার র/ধযাবু।। 
গু খীধাৰের শুনিতে বলিচেন। 

৭ শ্রীজবিনাখ চৌধুরী, সাহু আাশ্ুতোধ চৌৰুৱীর আতা 

= লার্‌ আন্তাথ চৌধুরী 

৯ ডাকার ইন্তুমাবৰ দিক 


সবুজ যার চোখ 
উ্রীলীল! মজুমদার 


মলয়ার চারিদিকের পরিচিত পুরোনো পৃথ্ধিবীখানা কাচের বাড়ির নত কন্যন্‌ ক'লে ভেঙে 
পড়ল। পাছে তার অণুকণা চোখে প্রবেশ করে, মলয়া দুই চক্ষু নূতিত করল । ভ্িহুবল অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হয়ে গেল ॥ সঙ্গে সঙ্গে হৃদঘরখানিও ঘন কুল্মটিকার পূর্ণ হ'ল । নিমেবের মধো চিত্ত থেকে স্থপ ও 
শান্বি বিদায় নিল। পীচ দণ্ড আগে হার কোনো অস্তিত্ব ছিল না কে জানে সে কেমন ক'রে বিশ্বত্রন্ধাওড 
থেকে সোনালি দিবালোক হরণ ক'রে নিল ॥ 

পাচ দণ্ড আগে বুকভরা অসীম শাস্তি নিয়ে প্রতাপের রেশমি জামাত ছোঁড়াটুকু সেলাই করতে 
নল্বা বসেছিল। পাচ দণ্ড পরে মলয়ার শিখিল হাত থেকে উড়ে গিরে ব্ষ্ছছাত ফুলের মত ঈবং 
গ্োলাপগদ্ধ লাগা গোযেলাপী লিশিখানি মাটিতে পড়ল । 

গোলাপী চিঠিতে হৃগোল হরফে বা লেখা আছে তার মর্ম এই যে: ধখলই আমি হীরের 
কালবালা দ্বোড়া পরব তখনই তোমাকে শ্মরণ করব এবং চিরতরে জ্যোষ্টমাস আমার প্রিন্ন হয়ে থাকবে। 
ইতি। পাপিয়।। 

হোষ্ঠমাসে মলঘা তুই ছেলে নিছে পাহাড়ে গিয়েছিল, ফিবেছিল আধাঢ় মাদে সেখানে ঘোর 
ঘনঘটা শুরু হবার পর । প্রতাপ স্টেশনে এসেছিল এবং পুরোনো গৃহিষ্নীদ পাকা ফলের নত স্ধপ নিয়ে 
কৌতুক করেছিল। বাড়ি এসে সাদা বেনারসি শাড়ি উপহার দিঘেছিল। মলয়ার হৃদ কোনলতায় ভবে 
গিয়েছিল। ভেবেছিল দোকানে হাবার ওঁর সমর হয় না, তবুও অনেকদিন পর এসেছি বলে লময় ফরে 
নিয়ে নিজে গিরে নিয়ে এসেছেন। খুশিতে মন ঝল্যল্‌ ক'ৰে উঠেছিল । 

আসছে প্রতাপ তাধ বিবেককে উৎকোচ দিচ্ছিল । 

ক্রোধ একখান] উন্মুক্ত অলির দত মলছার চেতনাকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 
বিদীর্ণ করে দিল। 

যোল বছর আগে মলরার বিবাহ হয়েছিল আর এই বোল বছর ধ'রে চিত্তে অবিরাম বিয়ের বীশি 
বেজেছিল । আজ সহদা হেল সে থেমে গেল। 

তখল মলয়ার একুশ বছর বরস। ঠিক হুন্দরী নগ্ন । কিন্তু তন্বী তরুণী, বিরের গোড়েমালা 
প'রে কি সুন্দর দেখিয়েছিল। তখল তার আমাহুলদ্ষিত ভ্রমবরুকণ কেশদাম ছিল; জঙ্গুলিপ্রান্ত আপনা 
থেকেই গোলাপী আভা! ধারণ করত । 

নে সকল প্রাচীন সম্পদ যে কবে হারিয়ে গেছে মলয়! তা লক্ষাই করে নি। প্লাসসমান যৌবনের 
ভক্তে তার মনে কোনে অস্থতাপই ছিল না! প্রতাপ আর মলয় উভয়েই আধাবদ্রলী হয়ে গিয়েছে, কিন্ত 
তুই ছেলের কৈশোরে বে কৈশ্যোরকে খুঁজে পাশা যায় লে ত নাগালের বাইরে বান নি। তাই মলয়ার 
হামিকৌতুকের অন্ত ছিল না। তার বিষম গর্ব ছিল বে, পৃথিবীর সেরা সম্পদ বে দমনের লাস্তি সে তার 
শেকলবীধা! বন্দিলী ৷ 


তৃতীয় সংখ্যা ] সবুজ বার চোখ 


আর মূলঘ্বা ভাবত : আমি হা কিছু পেয়েছি চিরদিন সে আমার । 

পাপিয়া 1! 

পাশিত্বা কেমনতর তা পে ভাবতে চেষ্টা করল । হনে পড়ল, প্রতাপের বন্ধু প্রোচ্ছেদার ঘোধের 
স্তালিক! পাশিঙ্া। শ্যালিকা শব্দ উচ্চারণমাত্র হনে বে সমধূররপের সমষ্টি হয পালিলা তার দ্বাভাবিক 
উত্তরাধিকারিগী । 

পাপিয়ার বয়স নিতান্ত তরুণ নর, কিন্তু মন্ত্রবলে পে যৌবনকে দেহে বন্দী কনে রেখেছে । বাকানে! 
ভ্রযুগূল চূড়ো। করে চুল বাধা ; আশ্চর্য বা$! বিশ্বাধর ; কতখানি মাসল আর কতপানি নকল বুঝবার 
উপায় নেই । পালি! তন্বী, তা’র সাদ্-আভরণ অপূর্ব । হাতের নখের রঙ ঠোটের রঙের সঙ্গে দিলে যাদব । 

যা কিছুকে মলহ্থ। এতদিন কৌতুক-মেশানো অবহেল। ক'নে এসেছে, পাশিরার সে সকলই আছে। 
তাই পালিয়া মলা স্বামীর হৃদ হরণ করেছে ৷ 

মনে পড়ল লোস্চনূথে শোনা কথা, পাশিত্বারও নাকি দ্বাবী আছে, বড় ভালো! গোক, কোথা কার 
অধ্যাপক নাকি, সে মাসে মালে পাপিয়াকে রাশিবাশি টাকা পাঠান্ধ তার লারিধ্য থেকে বহ দুরে বাদ 
্চরবার জন্তু । 

তখন মলয়! কাদল। যখন কেঁদে কেঁদে আস কাদা! যায় না তখন উ্‌ঠে এসে আদরনার সম্মুখে 
গাড়িছে নির্মম হয়ে নিজের স্ূপকে বিচার করল । 

সেদিনকার তন্বী সলের অগোচরে কোথায় বিদায় নিরেছে । রূপকে চিরদিন দে মলোনুদ্কর 
কিন্তু অকিষিৎকর মলে করে এলেছে। অপ দিয়ে কাকেও কখনে। লেলুন্ধ কে নি। কিন্ত বিস্তাবুদ্ধিশ্ 
তার বিষম গৰ্ব । 

আয়নার যনে হল, স্রিন্ত কোমল মুখখানি হেন কঠিন হরে উঠেছে । তবু ঠোটের ক্ষোণে ভোগে 
অবিরাম চালি যে রেখা টেনে দিয়েছে সেগুলি পড়া বাচ্ছে। কথা কইতে গেলে গালে টোল পার, কথা 
না কইলেও তার ছায়াটুকু লেগে থাকে । কিন্তু হৃদ থেকে হাসি বিনা নিয়েছে । 

মলা দুই হাতে চোখ ঢাকল, আওলের মধ্য দিযে অশ্র্জন গড়িয়ে পড়ল । 

কেন তৃচ্ছর কাছে শ্রেহঃ হেরে গেল! 

মনে পড়ল, তার এক বন্ধু বলেছিল বে, স্বাদীকে আধত্ত করতে চাওযাটাই ইন্মব্যাল ! 
অপরকে অধিকার ক'রে তা'র বাক্তিত্র অবাধ গতিতে হস্তক্ষেপ করা নহালাপ ! অবস্ত মহাপাপ শব্দ লে 
উচ্চারণ করে নি, কারণ ওতে কেমন একটা ধর্ম-ঘর্ম গন্ধ আছে। 

আরও মনে হ’ল ওঁ বন্ধুর সঙ্গেই পাশিদ্বা একদিন এসেছিল । মাত্রাদী শাড়ী পরে, কটিতটে 
মাত্রাদী স্তপার মেখল। পারে। তাই দেখে মলহা বলেছিল, কি হুন্দহ কারুকার্য । আর বনে মনে ডেবেছিল, 
কি হুন্দর পাপিম্বার কোমরটাও! হেসেছিল ভেবে, এ মেখলা পরলে যলহাকে কেমন দেখাবে । গবে 
পরিপূর্ণ হয়েছিল ভেবে বে: মলবার কোনোদিন মেখলার প্রয়োজন নেই মলছ্া এমনিই সনাজ্ী 
ঈর্ষা তার লনুজ নেত্র উন্মীলিত্ত করে হৃদয়ে জেগে উঠল । তার মাঝার শত শত রুট সাপ গর্জে উঠল ৷ 
তার সবুজ ভূহ্ক্ষের বিষে পৃথিবীর বর্বাশ্বি্ত হুঘন শ্যামল বনানীর শোভা জাল হ'ল । 

ঈর্ষাকে মলছ ্বণা করে । দর্য। দুর্বলতার স্বীকৃতি । কিন্তু আজ মনে ছ’ল, স্বামীর কাছ হ'তে 


Ld 


বিশ্বভারতী পাত্তিক! [ পঞ্চম বর্ষ 


পূর্ববর্তী জ্রীবনে যত সখ পেয়েছে লমন্ত অর্থহীন ॥ পরবর্তী জীবনেও আর কোনো! স্থখের আশা নেই, 
কারণ বিস্যাবুদ্ধি সৌহার্দা সব পরাছিত হয়েছে পাপিদ্বার স্বিতীদ শ্রেণীর কূপরাশির কাছে। 

মলল্পার চিন্তার শ্রোত কেমন বদ্লিয়ে গেল। বাংলাদেশের সতীনারীদের নিত্রাহ্থীন সতর্কতা 
চিরদিন ছিল তা'র কৌতুকের উপাদান । অপরের পতন শ্থলরন ক্রটি ইত্যাদি সকল ছুর্বলতা! অকাতরে সে 
মনে মনে শতবার মার্জনা করে এসেছে । বন্ধুবান্ধবদের বারংবার বলেছে, হূর্বলদের পুলার সুযোগ দেওয়া 
হোক্‌ ৷ বলেছে, আদিপুরুষ যাদের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছে তার! দুর্বলতার উত্তরাধিকারী । নাবীপুরুষ- 
নিধিশেষে সকলকে ক্ষমা করা হোক ॥ 

কিন্ত প্রতাপকে সে ক্ষমা করবে না। কি কাকে প্রতাপ এমন করতে পারল? 

সহসা মনে পড়ল, গত বছর প্রতাপেয় বোনের বিবাহে অতিথিদের তালিকা! ব্চনা কনা হয়েছিল 
ভার মধো পাপিঘার ঠিকানা আছে ॥ লাপিয়াকেও দে ক্ষমা করবে ন! । সতীর দু দৃষ্টির রোষানলে তাকে 
দদ্ধ করবে। J 

তখন মলয়া পাপি্বার যোগ্য সঙ্জ্বা খাবণ করল । হ্থচতুর কবরী-র5না । কালে কুম্কুমে 
সি'দূরে প্রলেপে স্থগন্ধে সবত্ে প্রসাধন । অঙ্গে সোনার অলঙ্কার, পরনে শুভ্র নববস্ধ ৷ 


প্রথম আজ মলম! পাপিয়ার বাড়ি পদধূলি দিল । 

পাপিয়ার বাড়ি ছোট, গোলাপী পর্দাশোডিত ॥' দোতলার বারান্দার বেতের খাঁচান্র হুল্দে পাসি 
গান গাইছে। খিলানে গোলাপী লতার ফুলের ঝাক। পাপিয়ারই উপধূক্ত বটে । 

পাপিয়) থাকে দোতলায় । সংকীর্ণ সিড়ি বেয়ে মলয়া উপরে এল ! কতবার প্রতাপ এখানে 
এই দিড়ি দিয়ে উঠেছে? মলম্ার ক রুদ্ধ হরে আছে । সমৃদ্ধ চীনেমাটির আধাতে স্তাথল পাতার রাশি। 
সবুজ ঘরের দেঘ্াল॥ প্রাচীন কাচের পুতি মালার পর্দা, স্পর্শসাত্রেই ত্রিম্ক্িম্‌ করে বেজে উঠবে। 
কোথায় পেল পাপিয়া 

মলন্বা অপ্রতিভ হয়। ভদরাবেগ উপশমিত হয়, কঠ কম্পিত হর, পাপিরাকে ডাকবে কেমন 
করে? যদি পাপিয়া ছুটে এসে কটি বেষ্টন করে কানে কানে বলে “মলপ্রা, তুমি এসেছ ব'লে বড় ঘুশি 
হয়েছি ।” 

কেমন করে মলয়। বলবে “তুই আমার স্থানীর হৃদয় হরণ করেছিল বলে তোকে দন্ড করতে 
এসেছি ।" 

মলয়া পর্দার হাত দেও, লেই কলহ্ছনে পাপিরা ছুটে জাসে। “মলছ্বা ! ও মলয়া ! তুমি দতি 
আলবে আমি ভাবতে পারি নি!" পালি! মলয়াকে ঘরে লিছে পিছে বসায় । 

সব দেয়াল, শ্যামল লাজ-আবরণ, সবুজ্জ গাল্চে পাত৷ ।, সে শ্তামলিহা হৃদয়ে প্রবেশ করে ॥ 
সবন্্ দেয়ালের সামনে নীচু চৌকির উপর লাল ছুলের ছড়া 

মলন্যাকে জঅবাক্‌ করে দেয়। 

বাহিকের রুত্র-দন্ দিবালোকে মেঘের ছায়। পড়ে, সহসা। বর্ষণ শুরু হর। তৰু মলদ্বা ভাবা খুজে 
পাপ না। 


তৃতীয় সংখ্যা ] সবুদ্ বার চোখ 


পাপিয়া কি সুন্দরী 1 রূপসী নয, কিন্তু মনোমোহিলী । সবুজ মূললমানী আনা পরেছে, সন্ত 
পাড়ের মিহি সাদা শাড়ী পরেছে, গলায় সবুজ মাল! পরেছে, হাতে সবুজ ক্কাচের চুড়ি । পাপিয়ার চোখে 
ডড়িমা, অধরে মাবুরী । 

মলয়ার নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। এই সময্ে কিরণ বলে ছেলেটি প্রবেশ কনে। 

"তুমি ভিজ্ঞেছ ?" পাপিয়ার ভযুগল ধন্কের নত, হাত দুখানি রাঙা কোকনর্ন । পাপিয়ার 
সদ্ম্পর্শে কিরণেহ শিহরণ হয় । মলদ্ধারু হৃদহও সহাছনহৃতিতে পূর্ণ হত । 

“কিরণ এখানে খাবে। তুমিও খেয়ে ঘাও নলন্তাদি ।" মলয়ার নামের সঙ্গে ছোট একটি 
‘দি’ জুড়ে দিয়ে প্রান সমবয়সী পাঁপিহ! মলয়ার বন্ধসের সঙ্গে দশ বৎসর জুড়ে দেয় । 

“বেরে যাও মলস্রাদি, আছি নিজে স্নাজা করেছি” 

লঙ্কা ঘাড় লাড়ে__ “আমাব বাড়িতে থে কাঙ্ষ আছে ।” 

কিরণও উৎছুল্প হ'য়ে ওঠে। “লতা পাপিতা, মান্ুধকে ধরপাকড় কর কেন? মলঘাদি'র কাছ 
আছে, মলছাদি বাড়ি যেতে চায় । চলুন হলগ্লানি, আপনাকে গাড়িতে তুলে লিয়ে মালি” 

হলয়াও উঠে পড়ে । বলে “চলি, পাপিয়া । তোমার বাড়িৎর স্বন্দর লাগল।” 


“উদ্ধারতার স্থষ্টিশক্তি” : অশুদ্ধি-সংশোধন 
পৃষ্ঠা ছত্ৰ অশুদ্ধ শি 
১৪০ ৯ সবারই ধর্মে ধর্মে সবারই 
৯০ ছুপাদ্ধ হ্ণান্ধ_ 
১৯ ধর্ম ধর্মাবলম্বী 
৩৩ বোখান্থান্ বোধাবাখ 
১৭ কেননা-*-তর্কজ্াল কেহ'"*তর্কজালে 
তবু দলও তবুও'-দল 
তথাপি জ্ঞানালোচনা ভ্ঞানালোচনা 
ভন্া ভা 
বীক্ক হিন্দু বক 


বলেন্্রনাথ ঠাকুরের রচনাপক্জী 
শুরন্েত্রলাথ বন্দ্যোপাগ্যার 


বলেন্জনাথ ঠাকুরের লাম সাহিতা-লংসারে সুপরিচিত | ১৮৭* সনে উহার আন্ম এবং ১৮৯৯ সনে 
২৯ বহলর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। এই হ্ব্প-পরিমর জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যে বাছা দান করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা শ্ষরণদূত্ি বলিয়া পরিগপিত হুইবে। ঠাহার ম্মত্যুর আট বৎসর পরে, ১৯*৭ সনের 
আগষ্ট মালে 'স্বগ্গীয় বলেম্্লাখ ঠাকুরের গ্স্থাবলী' ( পৃ. +০৫) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্বাবদীতে 
বলেন্্নাথের তিনখানি পুস্মক ("বিশ্বভারতী পত্রিকা” বৈশাখ-আহাঢ ১৩৫৩ ত্রষ্টব্য ) ও বিডি 
মাসিকপঞ্রে বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগৃহীত হইয়া পুনম্ত্রিত হুছ। কিন্তু উপযুক্ত অহুসন্ধানের অভাবে 
কতকগুলি বচনা ইহাতে বাদ পড়িঘ্াছে! এই খ্রস্থাবলীর একটি ক্রটি দস্বন্ধে রামেন্র সুন্দর ত্রিবেদী 
কৃদিকায় লিশি্বাছেন, “রচনার কালাহুত্রমে সংকলন কৰিলে লেখকের শক্তির ও মতামতের ক্রম-পবিপতি 
বুঝিবার সাহাবা ঘটিত * কিন্ত তাহাও ঘটি উঠে লাই ।” এখন কি পুনমূ'ত্রিত রচনাগুলি কোন্‌ পত্রিকার 
কোন্‌ সংখা! হইতে প্রৃহীত, তাহার নির্দেশও গরস্থাবলীতে পাইবার উপাক্ধ লাই । বলেশ্র-গ্রন্থাবলী, বা 
পুরাতন মাসিকপদ্রের সংখ্যাগুলি, এক্ষণে দৃশ্রাপ্য। এই কারণে বর্তমান পাঠকের পক্ষে বলেন্্রনাথের 
বচনাবলীর সহিত পরিচিত হইবার স্থবিধ! নাই বলিলেই চলে। ভবিষ্যতে যাহাতে বকেন্্-গ্স্থাবলীর 
একটি সুষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করা সহজলাধা হয়, এই আশায় আমরা তাহার একটি কালাহক্রনিক ব্চনাপঞ্ধী 
প্রস্বত করিগ/ছি। তারকা-চিক্ছিত (* ) রচনাগুলি বলেন্্রগরস্থাবলীতে স্থান পান নাই বুজিডে হইাবে। 


১২৯২, জো 'বালক'" এক রাত্রি ( বালকের রচনা ) 
শ্রাবণ চজপুরের ছাট 
আশ্বিন-কাতিক বনপ্রাস্ত 
ফাদ্গুন পুলের ধারে 

সন্ধ্যা (কবিতা) 

১২৯৩ বৈশাখ ‘ভারতী ও বালক" মিলন ( বালকের রচনা ) 
আহাঢ় সন্ধ্যা 
ভাঙ্ু উষা ও সন্ধা 
কাতিক অশ্রন্জল ( কবিতা ) 
পৌষ রর ধাত 

১২৯৪ ছোষ্ট ‘ভারতী ও বালক’ অবসান ( কবিতা ) 

কাহিনী 
আবাঢ় = = আশা + 


1 ১২৯৫ বৈশাখ মাসের ভারী ও বালকে “পাঠকদিগের প্রতি নিব্দেন" আইধা। তাহাতে লিখিত আছে 


শত বংসরের পৃঠিলত্র তুল ক্রয়ে 'আশা' নামক প্রবন্ধটি গরীযূক রবীন্তনংখ ঠাকুর অ্রমীত ধলা চই্রাছ্বে, এীযুর খলেকনাশ 
কু ইহাতে লেখক" । 


অব্ধশেছে লেখকের নাদ ছিল "জী বন ৮11 


তৃতীয় মংখ্যা ] 


১২৯৪ শ্রাবণ 


১২৯৫ 


33111885112 


4 হত ৰ 


ও 


“ভারতী ও বালক’ 


অগ্রহায়ণ ‘ভারতী ও বালক” স্বভাব ও সাহিত্য 
মত্ততা সুখ 
বঙ্গলাহিত্য । রামপ্রসাদের গান 
বিদেশের কর ফুল 
পৌষ রমলা 
লগ্ঘতার সৌন্দর্ধা 
বামপ্রলাদের বিষ্াস্থবন্দর 
মাছ লে 
্ান্তন ভারতচন্্ রায় 
ক্ষণিক লৃস্ততা 
কেতকা-ক্ষেমানন্দ 
চৈত্র প্রেম॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জোন “ভারতী ও বালক" * কজোলিনী ( কবিতা) 
আবাচ গ্রেম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
স্ব্ধ্যোস্ত ও চন্সরোদয় 
‘সাছিত্য’ * বিজ্ঞভা ( কবিতা )। ইহা ১৩*৬ 
সালের শাশ্থিন-কাতিক সংখ্যা 
'প্রদীপে”ও মৃত হইয়াছে । 
শ্রাবণ ‘ভারতী ও বালক” রাধা 
আশ্বিন মস্ত 
অগ্রহায়ণ যশোদা 
কৈফ্িয়ং 
পৌৰ শরৎ ও বসন্ত 
চৈত্র বোল্তা 
সখ্য 
১২৯৮ বৈশাখ ‘ভারতী ও বালক" বোল্তা ও দধ্যান্ড 
জো টি শিব 
‘সাহিতা' = কবি ও সে্টিমেস্ট্যাল 
ভাদ্র i * প্রাকটিক্যাল 
‘ভারতী ও বালক' * লণ্ডনে কংগ্রেস 
অগ্রহায়ণ “সাধনা! ক্কতৃসহার 


১২৯৯ 


১৩০০ 


মুললমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ 

মালবিকাপ্রিযিত্র 

পুরাতন চিঠি 

নীতিগ্রন্থ 

লামখ্থিক সারলংগ্রহ : পৃ নত্বক, 
কত্রিল দাস্পত্য নিবাচন 

অভিব্যক্তির নৃতন অঙ্গ 

সাহস্ধিক সাবসংগ্রহ "ক্রিমিনাল" 
মানবতব, বান্দনৈতিক ক্ষেত্রে, 
ক্রিমিনাল-তবের প্রয়োগ 

তখনকার কথা 

সাময়িক সারসংগ্রহ : প্রেনে পা 

অভিব্যক্তি সমস্থ প্রন্বের উত্তর 

ধৰ্শ্মজঙ্গল 

সামরিক সারসংগ্রহ জাপানী সভ্যতা 

বাঙ্গল! সাহিত্যের দেবতা 

কালিদালের চিত্রাস্কনী প্রতিভা 

লারসংগ্রহ : নূতন “ফেডারেশন” 

মুসলমান সমা 

ভবিষ্যৎ ধৰ্ম্ম 

অনাধ্য ব্রাহ্মণ 

ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা 

উড়িস্কার দেবক্ষেত্র 

সারসংগ্রহ : আকবরের প্বপ্ন 

খণ্ডগিরি 

সাময়িক লারসংগ্রহ : সশহ্ব ঘুরোপ 

উত্তরচরিত 

সাময়িক দারসংগ্রহ : বিক্রমাদিতা 

সামদ্বিক সারলংগ্রহ : লোকসংখ্যাবুক্চি 
ও আহাধ্লংস্থান। বৰ্শ্মার ডাকাত 


বিশ্বভারতা পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


হিন্দু দেবদেবীহ চিত্র 
জয়দেব 
প্র পশুগ্রীতি 
শখ "সাধনা কাবো প্রক্কৃতি 
অগ্রহান্তণ বোম্বায়ের রাজপখ [ লেখারু শেবে বা 
স্থচীতে লেখকের নাম নাই] 
১৩০২ জো সাধনা" গুজরাটে গরবা 
বৈশাখ ভারতী” কলবেদনা 
১৩*৫ বৈশাখ ভাবী" দিল্লীর চিত্রশালিকা 
ব্যাট বেনোজল 
ভাজ প্রাচা প্রদাদনকলা 
অগ্রহায়ণ শুভ উৎসব 
মাঘ গৃহকোণ 
ভুল লিমহণ-সভা 


১৩০৬ নাশ্বিন-কাতিক “প্রদীপ * রবিবন্থা ( অসমাপ ) 
* লাহোন্েন্ বর্ণনা ( অসমাপ্ত ) 
2 * শিবস্থন্দর + 


১৩৪০৮ বৈশাখ পুন্য’ স্থরা দেবী 
১০০৭ সনে “স্বীয় রলেজ্জনাথ ঠাকুত্সের গ্স্থাবলী' প্রকান্দিত হইবার পর বলেস্দনাথের যে-কল্তুটি 
অপ্রকাশিত রচনা স্যমছিক-পত্রের পৃষ্ঠায় নুক্রিভ হইস্বাছে, তাহার তালিকা ২ 
নীরবে 'সাহিভা', আবাড় ১৩২৩ 
সৌরভ, দুদ্রনায়, বিদায় ( কবিতা ) “বিশ্বভারতী পত্তিকা', বৈশাখ-অধাঢ় ১৩৫৩ 
1 রবীশ্রাবাঘ এই ছচদাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :_-"বলেশ কোন রচনার প্রহৃত হংযার পুরে তাহার ব্য শাসন 
লইয়া আহার স্থিত আলোচনা করিতেন । প্রদীপে৷ জন্ বে প্রবন্ধ লিখিত আরও করিয়ছ্ধিলেন তাহার বিএয়টিও 
আমার অগোচর দিল না তাহ! ছাড়া, নিজেয় স্ববণার্থ সন্ভপিত প্রবন্ধের চাষপুচনথণি হিলি স্থানে সালে বিন্ধত্র চাবে 
লক্ষেপে টুকিয। রাঙিয়াঞ্ছিলেন । হার জসমাপ্ত গেছ! ও শুচনযাগুলির দানাহা ল্রা হাসডব হার নিছের তাথার প্রবন্ধটি 
সাক্ষেস সম্পূর্ণ কির! সেই লতাসংকগ হত্ছান্মজকে “প্রদীপ সম্পাদকের নিকট শুপহু কাছ ।- 





HLM 


গগনেশ্রনাথ ঠাকুর 


বিখভারতা পত্রিকা 
বৈশাখ-আমাট ১৩৫৪ 


চিঠিপত্র 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কাদন্বিনী দেবীকে লিখিত 


কল্যাণীঘাস্থ 

তোমাকে বিদ্যার আশীর্বাদ আান্যইবার জন্তু আলাল মল উংন্থুক হইল-_ সেইস্বল্ত ঘৰি চ তোলার 
নাম জানি না মা, তথাপি আশা করি, যে ভগবানের নিকউ তোমালু হঙ্গল প্রার্থনা করি যদি ডাহার. 
ইচ্ছা হয় তবে এ পত্র তোমার হন্তে পড়িবে 

ভগবান অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই আছেন-_ তাহাবই আলোক আকাশ পন্রিব্যাপ্ত করিয়া তোমার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে তীাহ্যরই বায প্রতি সৃহূ্তে নিশ্বাস্বূপে অন্তরের দো গ্রহণ করিতেছ ; তাহার্ই 
সঙ্গে তোমার একান্ত ধোগ ত এক মৃহূর্তকালও বিচ্ছিহ্ব লাই যিনি এমন করিত ধরা নিয়াচছেন সেই: 
অন্তর্ধামীকে যে কেমন করিদ্বা পাওয়া যায় তাহা বেহ বলিতে পারেন না। তিনি কাহার কাছে কথন 
কেমন করিনা থে দেখা দেন তাহা তিনিই ছানেন-_ কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ জানিয়ো তিনি কাহাকে ও পরিত্যাগ 
করেন নাই এবং করিবেন না। উপনিষদে খুবি একটি কথা বলিয়াছেন স এব বঙ্ধনিতা ল বিধাতা 
ইহার তাৎপধ্য এই হে, ঘিলি আমানের স্থি করিত্াছেন তিনি আনানেত্র বন্ধু_- কারণ বন্ধুই ঘৰি লা হইবেন 
তবে স্থবষ্টি করিলেন কেন? তিনি এই নিমেবেই আনানিগকে লুপ্ত করিতে পারেন । সেই যে 'সানালের 
জনিত! অর্থাৎ পিতা এবং বন্ধু স বিধাতা তিনিই আনাদের বিধাতা__ অর্থ আাদানের জীবনের 
প্রত্যেক সুখ দুঃখ তাহারই বিধানে ঘটিতেছে। যখন একথা নিশ্চন্ব থে আনার বন্ধুর বিধান ছাড়া আগতে 
আর কোনো বিধান লাই তখন জীবনের প্রতি মুহূর্তেই আমি ধন্ধ সুপ দুঃখ আমার সকলি শিরোধাধা_ 
সকল কর্মে সকল স্থানেই তিনি আমাকে আমার সার্থকতার দিকেই লইছ্া যাইতেছেল ইহাতে কোনো 
সন্দেহই নাই। আমিই কি কেবল তাহাকে চাই তিনি কি আমাকে চান ন! ? যদি না চাহিবেন তবে 
আমার মত ক্ক্তটুকুর অন্ত গং জুড়িছা এত আয়োজন করিয়া রাশিত্বাছেল কেন? শুধু কেবল আনিই বনি 
তাহাকে চাহিতাম তবে কোনকালে তাহাকে পাইতাম না-_ বিন্ধ তিনি হখন আমাকে চাল তখন দার 
ভাবনা কিসের ? তাহার কাল অনন্ত তাহার পথ বিচিত্র এবং এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমাদের শেষ নহে। 
অতএব প্রতাহই নির্ভর কবি! থাক-_ ইহা নিশ্চন্ন মনে রাখ তিনি তোমাকে এক মৃহূ্ ছাড়েন নাই । 

আমি শুরুর চায় উপদেশ দিবার অধিকারী নহি-- মামি হিতৈবীর স্কা্ব তোলাকে পরানর্শ 
দিতেছি থে জ্বীবনে প্রত্যহ একটা কোনে! মঙ্গল বর্শ্ব করিছো হাহা নিতাস্বই তাহাই উদ্দেশে করা হইবে ॥ 
ঘাহার জন্ত বশ চাহিবে না, ঘাহার প্রতিদান পাইবে না, ঘাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ াবে গোপনে সম্পন্ত করিবে । 
তখন "মনে মনে এই বলিয়ো, “ভগবান এই কাটি সম্পূর্ণ তোমাকেই দিলাম__ ইহা তুমিই জানিলে আর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞ্চম বধ 


আমিই জানিলাম 1" যদিও সংসারের সকল কাজই তাহারই কাছ, কারণ এ সংসার তীহারই সংসার_ 
তথাপি লে নকল কাজের সঙ্গে আমাদের নানা স্বার্থ নানা বাধ্যবাধকতা জড়িত থাকে। দিনের শখো 
অন্তত একটা কোনো কাজ যদি ইচ্ছাপূর্কাক, বাধ্য ন! হইঘ্া, সমস্ত ফলকামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিঘ্া তাহাকে 
সম্পূ্ণ সমর্পন করিতে পার তবে সেই কর্শ্মের মধ্যে তোমার পুজা সমাধা হইবে তোমার ছীবন কৃতার্থ হইবে । 
ভগবানের কাছে ছোট বড় নাই, তিনি ভাবগ্রহণ করেন" তুমি তোমার সাধ্য বুকিবা লামান্ত হাহ! কিছু 
পার তাহাই করিযো ( কর্শ্মে ভগবানের বে পূজা৷ তাহাই শ্রেষ্ট! 
মাত; আমার এই আশীর্বাদ পত্র তোমার কোনো কাছে লাগিবে কিন! জানি না কারণ, আশীর্বাদ 
সার্থকভাবে করিবার শক্তি সকলের নাই__ আমিও ফলকামনানিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ করিয়া 
এই পত্রধানি তোমাকে প্রেরণ করিলাম-_ তাহার্‌ই ময় হউক । 
গু 
শান্ধিনিকেতৰ 
ৰোলপুর 
কল্যানীঘাস্থ 
কিছুকাল হইতে জামার শরীর অনুস্থ হইবার অনেক কারণ ঘটিদ্রাছে_ আশা! করিতেছি আবার 
শক্ত বললাভ করিয়। কর্ধক্ষম হইয়া উঠিব। 
আমার কোন কোন রচনা! তোমাকে শান্তি ও সান্বনা দি্বাছে শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত 
হুইয়াছি। নরনানীর চিত্তে ভগবানের অম্মতধারা প্রবাহিত করাইয়া দেওয়া_ কোন লেখকের পক্ষে ইহা 
ব্রপেক্ষা সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। 
যে সংসারে তুমি প্রবেশ করিদ্বাছ নেই সংলারকে তুমি খৈধো, ক্ষমা মঙ্গলে ও মাধূর্ধো অভিষিক্ত 
কর। এই কথা সর্বদাই মনে প্াশিয়ো, ভগবান আমাদের সেবার অপেক্ষা রাখেন না মান্গযের, লেবার 
মধ্যেই তাহার সেবা। তিনিই চ্ানিত্রপে আমাদের গ্রীতি, পুত্রকূপে আমাদের স্রেহ, দীনন্বপে আমাদের দয়া 
গ্রহণ করেন। যাহার লেব। করিবে মঙ্গল করিবে পুজান্ূপে তাহা ঈশ্বরের চরণেই পৌছিবে। শোকছুঃখকে 
তাহা হস্তে দান বলিয়া! নতশিরে ধারণ করিলে জীবনের সমস্ত বেদনাও সার্থক হইয়া উঠিবে। সংসারকেই 
ঈশ্বরের পবিত্র পাদলীঠ লানিয়| সেই সংসার মন্দিরেই কাহার ভ্রীচরণ আশ্রয় কয়িবে_ এবং প্রসন্নচিত্তে 
্রদূখে প্রতিদিন সংসারের কল্যাপসাধনস্বারা ভগবানের প্রত্যক্ষ দেবা করিগ্ন। জীবনকে কৃতার্থ করিবে। 
সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র । ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুইই । শুধু ঈশ্বর কেন 
আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে ৰিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদবিবাদ করিতে 
চাহি না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিব্যকারে, কর্শ্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ডজ্সন। 
করিতে হুইবে । আকার ত আমাদের রচনা নহে, আকার ত তীহারই। 
তোমার প্রতি আমার এই আস্টর্কাদ যে, ভগবানের প্রতি ভক্তি তোমার চিত্তে যে অম্বৃতরদ বর্ষণ 
করিবে তাহা যেন নিশ্বত তোমার চারিদিকের সংসারকে মধুর করি্না রাখে । ইতি €ই কাত্তিক ১৩১+ 
আধীর্বাদক 
উরবীন্রনাথ ঠাকুর 


চতুর্ব সংখ্যা ] চিঠিপত্র 


কল্যাধীয়াস্থ 

আমার নববধের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে। 

সংসারকিষ্ট হৃদয়ের শাস্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনো! উপায় নাই । ইহা নিশ্চন্ 
জানিয়ো স্থৰ দুঃখ বাহিরের ঘটনার উপবে সম্পূর্ণ নির্ভর কনে না-_ বাহিরের ঘটনা অতি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য 
মাত্ম_ ইশ্বর ধাহার অস্টকেরণে হুণী হইবার শক্তি দেন সেই জীবন হইতে আগ হইতে স্থপ লাড 
করিতে পারে । আমি অনেক লোককে জানি যাহারা হুশ্বকর সমস্ত উপকরণন্থারা বেহিত কিন্তু চিনুক্গীৰন 
স্থধ অনুভব করিল না৷ দূর হইতে উপদেশ গেওছা সহত্_ কিন্ত আমি জানি অস্তঃপুরের মন্কার্ণ 
অধিকারের মধ্যে জীবন ঘখন সর্বদা সক্কচিত হইয়া থাকে তখন আগ হইতে বস আকর্ধণ করা মতান্ত 
কঠিন। কিন্তু জীবন ধন পাইয়াছ, বাচিতেই যখন হইবে তখন নিক্গের সংকী অবস্থার উর্ধে অনন্ত 
আকাশের মধ্যে মাথা তৃলিতেই হইবে__ আলে! পাইতেই হইবে, নুক্তবাযুত্ মধ্যে আস্মমকে বিস্তৃত 
করিতেই হুইবে। বাহিরের, প্রতিকূলতা যতই কঠিন অস্থব্বের শক্তিকে ততই প্রাণপণ বলে উদ্দোদিত 
করিতে হুইবে । তোমার চারিদিকে যেটুকু লেশমাত্র সুখ যেটুকু কণামাত্র আনন্দ আছে ভাহাকেই বনের 
সন্মুখে রাখ বল "আনন্দং পরমানন্দম্‌* । পরাভ্ৃত হইরো না-- দুঃবকে দর্কাদ। দুঃখ বলিঘা দ্বীকার 
করিতে থাকিলেই তাহার জাল ছিন্ন করা! কঠিন হুইয়। উঠে_সমস্ত দুঃখ দৈস্য অভাবের চেয়ে যে আমি 
বড় ইহ! বারত্বার মনকে বুকাইরো । আমি যে প্রতি দৃহণ্ডে বাচিয্বা আছি ইহার সন্ক ঈশ্বরের মনস্থ শক্তি 
ব্যস হইতেছে, লেই শক্তির কণামাত্র ত্রাস হইলেই আমি তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া ধাইতাম ; এই থে এতবড় 
শক্তির দ্বারা বিধৃত আবি, এই যে এতবড় প্রেমের স্বার। পৰিবেষ্টিত আমি-_ আনার খেন কি লইয়া ? 
কে আমাকে কি বলিল, কে আমাকে কি বুঝিল ইহাই কি জগতে সকলের চেয়ে বড়? আমার হে এক 
মৃদর্তের দৃর্িশক্তি একটি প্রকাণ্ড ব্যাপাক__ আমার যে একবার মাত্র নিশ্বাস লইবার ক্ষনত। একটি 
আশ্চর্য্য ঘটনা আমার মত এই পরমাশ্চর্্য সত্তাকে কোনো ছুঃখই মলিন করিতে এবং কোনো! পীড়নই 
ক্ষৃত্র করিতে পাবে লা । ' মন যখনই অপ্রলঙ্গ হইতে চাহিবে তখনই তাহাকে তোমার সমস্ত শক্তিতে উর্ধে 
দিকে টানিয়া তুলিবে, বলিবে_ 

স্থখং বা যদিবা ছুঃখং 
প্রিন্ং বা ধদিবাপ্রিয়ম্‌ 
প্রাপ্ত: প্রাধমূপাসীত 
হৃদয়েনাপরাজিতা_ 
সুখই হউক দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক অপ্রিন্ই হউক ধাহাই প্রাপ্ত হইবে তাহাকেই অপন্বাজ্িত চিত্তে 
উপাসনা করিবে। ইতি ২৬লে বৈশাখ ১৩১৩। 
আশীর্বাদক 
শ্রবীন্্রনাখ ঠাকুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম সংখ্যা 


[লোস্টমার্ক ১৯ এক্রিল ১৯০৭ ] 
মাত 


ঈশ্বর যদি আমাহ্‌ মধ্যে আশীর্বাদ করিবার যথার্থ শক্তি দিতেন তবে আমার আন্তরিক মঙ্গল- 

কামলা তোলার জীবনকে এই মৃহ্ৃতে”ই নবপ্রভাতের আলোকের স্তায় স্পর্শ করিত। বে জীবন শাস্তির 
ভক্ত প্রার্থী, পরিপূর্ণতা জন ব্যাকুল, উপর হইতে তাহার প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে পাবি ঈশ্বর যদ্দি 
ফোনোদিন আমাকে এমন অধিকার দান করেন তবে মামি ধন্ত হইব ॥ আমিও বাত্রী- তীর্থ কতদূরে 
তাহা তীর্থের অনীশ্বরই জানেন । দুর্গম পথের স্কন্ত পাখেম্ব সক করিছা আমাকে চলিতে হইবে, আমারই 
কি আনন্দের সম্বল জনিয়াছে ? নববর্ধেব দিনে "মানি ঈশ্বরের কাছে এই কথাই ছানাইযাছি বে সুখে দুঃখে 
আহার স্বীবনকে লইয়া প্রতিদিনই তুমি ত মঙ্গললঙ্গীত রচনা করিয়া চলিপ্রাছই-_ আমার প্রার্থনা কেবল 
এই ঘে তোলা সেই হঙ্গলে আবারও অস্থ£করণ যেন যোগ নিয়া চলে-_ আমি যেন তোমার হাতের সমস্ত 
লানকেই মাথা পাতিছা স্বীকার করিছা লইতে পারি ॥ ঈশ্বর না জানি আরো কি দাবী করিবেন সে কথা মনে 
করিতে ভয়ও হয়, সেটুকু চর্কলততা ছাড়িতে পারি নাই-_ কিন্ত তবু আমার মন যেন একান্ত ভাবে বলিতে 
পারে আমার কাছে তোমার হত দাবী তুমি সমস্বই মিটাইয়া লও-_ তুমি কিছুই ছাড়িয়ো না আমি 
হিতে পারিব-__ আমি আনন্দিত হইব। ঈশ্বর তাহার পরষদানগুলিকে দুখের ভিতর দিদ্বাই সম্পূর্ণ 
করেদ-_ তিনি বেদনার ধা দিদা জননীকে সন্তান দেন__ সেই বেদনার মূলোই সম্মান জননীর এত অত্যন্তই 
আপন। সেই কথা মনে ক্লাখিশ্বা, যখন ঈশ্বরের কাছে সত্য চাই, আলোক চাই, অম্বৃত চাই তখন আনেক 
বেদনা অনেক ত্যাগের দ্রন্ত নিজেকে সবলে প্রস্তুত করিতে হইবে৷ যা, ঈশ্বর যদি তোমাকে বেদনা দেন 
তবে লিঙ্গের দোষে সেই বেদনাকে বার্থ করিয়ো ন! তাহাকে সফল করিবার জন্য সমস্ত হৃদঘ্মনকে প্রস্থত 
করিছা জাযত হও, সংলারের দমস্ত আগ্চাদন আবরণের উর্ে জাগ্রত হও। মনে মনে বল, আদি 
ছুর্ঘল নই-- বল আমি পরাস্ত হইব না-_ বল আনার ক্ষণিক জীবলের অন্তরালে অনন্ত জীবনের সন্বল 
বহিষ্বাছে, এ দ্রীবনের সমস্ত জালই একে একে কাটিয়া যাইবেই, কিন্তু সে সম্বল কোনোকালেই ক্ুরাইবে 
না, তাহা! সুর্যের আলোর মত অক্ষয় । ঈশ্বর তোমার মধ্যে যে মহিমা স্বাপন করিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণ 
ফরিদা নেখ_- নিজেকে দীন বলিয়া দুর্বল বলিহা অপমান করিয়ো না, কারণ তাহা কখনই সত্য নহে। 
ভোদার অশ্বরাদ্ধার্ দধোই বিঞ্ছলক্া বসিছা আছেন তাহাকে দেখিলেই তোমার আর কোনো ভয় 
খাকিবে না-_ তুমি যে কি বহৎ তাহা নিঃসংশরে বুঝিতে পারিবে-- তুমি ঈশ্বরের আনন্দের ধল-_এই বার্তা 
লিজ্দেকে শুনাইযা দাও! ঘাহাই ঘটুক, ঘটল সমস্তই তোমার আত্মার কাছে অতি তুচ্ছ_- তোমার চেয়ে 
বড কেহই লাই সেই দন্তই সকলের মধ্যেই তুমিও আছ । তোমার কিছুতে ভগ্ন লাই, কিছুতেই ক্ষতি 
নাই, ঈশ্বর তোমার ॥ ক্কেমশ ] 
(কাহবিৰী বৰত (১২৮৪ ১৩৪০) লোকলখাছে হুপরিচিতা ছিলেন সা বা সাধারণ অর্থে উচ্চাশিক্ষিত| ছিলেন না, কিন্তু 

ঝরে ইদয়জিয্ঞাসা তার "আসামাস্ত নীবক্তি” বহীক্মনশেকে বিশেষভাবে সুদ্ধ করেছিল-প্রায় ত্রিশ বংলরকাল উভয়ের মধ্য 
পত্হোগে নালা বিষয়ে আলাপ-আযলে6ল। চলেছিল ।-_ প্রশথঘ-জ্ীবনেই কাছৰিনী দেবী ছে গতীষ লোক পেরেছিলেন সাহিত্য ও 
দর্শনের আলোচনায় তার শান্যির সন্ধানে উৎহৃকে হয়ে রবীশ্র-লচলাগ হথো তিনি বিশেহ আল্রয় জাত করেছিলেন ; তারই ফলে 
মস্ত তিনি রবীন্রলাপের সঙ্গে পত্রবাবছারেন প্রবৃত্ত হন ।_স্ায় আতা 'মৌচাক"-সম্পাহক কুক হুমীরচল্র সরকার মহাপরের 
সৌদগে আখের এই চিঠশুলি পেয়েছি।কাদবিনী দেবীকে লিখিত রখীক্রেনাখের অনেকগুলি চিঠি ইতিপূর্বে প্রবাদী (পৌষ, 


মাঘ, চৈত্ ১৩২৪ ; বৈশাখ ১০৩৫ ), ৰৰমঞ্জৱী (১৩:২), বতঙান € বৈশাখ ১০৭১ ) প্ৰকৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।--সম্পাঘক 
বিশ্বভারতী পত্রিকা ] 


দরাপ খাঁ গাজী 
ভ্রান্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


স্থরধুনি মুনিকল্তে, তারয়ে; পুণাবস্ত-_ 
স তহতি নিজপুশ্যৈস্__তত্্র কিং তে মহৱৰ্‌ ৷ 
যদি তু গতিবিহীনং তাবছে: পাপিনং মাং, 
তদিহ তব লহবং__তন্মহতং নহবং ৪ 
“হে স্বৰ্ণদী জহ,মুলিকন্তা গঙ্গা, তুমি পুণ্যবান্কে তারণ করো, কিন্ত তাতে তোমার কি বহর? 
মে নিঙ্গ পুপ্যে তরে। কিস্ ঘদি গতিবিহীন পাপী আমাকে তারণ করো, তবেই পৃথিবীতে তোমার 
মহব-__মার সেই মহবই মহত ।” 
দর্বাপ খা গাজীর রচিত বলিয়া! পরিচিত এই স্লোকটী বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রচলিত । নি ধর্মের 
দেব-দেবীর পুজার মন্দে এবং দেব-দেবী-সম্পকিত স্তব-স্তোত্রের সঙ্গে পরিচিত বাঙ্গালী হিন্দু বোধ হব 
এমন কেহ নাই, ঘিনি দহাপ খা-রুত গঙ্গা-ন্ত্োত্রের, উপরে প্রদত্ত মালিনী-ছন্দেহ ল্লোজী অন্যত; না 
জানেন, এবং আবেগের সহিত পাঠ না করেল । আমার পূঞ্জাপাদ পিতানহ প্রান্থ লঙ্বই বংসর বয়সে ইংবেক্সী 
১৯০৬ লালে দেহরক্ষা। কুন, তখন আনার বন্দ ছিল বোল বপন ; তাহার নিকট বহুবার এই ক্লোকটী 
শুনিয়াছি, এবং শ্লোকটা ননে করিঘা! রাশিবার জন্ত মানি হইয়াছি। দবাপ থা গা্সী হে এই 
শ্লোকের রচক তাহ! তাহারই কাছে শুনি, এবং দরাপ খর পরিচয়, তাহার ভ্ঞাত-হত, তিনি এইটুকু 
আমাকে বলিগ্নাছিলেন দে ( দব্াপ খাঁর সময় সন্ধে তাহার কোনও ধারণা ছিল না, কৌতৃহলও ছিল 
লা) দরাপ খাঁ নামে এক মৃদলমান আমীর বা অডিছ্াত ব্যক্তি লংদান্গে বীতন্পৃহ হইয়া কভীর হইয়া 
যান, ভিবেষ্টতে গঙ্গার ধারে তাহার মূললমান ধর্ম ও শাহ অনুসারে তিনি সাধন-ভ্গন করিতেন; 
তীর্ঘক্ষেত্র বলিয়া জিবেশীতে বহ হিন্দুষাত্রী ভক্তিডরে গঞ্গান্রান করিতে আলিত, দরাপ খা তাহা 
ছেখিতেন ; তীহার সাধন-ভঙ্গনে নিষ্ঠা দেখিয়া গঙ্গাদেবী প্রীত হইস্থা তাহাকে দেগা দেন; এবং বাপ খা 
মুদলমান হইলেও, উচ্চ অঙ্গের লাদক ছিলেন বলিন্া হিন্দু ও দৃপলমান ধের নধো ভেদ কবিতেন না, 
গঙ্গার কুপাধ তিনি গঙ্গাভকত হইদ্রা পড়েন 7 তখন তাহ মুগ দিয়া সংস্কৃত ভাষাদ একী গঙ্গা-স্ব 
বাহির হয়, তাহাত মধো এই স্লোধটা হইতেছে একটা । পত্রে হুত্রিত পুস্তকে দরাপ খান (বা দরা্ খাঁর) 
রচিত বলিয়া প্লোকটা বছ স্থলে দেখিদ্বাছি; এবং ্রগৃভ্ত মবিনাশচন্র মুখোপাধ্যায় কবির 
মহাশয় করি সঙ্কলিত "বৃহ২-স্তব-কবচ-মালা” পুস্তকে, দরাপ খাঁ রচিত অইঙ্সোকনম্গঙ্গা-্তবটী সম্পূর্ণ 
পাইদ্বাছি (দশম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩৪ সাল, পৃ; ৫*৯1৫১* )। বাঙ্গালা অহুবাদের সহিত এই 
গদাস্তবটী নীচে দিতেছি: অস্টম বা শেষের স্লোকটাই স্থপস্িচিত, এবং সেটা উপরে দেবা হইঘ্রাছে। 
শাহু লৰিক্ৰীড়িত , 
ঘৎ তাক্তং জনলীগলৈহঁদপি ন সৃষ্ট: স্থহৃদ্বাস্ধকৈ 
ঘশ্িন্‌ পাস্বদৃগস্ত-সৱ্িপতিতে তৈ শর্যাতে শ্রীহবিঃ | 
্া্ষে দত তদীদৃপং বপুরহে স্বীকূর্বতী পৌরুষং 
ত্বং তাবৎ করুণাপরাহ্ণপরা মাতাইলি ভাগীরথী ₹ 
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“বে মানবদেহকে মাতৃগণও ত্যাগ করিয়াছে, মিত্র ও আস্মীদ্রগণও ঘাহা ছৌয় না, পথিকের 
দৃষ্টি যাহার উপর পড়িলে তাহারা শীঁহরি স্মরণ করিয়া থাকে, এই প্রকার সেই মাহুবের স্বৃতদেহকে নিজের 
কোলে তুমিই তুলিয়। লও; এইজন্ত, হে ডাগীরঘী, তুমিই হইতেছ করুণা মন্ত্রী মাত।।” 
আধ্যা 
অচ্যুত চরণ-তববঙ্গিণি, শশিশেখর-মৌলি-মালতীমালে ॥ 
স্বস্থ তন্থাবিতরণ-সমযে দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥ 

এহে বিষ্ণুচযণ-নি:স্থতে, শিব-শিরোজটা-স্থিত স্থেত-মালতী-মালা-স্বককপিনী, তোমাতে ( তোমার 
জলে ) দেহত্যাগের সমছে আমাকে যে হর্তা বা শিবস্ব দান করা হইবে তাহা হুর্িতা অর্থাৎ হণ 
করা হয় নাই ।” 

সন্দাক্রান্ব। 
শৃস্তীভূতা লমন-নগরী, নীরবা রৌরবাস্তা, 
যাতাঙ্থাতৈ; প্রতিদিনমহে। ভিদামানা বিমানাঃ। 
সিক্ষৈ: সাধ“ দিবি দিবিষদঃ সার্ঘাপাত্ৈবহ্ন্ত। 
মাত্গঙ্গে বদবধি তব প্রাদুরাসীত প্রবাহ ॥ 

“হে মাত; গঙ্গে, যেদিন হইতে তোমার প্রবাহ পৃথিবীতে প্রাছুকৃতি হইয়াছে, সেদিন হইতে 
যমপুরী শূন্ত হইয়! গিয়াছে, নৌরব-আদি নরক নীরব হইয়াছে, মর্ত হইতে স্বর্গে প্রতিদিন বহুবার 
বাতা্াতের ফলে স্বর্গীয় বিমান-সমূহ ত্র হইয়। যাইতেছে, এবং স্বর্গে লিঙ্কগণের সহিত স্বর্গবাসিগণ 
হস্তে কেবল অর্ধ্যপাত্র ধরিয়াই বহিয়াছেন।” 


উপেশ্রব্ ইন্দ্র 
পয়ে। হি গাঙ্গাৎ ত্যন্ধতামিহাঙ্গং পুনর্নচাঙ্গং ঘদি বৈতি চাঙ্গম্‌। 
করে রথাঙ্গং শয়নে তুজ্রন্গং হালে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গাম্‌॥ 
“এই পৃথিবীতে যাহারা দেহত্যাগ করে, যদি তাহাদের দেহে, গঙ্গার জল লাগে, তাহাদের 
আর দেহধারণ করিতে হয় না তাহারা বিষ্ণুত্ব লাভ করে বলিয়া তাহাদের ) করে চক্র, শদ়নে 
অনন্তনাগ, যাল-ন্মপে গরুড়-পক্ষী এবং চরণে গন্গাব্তল আসে |” 


শাহু'লবিজীড়িত 
কত্যক্ষীণি করোটঘ্রঃ কতি কতি হ্বীপি-খিপানাং ত্বচঃ 
কাকোলাঃ কতি পরগীঃ কতি নুখাধাত্রন্চ বস্তা কতি। 
কিছু ুঞ্জ কতি ত্রিলোক-ন্রননি ত্বদ্বারিপূরোদরে 
মঙ্ন্স্ত-বদম্বকং সমূদরত্যেকৈকমাদায ঘ 


চতুর্থ সংখ্যা ] দরাপ খা গাদ্দী 


“কৃত অক্ষি, কত মন্তক-করোটি, কত চিতাবাঘ ও হাতীর চম? কত কাক ও পেচক প্রন্ৃতি 
পক্ষী, কত সপ, স্থদ্বাধাম চন্দ্রের কত পণ্ড; এমন কি, তুমিও কত, হে ভ্রিলোক-ছননি! কারণ 
তোমার বাতরিপূর্ণ গর্তে দচ্ছনসীল জস্থদমূহ প্রতোকে তোমাকেই পাইয়া (স্বর্গলাডের অস্ত ) উদিত হব ৷" 

পিখচিলী 
কৃতোহবীচিবীচিত্তব যদি গতা লোচনপথং 
স্বমাপীত! পীতান্বরপুরনিবাসং বিতব্লি। 
ত্বদৃৎসঙ্গে গঙ্গে ঘদি পততি কায়স্তসুতৃতাং 
তদা মাত: শাতক্রতব-পদলাভোইপাতিলঘূঃ ॥ 

“্ৰদি তোমার তরঙ্গ নে্রপগে আগত হর, তাহা হইলে অবীচি নামে নরক কোথান্ব থাকে? 
অল্প-পরিমাণে তোমার ফল যদি পান করা হায়, তাহা হইলে যে পান কনে তুমি তাহাকে গীতাস্বর 
নাবায়পের বৈকু্ঠপুরে নিবাসের ফল বিতরণ কর্‌। যদি দেহধারী মানবের দেহ, হে গঙ্গে, তোমার ক্রোড়ে 
পতিত হ্য়, তাহা হইলে পতক্রতু ইঙ্মের পৰ্লাভও, হে মাতা, তাহার পক্ষে ক্র ব্যাপার হু” 

লিখৰিধী 
ত্বমস্তো লোকানামখিলদুরিতাঞ্েব দহসি 
প্রগস্থী নিন্রানামপি নয়সি দবোপরি নতান্‌ । 
স্বয়ং দ্রাতা বিষ্ণোর্জনয়সি মুরাত্থাতিনিবহান্‌ 
অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিদ্যতে ॥ 

“হে জলমন্্ী মাতা, তুমি জগতের অশেষ পাতক-মমূহ দহন করিয়া থাক; নিন্ত স্বানেও তুমি 
গমন কর, কিন্ত ঘাহারা ( তোমার চরণে ) নত, সকলের উপরে তুমি তাহাদের লইয়া ঘাও। তুমি নিদে 
বিষ্ণু হইতে উদ্ভৃত, কিন্ত তুমি বহু বহু মুন্বারি বা বিষ্ণুর উদ্ভব ঘটাইন্া থাক; আহা, নাতর্‌ গঙ্গে, 
তোমার কি অন্তত চরিত্র সদ জন্বঘুকত হইতেছে!” 

এই শ্লোকগুলি যিনি লিখিয্বাছ্িলেন, ন’ স্কৃত ভাষায় তিনি কিছু অপিকার লাভ করিয়াছিলেন 
ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং প্লোকগুলি হইতে প্রকাশিত তাহার মনোভাব ঘে সাধারণ 
গঙ্গাভক্ত, পৌবাণিক-দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুরই মত ছিল, ভাহাও স্বীকার করিতে হয়। দরাপ খা 
গান্দী ধদি সতা-পতাই এই প্লোকগুলি রচনা করিছা থাকেন, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাবায় এতটা 
দখল হাহার ছিল এবং হিন্দুধর্মের প্রতি ঘিনি এতটা নিষ্ঠা বা প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কে 
তিনি সেই মুসলমান সজ্জন ছিলেন, তাহার সদ্ধে দানিতে কৌতূহল হয়| স্বাভাবিক। 

স্থখের বিষয়, দরাপ খঁ গান্ধী সন্দ্ধে প্রাচীন সাহিত্যিক উল্লেখ আছে, এবং “প্রাখুরে' প্রমাদ”-ও 
আছে। ইনি জরিবেষ্ীতে বাস করিতেন বলির! যে কিংবনম্থী আমার পিতামহের নিকট গুনিয়াছিলাম, 
এই লাহিত্যিক উল্লেখ এবং “পাখুরে” প্রমাণ” এই দুইয়ের দ্বারা সেই কিংবদস্থী সমধিত হইত্রেছে। 

দরাপ খার নামের সহিত “গাজী” উপাধি মিলিতেছে । “গাছ” অর্থে, যে মুসলমান ব্যক্তি, 
ধর্মের নামে, বিধর্মী অমুদলমানের বিপক্ষে আক্রমণে বা যুদ্ধে যোগদান করে; এই উপাধি হইতে দরাপ খা 
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যে কোনও কালে অস্ততঃ ঘোল্তা ছিলেন, এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িছ্বাছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়। 
“হী” বা *খান্‌” পদবী তুকীঁ ভাষার, ইহার অর্থ "রাজা", এবং ইহা উচ্চবংশের মুসলমানের বিশ্বেহতঃ 
তুর্বী-ঙ্গাতীন্ মুদলমানের__পরিচায়ক । দরাপ বা দরাফ নামটী লইয়া পরে বিচার কৰিব । 
হধা-ফুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে হতগুলি “ধর্মমন্কল” কাব্য পাওয়া শিঘ্বাছে, সে গুলির মধো ক্ূপরাম 
চক্রবর্তীর রচিত গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । এই গ্রন্থ খ্টীদ্ন ১৬:*-এর মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই 
ধইধানি এতাবৎ অপ্রকাশিত ছিল, সম্প্রতি অধ্যাপক ঘুক্ত সুকুমার সেন এম্‌-এ শি-এচ-ডি এবং ভুক্ত 
পঞ্চানন মণ্ডল এম্‌-এ-র সম্পাদনাদ্দ বর্ধমান সাহিত্া-লভা কতৃক অংশত: প্রকাশিত হুইদ্বাছে ( ১৩৫১ 
লাল )॥ ত্বপরামের ধর্নমঙ্গলের প্রারস্তে বন্দনা-পাল! অংশে, গণেশ, ধর্ম, ঠাকুরাণী বা দেবী, চৈতন্তদেব, 
সরস্বতী, বিপ্র-_ইহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বন্দনার পরে, দিগ বন্দনা অংশে, কবির পরিচিত বা শ্রুত বিভিন্ন 
স্থানের দেবতাদের বন্দন| আছে । নেবতানের মখো, মুসলমান পীরেরাও বাদ যান নাই । এই দিগ বন্দনায় 
আমরা পাইতেছি_ 
ত্রিপণীর ঘাটে বন্দে! দ্র খা! গাজী । 
তাহার মোকামে বন্দো যোল শদ্ন কাজী ॥__ পৃ. ১৫, মুড্রিত সংস্করণ 
পতিপর্ণী” বা। অ্রিবেশীর দফর থা গান্ধী ভিন্ন, কবি ক্ূপরাম আরও অন্ত পীরের স্মরণ করিঘাছেন। 
তন্মধ্যে পেঁড়ো থা পাতুহার “শুডি খা” বা। শাহ, হী অন্ততঘ। কথিত আছে, এই শাহ্‌. স্থফী ছিলেন 
দর খঁ বা দরাপ খার ভাগিনেয়। 
কারবালার যুদ্ধ লইয়া ফারদীতে মহাকাব্যের আকারে কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়; 
সেইগুলির আধারে, বাঙ্গালার নুসলমান সদাচে বিশেষ জনপ্রিস “জঙ্গলামা” নানক কাবা-ধারা বা 
কাবা-মালা আহ্প্রকাশ করে। এইরূপ দঙ্গনাসা-গুলির মধ্যে বশীরহাটের অন্তর্গত জিত্িকপুর-নিবাদী 
কবি যাকৃব আলীর রচিত বইখানি (”ছহি বড় জঙ্গনামা” ) ১১৯১ বঙ্গাব্দে (১৭** খরষ্টাব্দের কিছু 
পূর্বে ) লিখিত--এই বইখানি বাঙ্গালার মুসলমান লমাক্ছে বিশ্বের লোকপ্রিয়। এই বইয়ের প্রারস্তে 
দরাফ খার বন্দনা এই তাবে মাছে_ 
ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিছু দরাফ খান। 
গঙ্গা ধার ওছুর পানি করিত যোগান ॥> 
তিবেণীর খাটে যিনি বাস করিতেন এমন মুসলবান সাধক গাজী দফর খাঁ বা দরা্ণ খান্কে 
পুরাতন বাঙ্গাল! সাহিত্যে দেখা ঘাইতেছে। তিনি কয়েক শত বংসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গে স্থপরিচিত 
ব্যক্তি ছিলেন। 
ত্রিবণীতে দরাফ খান্‌ বা দক্কর খানের মলন্দিদ ও তথ্কতৃক স্বালিত সমাগি আছে, তীহার 
কীতির নিদর্শন আছে, তাহার সম্বন্ধে সেখানে কিংবদস্তীও আছে। এতভ্তিগ্ ভ্রিবেশীর সত্রিকট ভাগীরথী 
ভীরবর্তী নান! স্থানে দরাফ খান্‌ সম্বন্ধে নানা গালগল আছে। পগানীর কুড়ুল” বলিয়া একটা 


৯: আদল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত “ক!ব/-নালফ” বা! যুনলম।ন বাঙ্গালা! কৰিমের হছনা। ছইতে চয়ন, 
কলিকাতা ১০৪৭ স্টোন, হুমিক।--আৰ্দ ল কামিয় রচিত *বাচল! কাব্যের ইতিহাল, নুগলিদ লাধনার বারা” পৃ. ০১1 


চতুর্থ সংখ্যা ] দরাপ খা গাজী 


ল্মেকোক্তি ভরিবেশী অকলে এখনও প্রচলিত আছে-ত্রিশস্থর মত দ্বর্গ ও মর্তের মধ্যে অবস্থান" অর্থে 
এই উক্তি প্রযুক্ত হচ্ছ; বৃদ্ধ লোকে বলিত্বা। থাকে--“বাবা, মৃত্যু তো হয় না, গাছীত কুড়ল হয়ে 
আছি”__অর্থাৎ, জীবন্ত অবস্থায় আছি। কথিত আছে. “গাজীর কুল" নানে প্রসিদ্ধ দুইটী লৌহ 
দা পা বা দফর খাঁর তপস্কার প্রভাবে শৃস্তমার্গে প্রতিষ্ঠিত ঘাকিত। পঞ্চাশ বংদরের অধিক হুল, ১০২ 
সালের “জন্মভূমি” পত্রিকাঘঘ এই শ্রেণীর কতকগুলি গল্প প্রকাশিত হইছাপ্ছিল। একটা গল্প এই 
ধরণের £ দরাক শ্ব স্রিবেণীর কাছে গঙ্গার ধারে বাস করিতেন । নিক্ষ ধর্ম মতে সাধনার ফলে, তাহার 
অলৌরিক শক্তি হুইদ্বাছল, তিনি প্রেতযোনির কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারিতেন ॥ একটা লোককে 
ঘড়ে গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলে; মৃত্যুর পরে তাহার স্বর্গনাত হর, কারণ বাডের শিক্গে গঙ্গামাটী লাগিগাছিল, 
এইভাবে মরপকালে গঙ্গামৃত্তিকার সংস্পর্শে তাহার সদ্গতি হয়। প্রেতদূখে এই কথা শুনিয়া নবাক্ষ খায়ের 
সুনে গঙ্গাডক্রি জাগরিত হয, এবং ইহার পর হইতে তিনি গঙ্গা সাধনা করেল, ও সিস্ধিলাড ভাহান্গ হয়। 

ভিবেশী-সন্দ্ধে উল্লেখ লক্্পলেল নহারাজ্রের সভাত্র কবি ধোদ্বীর “পবনদ্ত” কাব্যে পা ৎরা 
যায়। স্থক্ষদেশের অন্তর্গত এই তীর্খের নিকটে বিষ্ণুর একটা বড় বন্দির ছিল বলিহা ধোদ্বীর কাব্য 
হইতে জানা ঘায়। এখন হইতে একশত বংসর পূর্বে ১৮৪৭ লালের Journal of the Asiatic 
Society (০৫ Bengol) পত্রিকার মে-মাসের সংখ্যায় বাঙ্গালার লিডিল লাভিলের 7). Maney 
মনি সাহেব An Account of the Temple of Triveni nenr Fuzli নানে একটি প্রবন্ধে 
(৩৯৩-৪০১ পৃষ্ঠা প্রকাশিত ) ত্রিবেদীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সমূহের বর্ণনা লিপিবস্থ করেন, এবং 
ছরাফ ধান সম্বন্ধে থে সমস্ত দরনশ্রতি ও অন্য তথা তিনি সংগ্রহ করিতে পাবিষ্বাছিলেন, সেগুলিও 
প্রকাশ করেন। ত্রিবেণীর দবাফ কার মপছ্দিদে অবস্থিত দর্বাফ খর নামধূক্ত একটী আরবী লিপির 
শেষাংশ পাইয়া মনি সাহেব লেটার অহুলিখন ইংরেজী অহুবানদের সহিত প্রকাশ করেন; ইহাতে 
হিজরীতে যে অরিধ নেওয়া আছে, ননি সাহেব তাহার সহিত খ্রীষ্টাজের সবীকরণে বল করেন। 
গয়ে Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকার XL] বা একচল্লিশের খে 
মু, Blochmann. ব্রকমান লাহেব বাহ্মালা-দেশের্র কতকগুলি রবী ও ফারসী শিলালেখের 
পাঠোদ্ধার প্রকাশিত করেন, তক্মধো ( Notes on Arnbic and Persian Inscriptions in 
the Fugli District বন্ধে pp. 2500. ) ত্রিবেণীতে দহ খান্‌ গাজীর সমাধিতে মবস্থিত ও 
মনি সাহেবের দারা আংশিকভাবে প্রকাশিত শিলালেখটী সম্পূর্ণ ইংরেদ্রী অন্থবাদের সহিত মুত্রিত 
করেন, এবং দরাফ খানের আরও ছুইটী আরবী-ভাষামন্র শিলালেখ সাহুবাদ প্রকাশিত কর্বেন। দরাক 
খান্‌ সম্বন্ধে এই লেখণ্ডলি হইতেছে তাহার সময়ের প্রত্যক্ষ “পাখুরে' ” প্রমাণ । 

দরাফ খান ব| দফর খানের নামের শুদ্ধ রূপ হইতেছে "ধ্ব.কর্‌ খাল্_ইহার ভরেতীয় 
অন্গবাদ হইবে “বিজয় রায়” অথবা “ভয়রাছ্" ; “ধ্ব.ফর” আরবী শব্দ, ইহার আৰিতে যে "ধরা? কা “জোয়” 
অক্ষর আছে, আরবীতে তাহার শুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে ৪৮ (ইংরেন্বী 1109 that, (hen প্রস্তুতি শব্দের 
£- বা ৭।-এর ধ্বনির সহিত অন্তঃস্থ-রর বা ৮-র ধ্বনি মিশ্রিত) । ফারসীতে এই ধ্বনি সাধারণ ৷ হ-তে 
পরিবস্তিত হয । মূল আরবী উচ্চারণে যেন 1)॥৯৪(এ7, ফারসী উচ্চারণে ও তাহার অসুকরণে ভারতী 
উচ্মরণে 251: ॥ “বান” শব্দ তুর ভাষার, ইহার মূল অর্থ “রাদ।"__ইহা তুকীদের মধ্যে ব্যবন্ধত 

২ 
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আভিজাত্য ও সম্মান বাচক পদবী ছিল। পরে ক্ারুমী ভাবতেও এই পদবী গৃহীত হয়, এবং ভারতের 
মুসলনানদের মধ্যেও ইহার বাবহার ক্রমে সাধারণ ইইছা পাড়ার ; এবং ক্ষচিং হিন্দু, এমন কি ব্রাহ্মণের 
মধ্যেও এই পদবীর প্রতিষ্টা হয় ॥ ভ্রিবেশীর একটী আরবী লিপিতে দর ( পরাপ ) বা দর খাকে 
“খান কর” বলিয়া উল্লেখ করা হইম্যছে। প্রথম-প্রথৰ এই খান পদবী, কেবল তুকীদের নামেই 
বাবহৃত হইত। 

আরবীর শুদ্ধ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার চেষ্ট৷ এখন হুইতে ৬1৭৮ শত বংনর পূর্বে ফ্ারনীভাবীদের 
মধো অসাধারণ ব্যাপার ছিল লা। এইছস্ত 11518: হইতে Dr “দক্ষর” রূপের উদ্ভব সহজেই হইতে 
পারে; ১৬৫১ খরষ্টান্দে লামটী তপরামের ধম নঙ্গলে এই "দর" রূপেই লেখা হইয়াছে । “দ্র” হইতে 
বর্ণবাত্যয্থে “দরফ”, পৰে "পরপ” ও শেষে “দরাফ, দরাপ” এইরূপ পরিবর্তন সহজ । ১৮৪৭ সালে 
মনি সাহেব ত্রিবেশীতে *ললফর"-এর স্থানীয় উচ্চারণ “দপর” শুনিয়া গিয়াছেন (JRAS 1547, p. 394); 
১৮৭* সালেও ব্লকমঘান সাহেবও ত্রিবেশীতে “নর” স্থলে “পপর” শুনিযাাছিলেন (J458., 1870) । 
সৃতরাঃ 101/5919৮ বা 290৮ হইতে "গফর, দপর, দর, দরাফ, দরাপ” । “ধব.” বা “প্লোয়” অক্ষরের মত 
“ছাদ বা “চোমান" অক্ষরের এবং “ধ.লে” বা "রাল” অক্ষরের উদ্ভারণও কেহ-কেহ আরবীর মোতাবেক 
শুদ্বরণে করিতে চেষ্টিত হইতেন; ইহার ফলে “বিদির, খিল্পিব", “লোহা, দোহা”, “ফদল, ফল,” ন্‌, 
জ্াীন্প, পুত্রাতন বাঙ্গালা "করধা” আধুনিক বাঙ্গাল! *কর্জ, করা - কর্জ.”, "সিলিমাবাদ, ফতেয়াবাজ, 
-'পিলিষাবাৰ, ফতেঘ্ৰাবাদ”, “কাগৰ, কাগজ”, “তাকান!” স্বানে "তাকাদা বা তাগাদ।”, “খেদমত খেজমহণ, 
প্রভৃতি বানান ও উচ্চারণ, প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায্ দেখা যায়। 

প্লফর খাল ( ধ্ব.ফর খান্‌)* হইতে “দরাফ ব। দরাপ খা"-এই তো গেল নাম-রহস্ত। দরাফ 
খানের শিলালেখ হইতে তাহার সম্বন্ধে কি জানা যায়? ত্রিবেশীতে দফর বা দরাফ খার যে সমাধি আছে, এই 
সমাধি এখন “গাজীর কুড়ুল” নামে প্রসিদ্ধ , এই নামটা, সমাধি-মধে; দুইটা লোহার কীলের দন্ত হইয়াছে। 
এই লদাধির সংলগ্র একটী মলির আছে। সমাধি ও মসজিদ উভই এখন নিতান্ত ভগ্ন অবস্থার । সমাধি ও 
মসদিন উভত্নই, হিন্দু যুগের একটী কাল পাথরের মস্দিরকে ভাঙ্ষিয়া, তাহার প্রন্তরাদি মাল-মশলা৷ লইয়া! 
তম্মরী হইয়াছিল। হিন্দু মন্দিরের নকৃশা-কাটা পাথর এবং বহু দেবনৃতি ও বামায়ণ-মহাভারতের 
খোরিত চিত্ৰ ধারা অলঙ্কত পাথব, মসজিদ ও সমাধির গায়ে এখনও লগ্ন আছে; ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব 
এগুলির কতকগুলি লক্ষ্য করিত্রা গিদ্বাছিলেন, এবং ১৯*৯ সালের জুলাই মানে রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যান্স 
“সপ্বশ্রাম বা সাত" নামে ইংরেজীতে ঘে মৃল্যবান্‌ প্রবন্ধ ০:01 of Lhe (Royal) Asiatic Society 
০৫ Bৎngal-এ প্রকাশিত করেন (পৃঃ ২৪৫-২৬২ ), তাহাতে এই-সব সৃতি ও চিত্রের কথা এবং তলা 
সেনযুগের রাজাদের সময়ের বাঙ্ষালা অক্ষরে সংস্কত-ভাবার চিত্রের বর্ণনা-মূলক যে লিপি আছে তাহার 
চিত্র, প্রকাশ করিস! গিয়াছেন। 

দরাক খা গাদী ছাড়া তাহার সান্মীয় আরও কতকগুলি ব্যক্তির সমাধি এই স্থানে আছে। 

ছরাফ খ'। গাজীর যে তিনটী লেখ পাওয়া গাছে, ভিলটাই আরবী ভাবায় লেখা। প্রথমটীর 
পাঠ সর্ব অটুট নাই, কষ্টে পড়িতে হয়, অনেকটা এখন পড়াই থায় ন!। ইহা। হইতেছে ২ ছত্রের 
দীর্ঘ একটা আরবী “কসীদ:” ব। কবিতা । ইহাতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফর খানের (দর খান্রে ) 
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বীরত্বের কথা আছে, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো আছে। ১৭, ১৮ ও ১৯-এর ছত্র 
হইতে এই তথ্টুকু পাওয়া যাহ 2 *..-তৃর্ক ধ্ব.কর খান্‌, লিংহের অধ্যে লিংহ-..-.-আনহিতকর ইনার্ত- 
নির্মাতাদের ৰূপো সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রাচীন ঘোস্ধানের পরেই, কাক্ষেরদিগকে তরবারী ও বর্ষা দ্বারা 'াঘাত 
করিপা, ও প্রত্যেক (মুসলমানকে প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরণ করিয়া--." 1 শেবের ছত্রে তাবিপ দেওয়া 
আছে-_হিজরা ৬৯৮, অর্থাৎ ১২৯৮ ভ্টাব্দ । এই লেবটাতে লাকি আব একটী নাব পাঞদ। যায়, 
“_নাস্বির সুহম্মদ হ. 'ওরুকে বুরুহান ক্াঙগী (কান্লী)। দরাফ খাব সমাদির মাত ওগ়ালীব্র কাছে মে “কুবুলী- 
নামা" বা বংশ্াবলী মলি-সাহেব ১৮৪৭ সালে পাইয্্ছিলেন. তাহাতে দর্যক খাল ( দফর খাল )-এর 
অন্যতম পুত্রের নান পাওয়া যাযয়_“বরপান গাজী”। এই “বরধান গাদ্ী” (বড় খা গান্ধী?) ও 
শিলালেখের "বুরহান কালী” লম্তবতঃ একই ব্যক্তি 

দরাফ খাঁর স্বিতীঘঘ লেখটার তারিখ হইতেছে হিজন্বী ৭১৩, ১লা মহর্রম, অর্থাং খ্রীষ্টাব্দ ১৩১৩, 
২৮শে এক্রিল। ইহা ছইখানি প্রস্তর-খণ্ডে উৎকীর্ণ ; ইহাতে “নারু-ল্‌-খয় বাং“ (অর্থাং “নঙ্গলালয়” ) 
লাঘে একটা মাত্্রাসা প্রতিষ্ঠার কথ! উল্লিখিত আছে । শহ্হঙ্গীন স্থলয় নান বা ফীীবোড পাহ, (১৩*২_ 
১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ ) তখন বাঙ্গালার্‌ মূসলমান সুলতান ছিলেন । এই লেখে, ভর ধানকে “বিখাত খান”, ও 
নানা লদ্‌গুণেয় অধিকারী বলিঙ্। বর্ণনা করা হইয়াছে, ও তাহার পূরা। নাম হিসাবে “খান মূহ.শ্মল ধব.কর 
খান্‌” বলা হইয়াছে। তৃতীন্ব শিলায় লেগটারও তারিপ ৭১৩ হিজরী = ১৩১৩ টা্দ; ইহাতে কেবল 
ঈশ্বরের স্বতি আছে, কাহারও নাম নাই। 

লিলি তিলখানি হইতে এইটুকু বুঝা বায় যে, ১২৯৮ সালে, ত্রিবেশী ও সপ্তগ্রান ফয়ের পরেই, 
পাথরে তৈয়াৰী স্থানীয় সর্বপ্রেঠ হিন্দু মন্দিরটী ধবংল করিনা তাহার ৰাল-মশলা লইয়া বিজ্েতা বিদেশী তৃরকান্া 
একটী মনজিদ তৈয়ারী করে। সম্ভবতঃ ধব.ফর (ফর ) খান্‌ ছিলেন এই বিজলী তুকাঁ সেনার নেতা, 
কাফ্ের-বধ ও তাহাদের ধলরক্র লুষ্ঠন করিয়া বোগা মূললষাল পাত্রে দান জপ পুণ্য কর্ম তিনিই 
করিছ্বাছিলেন ; এবং হিন্দু, মন্দিরের ধ্বংসের উপরে প্রস্তুত প্রথম মলজিনটা ভাহারই কীতি ছিল, 
কারণ, ১২৯৮ সালের কাবামন্ব আর্বী লিশিটাতে, তাহাকে জলহিতকর ইমারতের নিহণতা বলিয়া 
শ্রপংলা করা হইতেছে । বাঙ্গালা মুসলমান স্থল্তান রুক্সন্দীন কৈকাউস শাহের আমলে দির খান্‌ 
এই স্বান জন ফরিদ্বা, উহার জায়সীরদার বাঁ শাসক রূপেই উপনিবিষ্ট হন বলিদ্বাই মনে হচ্ছ; কারণ এই 
ঘটনার ১৭ বহদর পরে, সম্ভবতঃ তাহার মসজিদের সংলপ্র স্থানেই, তিনি বে একটা মাড্রাসা লিলাণ 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ দ্বিতীন্প আরবী লিশিটা হইতে পাও! যাইতেছে; আরবী ও ফারসী ভাষা 
এবং দুদলমান শাহের আলোচন! ও প্রচারের জন্য বাঙ্গালা প্রবেশে ইহার অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও 
বিদ্যালয়ের খবর এতাবৎ পাওয়া ঘা লাই-_এই ভাবে হুললমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে ইনি 
সম্ভবত: বাঙ্গালাদেন্ে প্রথন পথপ্রদর্শক হন। তৃতীয় লিশিচী ঈশ্বরের স্বতিমর-_এটীর ভারিখণ্ 
মাদ্রাসা তৈঘনারীর তারিখ, ইহার আরবী লেখাটী অতি হন্বর ছাদের, সম্ভবতঃ এই লেখা মাত্রাসাব 
ভিত্তি-গাত্র অলঙ্কৃত করিবার জন্য উৎকীর্ণ হয় । ধবফর খান্‌ পরে ভিবেণীতেই দেহরক্ষা) করেন, এবং 
সেখানেই সমাহিত হন; তাহার বংশের কয় জনের সমাধিও এ মল্লারে বা গোরস্থানে বিস্যমান। 

উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুরের গ্রক্গারামপুত গ্রামের মসজিদে একটা আরবী শিলালেখ পাওয়া গিম্বাছে, 
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দেটীর নিষণতা। অথবা নিম?ণের ছন্ত আচ্ছাদাতা বলিয়া একজন ধ্ব.ফর বা রলফর খার লাম পাওয়া 
হায়। এই শিলালেখটার তারিখ হইতেছে ৩৯৯ হিচ্করা, অর্থাৎ ১২৯৯ ভীহীব্দ, জিবেতীর চিফ খার 
আরবী, কবিতাময লেখের এফ বংসর পূর্বেকার । বাখালনাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৯513, 1909-এ প্রকাশিত 
তাহার পূর্বোল্লিত দন্ত গ্রাম-বিবহ্ক প্রবন্ধে এবং ঠাহার “বাঙ্গলোর ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগা-এ, গঙ্ধারামপুরের 
অনজিলের নির্মাত। ক্র খাকে আমাদের ত্রিবেনীর ভফব খার বা! দর খর সহিত অভিজ্ঞ বলিয়া মনে 
করিছ্াছেল। এক বংসরের মধ্যে তাহা হইলে ল্লফর খীকে এক ছায়গা হইতে বহশত মাইল দূর 
অন্ত আদগান্থ টানিয়া আনিতে হর। গঙ্গারামপুৰের মসজিনও বাঙ্গালার স্থস্তান কক্হদ্দীল 
কৈকাউস শাহের আমলে প্রস্তত হয়, ইহা শিলালেখে উল্লিখিত হইগাছে। আমার মনে হয়, 
গঙ্গারামপুরের মসজিদের নির্মাতা ভর খা, ত্রিবেণীর লফর খা হইতে পৃথক বাক্তি। ত্রিবেণীর 
ভক্ষর খাঁর লঙ্গা-চওড়া পদবী নাই, কেবল “তুর্ক চর খা” এবং “বিখ্যাত থাকা মুহ.শ্মদ 
ফর খা" এই বলিষ্গাই তীহার উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং অ্রিবেশীর মাত্রাসার লেখে তাহার 
লঘদ্ধে এইটুকু প্রার্থনা করা হইয়াছে, ঈশ্বর হেন তাহাকে তাহাব শত্রদের উপরে বিজঘ দেন, এবং 
তাহার মিত্রদের রক্ষা করেন; ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় ঘে তাহার শাসন, বা ত্রিবেণীতে তাহার 
অবস্থান, তখনও নিঃশক্ষ বা নিরুপত্রব হয় নাই। গঙ্গারামপুরের দ্রিফর খার কিন্তু খুব ্রমকালো 
নাম ও পদবী দেখা বার-_-শিহাবুল্-হ কক, ওআ-দ্-দীন, সিকন্দর খানী (- দ্বিতীয় আলেখ্মান্দর), 
উলুঘ অধ্র,ম (অজম্‌) হুমায়ুন ধ্.কর ( ঢরফর ) খান্‌ বহ ব্াম্‌ অয়.-তকীন্‌ হল্তান।” এই এতগুলি 
বিরুদ খাহার নামে ব্যবন্ধত হইয়াছে, তিনি লিশ্চছই কোনও অতি উচ্চ পদস্থ এবং ৱাজবংশীয় বাকি 
ছিলেন--তিনি সম্ভবত: দিদীর তুর্কী রাদবংশেরই কেহ ছিলেন, ধাহাকে প্রাগ্ণ স্বাধীন রাডার সশ্বান 
এই লেখে দেওয়া হইয়াছে; “খিতীভ্ব আলেক্মান্দর ", ইহা তো! নহামহিৰ সম্রাটেরই উপাধি হইতে পারে; 
“উলুঘ” শব্দ তুকী ভাবার, “অগ্লম" আরবী ভাষার, দুইয়েরই অর্থ এক-_“মহান ? "মামুন ফর খান 
তাহার ব্যক্তিগত নাঙ-_জিবেষ্টর দ্র সরে ব্যক্তিগত নাম হইতেছে "গৃহ-ম্মদ” “বহ রাম” ফারলী নাম 
বা। উপাধি? “অয়. -তকীন” অর্থে 'চশ্রদেবা__ইহা তু্কা নাৰ বা উপাধি? ইহাকে আবার “স্থল্ত্বান" বা 
“স্বাধীন রাছা' বল! হইয়াছে, এবং ইহার সম্বন্ধে শেষ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে “ঈশ্বর তাহার রাজা চিরস্থায়ী 
ধরুন ও তাহার জীবন দীর্ঘ করুন।” বর একটা জিনিল লক্ষণীয়) গঙ্গারামপুরের ড্ফর খান নিজেকে 
গাজী” বলেন নাই--“গাজী” অর্থে, যে বিধর্মীদের সঙ্গে লড়াই করে। এতগলি বিরুদ ১২৯১ সালে 
নিজের নামের লঙ্গে ব্যবহার করিয়া, এক বৎসরের মধ্যেই ১২৯৮ সালে যে তিনি সে-সমস্ত বিরুদ 
পরিত্যাগ করিবেন, ভিবেমীতে হিন্দুদের সঙ্গে লড়িঘা তক্জন্ত কেবল “গাজী” উপাধি পাইনা তাহাতেই 
সন্ধষ্ট থাকিবেন, এক বংলরের মধ্যে ত্রিবেণী জয় করিছা তাহার পাথরের মন্দির ভাগ্গিয়া তাহার উপরে 
কারুকাধ্যন মসজিদ বানাইন্বা তাহার প্রতিষ্ঠা করিবেন-_এক ব্যক্তির পক্ষে ইহা কঠিন ব্যাপার; 
স্থতরাং বলিতে হয়, গঙ্গারামপুরের জর খান্‌ সম্পূর্ণ অন্ত বাক্তি। 

অিব্হীতে বলক্মান সাহেবের সংগৃহীত “হুর্সী-নামা”তে সফর খাঁ-দরাফ্ষ খার বংশাবলী পাওয়া 
যায়। তাহার সম্বন্ধে কিছু কাহিনীও ওঁ “কু্দী-নামা”"তে আছে। এই “কুসী-নানা”র কাহিনী একেবারে 
অবিশ্বাস্_রফয় বার শিলালেখের সঙ্গে তাহার কোনও সামৱ্স্ত হত না। শিলালেখের প্রমাণে বুঝিতে 
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পারা ঘায় যে, দফর খাঁ ত্রিবেদী-জয়েই পরে সেখানে অস্ত: ১৫ বংসহ বাস কৰিয্াছিলেন? “কুব্্সী-নানা”বব 
মতে, শাহ দুফর বঁ গাদী কেবল হিন্দুদ্িগকে মূললমান করিবার উদ্দেশ্যেই আসেন, এবং প্র নানা 
“মান ন্বলতি নানে একছন হিন্দু রাদ্রাকে মূসলমান ধর্নে দীক্ষিত করেন, কিন্ত হুগলী হিন্দু রাঙ্গা ভুদেব 
কতক নিহত হন। কুফর খাঁর পুত্র 68০0. অগওযান খা তখল কাফেরনের বিক্রন্থে যুদ্ধ করেন, 
রাজা ক্দেবকে নিহত করেন, বহু হিন্দুকে সুললমান্‌ করেন, ও বাঙ্গা হুদেবের কক্কাকে বিবাহ করেন। 
ললফর খা-দবাফ গার অধস্তন পুরুষদের বংশলতা ( “কুরসী-নানা”-মতে ) এই 

ক্র খান গাডী 





কয় ন চর গালী ডা খ্বাগাী বরথান গাড়ী বান খা 
[| (মনি সাহেব উল্লিখিত) 
[E35 [ "হুগলী বাজার, 
বহীম খাঁ গাল্গী করীম খা গাড়ী কন্তাকে বিবাহ করেন ] 
ইজাদের সকলের সমাধি ত্রিষেশীতে আছে-_দ্লফর খানের হিনদু-বাঙ্গবংশ-আাত পুত্রবধূর-ও। 
টা ছিল একটা গাভী-বংশ- সম্ভবত: এই বংশর প্রত্যেকেই আশ-পাশের হিন্দুদের সঙ্গে লড়িতেন। তবে 
ইহার! দুই গুক্তষের পরে নিশ্চই মার খাঁটী তুকাঁ রহিলেন না, এনেশেস নেষে বিবাহ কলিয। 
ভারতীয় এবং বাঙ্গালীই বনিদধা গেলেন । তুকী-বিদ্রযের একটী ধারা ইহাবা মক্ষু্ রাখিতে চেষ্টা 
করেন_ কোনও রাজের বাদধানী দখল করিরা, সেখানে উপনিবিষ্ট তুর্কী ও মন্ত স্থানীফ ধর্মস্তরিত 
মুসলমানদের বাস কারেম করা। সাতগ ও স্মিবেণী ত্রয়োদশ শতকের শেষে তুকাঁদের হারা বিদ্দিত 
হইবার পরে, ওঁ স্থান ভাসীরখী নদীর তীরবর্তী দেশে মুসলমানদের একটা কেন হইয়া গাড়াছ। ১৪৭৫ 


ভঠাব্দে (১৪১৭ শকান্দা্থ) বিগ্রদাশ পিপ লাইয়ের প্লচিত “মনসা-মঙ্গল কাবো, ঠাল সাগরের 
নিংহল-যাত্রা বর্ণনা-প্রদঙ্গে সধ্গ্রান-ত্রিবেণীর একটা উজ্জল বর্ণনা কবি দিঙ্গাছেন। হিন্দতীর্ঘ সগ্ুগ্রা্ের 
এব ও সৌন্দর্ধের কথা বলিয়া তিনি বলিতেছেন_ 


নিবষে জবন জতো। তাহা বা বলি কতো মঙ্গল পাঠান যোকানীন। 

ছদ্মদ মোলা কাজি কেতাব কোরান রাজি দুই এক্ত করে তছলীম ॥ 

মলিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজার কবে দ্্ততা কবরে নিত্য লোকে। 

বন্দিছা মনসা দেবি দ্িজ বিপ্রদদাস কবি উদ্ধারিযা ভকত লেবকে 
- বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাের প্রবন্ধ, 4.১. 1009, পৃ. ২৭৪ । 
ক্লপরাস-ও ১৬৪৫৩ লালে বলিয্বাছেন যে, দফর খ1 গাজীর মোকামে যোল শত কাকীর বা গালীব 

বাস ছিল। 

দুর খঁ গাজীর গঙ্গাভক্ত হওদ্ার কথা ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব বণনা করিছা' গিস্বাছেন, 
“নুরধুনি খুনি-কন্তে” এই লোকটা ও অনুবাদের সহিত তিনি নিয়াছেন। মনি সাহেব যে একজন গোড়া! খরীষ্ান 
ছিলেন, তাহার পরিচয় তিনি তাহার প্রবন্ধের শেষ অংশে ও অস্তত্র দিয়াছেন। হিন্দু দেববাদ তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই, বুবিতে চেষ্টাও করেন নাই; পড়নের ফুগের রোমানদের দেববাদের অসুক্রপ বস্তু বলিষা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বধ 


ইহাকে মনে করিয়া, দফর খাব গঙ্গাভত্তিল্র এক উৎকট ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, এবং মজ্ঞও নিবোধের হত 
যাহ বলিস্বাছেন, তাহা আবার কবিতার ভাষায় কছুলামর করিদ্বা লিখিবার হাস্যকর ও বিরক্তিকর প্রয়াস 
করিষ্াছেন। সাহেবের বোধ-বিচার ও কাও-চ্ঞান মতে, গঙ্গানেবীর রূপে মুদ্ধ হইরা দঘন খাঁ গঙ্গাভক্ত 
হইয়া উঠেন, এবং গ্গাকে মোক্ষদাত্রী ও মাতা বলিয়া শব করেন। এ সম্বন্ধে টীকা নি্রন্বোজ্জন । 

দফর খার গঙ্গাভক্তির কোনও প্রমাণ আছে কি? কিংবদদ্ধী ও উপলন্ধ সংস্কৃত ক্লোকওলি ভি 
আর কোন? পূর্ণর্ূপে নির্ভরযোগ্য প্রবাণ নাই । তবে এই কিংবদন্তীকে একেবারে তো উড়াইয়া দিতে 
পারা বাঘ না। মৃললমান কবি ম্লাকৃব আলী-ও প্রান্ত আড়াই-শত বংসর পূর্বে দরাড খানের প্রতি গঙ্গাদেবীর 
বিশেষ অঙ্থগ্রহের কথা এইভাবে, নু্লমান আব্মসম্মান-জ্ঞানকে বছায রাধিয়া, বলিঘাছেন-_-গঙ্গা ডাহায় 
ওদুর ( অর্থাৎ নমাজের পূর্বে হাত-মুখ ধুইবার ) দল হোগাইতেন। কেবল তিনি যে স্দুখে প্রবাহিত 
নদী গঙ্গার ফলে ওদ্কু করিতেন, এই কথাটুকু বলাই অভিপ্রেত লহে-_বনে হয, এখানে গঙ্গাঝ সহিত 
ঘ্রাফ খানের দেবী-ভক্ত সম্বন্ধ লইয়া যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রতি ইঙ্গিত আছে। 

আমার মলে হন্ব__প্রতিবেশ-প্রভাবের কারণে, শেষ বরসে দর খার হিন্দুত্বানির দিকে আকর্ষণ 
হওযা! অস্বাভাবিক ব্যাপার লহে। প্রতিবেশ-প্রভাবে, দীর্ঘদীবন-লন্ধ অভিজ্ঞতার ফলে, বয়সের ধর্মে, 
অনেক কিছুই তয়। দফর থা ছিলেন তুকী বিজেতাদের অন্ততম, প্রথম দ্রীবনে তিনি ছিলেন ঘোস্বা, বিধর্মী 
বিরুদ্ধে অভিযানকারী তুকী সওষার__০8০%5)6£ বা 108 সেই জীবনের পরিচর পাই, তাহার ১২৯৬৮ 
স্রগীঘ সালের আরবী লেখের হখ্যে। ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার, প্রধানত: দুইটী বিভিন্ন পথ বা পদ্ধতি ধরি্বা 
হইয্াছিল__“তৃর্কানা পদ্ধতি" ও “সুফিয়ান! পদ্ধতি” ॥ তুৰ্ক সেনার দল, “হতো বা প্রাপ্গাসি স্বর্গ, দিত্বা বা 
ভোক্ষালে মহীম্‌’__"দ্বিতিলে গাজী, নরিলে শহীদ”, এইরূপ নীতির হারা অমুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ চালাইত 
_ কাক্ষের-বধ, মৃতি- ও মন্দিব-ধ্বংস, মন্দির ভা্গিঘবা মসজিদ করা, জোর করিয়া মুসলমান করা, এই-লব ছিল 
পুপা কাজ; আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিল, পরাছিত এবং ঈশ্বর-কতৃক অভিশপ্ত মৃততি-পৃদ্রক বিধর্মী হিন্দুর ধন-রর 
লুঠ করিয়া, তাহার নিকট হইতে পাওয়া পার্থিব ্বর্ে নিমের সুবিধ] করিঘ লওয়!। তুর্কা-বিঞের প্রথম 
শতকে, সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া এই তুর্কানা ঢঙ্গে বা পন্ধতিতে কাদ্র চলিতেছিল ; ওঁ শতকের, অর্থাৎ 
্র্ী্ তেবর শতকের, বিখ্যাত সুঘৌ দরমিয়। কবি পুণ্াঙ্গোক সাধু মৌলানা নলালুদ্দীন ক্দমী ( শীবৎকাল 
ভঁষ্টাব্দ ১২০৭-১২৭৩ ) সুদুর জম বা এশিয়া-মাইনরে বসিয়া লিখিয্াছেন-_ 

ছন্‌ মন্ত -ই-অবদ্‌ গশ্তী, শম্ীর-ই-অল্পল বি-সিতান্‌ ; 
_ হিনদুকই-হততী-রা তুর্কানঃ তু রঘ্মা কুল্‌ ॥ 

“বখল তুমি ভবিস্ততের ছনন্ত্ের ( রসে ) মাতাল হইবে, তখন অতীতের অনস্তের তলওয়ার 
লইবে ; তুমি জীবনকে লুঠিয়া লইবে, যে ভাবে (ষে তুর্কানা চক্গে ) তুর্ক হতভাগা হিন্দুকে লুঠ কনে।” 

কিন্ধ এই অবরদশ্তী রীতি কাধাকর হুইল না-_ইহার ফলে হিন্দুরাও মারও জোরে বাধা দিবার 
আন্ত লাগিয়া গেল । সঙ্গে-সঙ্গে আসিল সুফিয়ান পদ্ধতিতে ইসবাম-প্রচার। নী সাধনায় ও চিন্তাধারায় 
এমন কতকগুলি মহুষ্টান ও যনোভাব ছিল, ঘাহা হিন্দুরাও সমর্থন করিতে পারে। সুফী সাধকগণ 
শাবিপূর্ণ ভাবে হিন্দুদের মধ্যে বাস করিতে-লাশিলেন, নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা, সাধন-ভজন ও মুত্র 
ব্যবহারের হারা, চারিজ্যের হারা, এবং কোথাও-কোথাও লিঙ্চাই বা কেরামতি জাহির করিয্া, ব্দাশ-পাশেনর 


চতুৰ্থ সংখা ] দরাপ খাঁ গাজী 


হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। স্ক্ষীবেশধারী সকলেই ঘে সাধু পুরুষ ছিল, তাহা নহে; 
ধৰম্বজী “পঞ্চম বাহিলী"র কাস করিবার দস্ক কেহ-কেহ হিন্দু বাজ্যে গিত বিত, নুক্ষী বতেত্র আধ্যান্িকতা 
উপলদ্ধি কর) কাহার কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল। ্ৃফী-নাম্‌-ধারী কতকগুলি নুসলবান, হিন্দু রাজ্যের 
অভ্যন্তরে বসিয়া, হিন্দু রাঙ্গার নিকট সাধন-ভজনের জন্ত বালের অহুমতি লইত। পরে ইহারা হিন্দুর 
নিকটে মহাপাতক-রুপে বিবেচিত গোহত্যার অহুষ্ঠান করিত। রাান্যস্বামী হিন্দু বান্দা ইহাতে শান্তি 
দিতেন। তখন “অত্যাচারিত” সুঙ্গলমান, পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাছে গিয়া ফরিয়াদ কল্সিত ; বিপন্ন 
মুসলমানকে রক্ষা করিবার অদুহাতে তখন দূ্লমান রাস্গ্য হইতে বিজীগিব্‌ মুসলমান সেনার আক্রৰণ 
হইত । হিন্দু রাদার দেশে বহুদিন 'মবস্থান হেতু, তথা-কথিত এই মুসলমান সাধুর কাছে হিন্দু রাজ্যের 
সব খবর জান! থাকিত, তাহাতে মূললমান সেনার পক্ষে হিন্দুদের ছে সহারতা নিলিত॥ বাঙ্গালাদেশে ও 
অন্যত্র বহু হিন্দু বাছা মুসলমান অধিকারে আপার কাহিনী এই ধরণের। এইস্ধপ মুস্লনান “সাধক”কে অবস্ত 
পরলোক-সর্বন্থ সত্যকাব সুদী বলা চলে না। আবার আতর এক শ্রেণীর সাধু ছিল, যাহার! নিয়শ্রেণীন শিক্ষিত 
লোকের কাছে হিন্দু অনুষ্ঠানের, হিন্দু শাস্বের এবং শাহালোচনার্‌ নিন্দা করিত ॥ কেবল বসিযা-বসিদ্। নাম 
জপ কর-_শাহ-মত পৃঙ্গা-পাঠ তীর্থ-বাত্রা প্রভৃন্তির কোনও মাবশ্তকত! লাই ॥ ইহার কলে, বহু সঙ্গে সাধনা 
ল| হুইয়। সাধনার আভাস য্যত্র দেখ) দিত, এবং দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, হাহ। সংস্কৃত সাহিত্যকে, তীর্থ-যাত্রার 
উপলক্ষো দেশের বিভিন্ন কেন্তে সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকে আশ্রয় করিনা ছিল, তাহার উপস্নে জাঘাত লাগিত। 
শাস্বনিদিষ্ট পথে সাধনার নিকে ধাহানের ঝৌক ছিল, তাহাদের মধ্যে তুলসীদাস-প্রনুধ সাধক ছিলেন 
বিশেষ ভাবে সংহত এবং শক্তিশালী মুদলমাল রান্রশক্তির সনক্ষে হিন্দুর ৫1৯৫191070 বা পরিপাটা 
অথবা নিঘমামুবতিতাকে নষ্ট হইতে দিতে ভাহারা চাহেন নাই । এই শ্রেণীর “সুফী” সাদকনের দ্বারাও 
ছিন্দু-নমাদ্ের ভিতরে ভাঙ্গন ধরাইতে সাহাধ্য হইয়াছিল । হিন্দুনগণ নধো এইরূপ সক সাদকনের 
প্রভাব কতকটা নিশ্চই হইতেছিল। ইহারই প্রতিক্রিতার় ফল-_হিন্দুসমার্জে ভক্তিবাদের পুন:প্রচার, 
এবং সারা ভারত জুড়িহা ব্রাহ্মণদের দারা রামায়ণ মহাভারত "ও পুরাণের ভাবাছবানের সাহায্যে প্রাচীন 
সংস্কৃতির সংরক্ষণের চেষ্টা । কিন্ত তাহা হইলেও, সুফী প্রচারকদের মধ্যে সত্যকার ভ্ানী ও দরদী 
সাধক, ঈশ্বরাসুতৃতি-ঘূক্ত ব। দিব্যোয়াদ-যুক্ত মহাপুরুধ কিছু-কিছু নিশ্চয়ই ছিলেন। ইহারাই প্রকত-পক্ষে 
হিন্দু ও মুদলমান চিন্তার সম্বন্ব কার্যে জাতসারে বা অজ্ঞাতলারে আস্ভনিযোল্বিত হন। বাবহারিক 
জীবনে স্ুদ্ধীদের সব চেয়ে বড় কথ। ছিল-_“হুল্হ.ই-কুক্স” অর্থাৎ “বিশ্বমৈত্রী'। কেবল কোনও 
বিশেষ ধনের মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ অন্থগ্রহের পাত্র, অন্ত ধর্মের বাম্ববের সে সৌভাগা হইতে পারে 
লা ঈশ্বরের অবমাননাকর এরূপ বিশ্বাস বা বোধ হা বিচার তাহাদের ছিল লা। তাহারা নিজেরা 
অনেকেই আহুষ্ঠানিক ভাবে ইসলামের সমস্ত নিত্যকম” ও নৈমিত্তিক কম” পালন করিতেন--ওদু, 
নামান, রোজা, সম্ভব হুইলে হজ, সব করিতেন ; কিন্ত অস্ত ধর্মাবলম্বী যাহারা তাহা করিত না, 
ভাবশুন্ধির সঙ্গে যাহারা! নিজেদের -ধর্ম পালন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে ইহার। সত্ধদরনত৷ ও উদার-ভাব 
পোষণ করিতেন । এই ভাবের ভাবুক হও, সতাকার শৃক্কৌদের চেষ্টার, এবং উদারচেত! ব্রাহ্মণ, 
বৈষ্ণব, সাধু, পন্ত', ভক্ত, সহ্যানী ও গৃহস্বের সহযোগিতা, প্রথম হইতেই ধীরে-ধীরে ভারতের পুণ্যভূমিতে 
একটা সত্যকার “মজমাউ-ল্.বহ.রৈন্‌* অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই সংস্কৃতি ও সাধনার ‘মহালাগরের 
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সঙ্গম’ হইতেছিল। কাশ্মীরের হুলতান জর হু-ল্-আবেদীন (১৪২-১৪৭১ টানে), মোগল সম্রাট, 
আকবর ও ভাহার কথ্েকজন সভাসদ্‌, র্যজকুমার দার! শেকোহ্‌+ সমস্ত কবীর, ভক্ত নানক, সন্ত দাদু 
প্রভৃতি, ইহারা এই সবস্থয়ের প্রধান নেতা ছিলেন ॥ “তুর্কালা চক্গ'-এর অবসান কিন্তু এখনও হয় লাই 
মুসলমান বলিম্বা বিশেষ অধিকার বাহারা চায়, তাহারা সর্বদাই এই তৃর্কানা চঙ্গকেই ভারতের দুসলমান 
দাতার, মুসলনান পাচ্ছো, মুসলমান জীবনের একমাত্র কথ! বলিয়া, এই উৎকট আদর্শকে জিম্াইয়া 
রাখিয়াছে। ধর্মকে ইহারা বরাবরই অস্থচিত অর্থনৈতিক ও রাছ্নৈতিক অধিকারের পথ বলিয়া 
দেখিয়াছে, এবং সেইভাবেই ধর্মকে অপমান করিয়্াছে। এই মনোভাবেরই অবস্তস্তাবী বা সহজ পরিণতি 
ভারতের রা্রনীতিক্ষেত্রে আঞ আমর প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

এনেশে আসিয়া মারামারি কাটাকাটি করিযা, দফর থা৷ ত্রিবেষীতে বিছেতা তুক্কী রাজার 
জাতির সম্মানিত বাকি হইয়া বসিলেন। ধর্মের দিকে তাহার প্রাণের টান ছিল, সেই জন্তু তিনি 
তাহার বিঙ্বাল-মত মৃত্তিপপৃজার মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তুলিলেন। মোহম্মদীছ ধনের শাস্বের তোল 
প্রচারিত হউক, এই উন্দেশ্রে তিনি মাত্রাসা স্থাপিত করিলেন, তাহার নান দিলেন “দার-ল্‌-খন্ব বাং", 
অর্থাৎ “পুণাকাধোর স্বান'। এই লেখে নিজেকে এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন" মুবব্বীউল্‌- 
অর্বাবি-স্-্তীন”, অর্থাৎ ধাহার! নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী, "তরীকা" বা ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথের 
পথিক ধাহারা, তাহানের মৃত বা পৃষ্ঠপোষক । ইহা তাহার আখ্যান্মিক সাধনার দিকে 
আকর্ষণের পরিচায়ক । ফনশ্রুতি-অহুলারে, তিনি গান্দী অর্থাৎ, তুর্কানা পথের যোস্ধা হইতে, পেষে 
পীর অর্থাৎ আধ্যাম্মিকতার সাধক, প্রেমের সাধক, সুফী হইয়। যান । তখন তাহার কাছে হিন্দুর লৌকিক 
পুঙ্গার নূতন অর্থ প্রতিভাত হয; হিন্দুর দেবতাবাদের সঙ্গে হিন্দুর দার্শনিক এক এবং অদ্বিতীয় 
বরক্ষের ধারণার বিরোধ বে নাই, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। হঙ্গদেশের একটা প্রধান 
তীর্ধের শ্রেষ্ঠ মন্দির তিনিই হয়তে! ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে মসজিদ বানান; কিন্তু অহরহ: তাহার 
নদক্ষে সেই ত্রিবেণী তীর্ষে হিন্দু ধর্ম-জীবনের, হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসের, সৌন্দধা-স্ুবসাময় ছিন্দু ধ্মানুষ্টানের ন্রোত, 
সন্মুখে প্রসারিত গঙ্গার স্রোতের মতই প্রবাহিত ছিল। মনের পাঠ খুলিয়। গেলে সবই সহজ হয়; বিভিন্ন 
ধের প্রতীক ও রূপক যে বিভিন্ন ভাষারই মত, এই উপলব্ধি তাহার আনিয়া যায়__গঙ্গা-ভক্রিকেও আন্ধার 
চক্ষে দেখিতে পারা যায়। এই সহাহুস্তৃতির ফল, এই মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভাষা-পৰিবর্তনের ফল কি 
গঙ্গার স্তৃতিনয় সেক" স্থরধুনি সূনিকস্তে” ? ইহা অসম্ভব নহে, যে গঙ্গা্টকের গ্লোকগুলি কোনও সংস্কতত 
হিন্দুর রচনা, পীর দক্ষর খানে গাদীর প্রতি রচরিতাশরম্থা পোষণ করিতেন বলিয়া তাহার নানেই এগুলি 
তিনি প্রচারিত করেন; সাহিতা-ক্ষেত্রে এক্সপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু এই প্রশ্ন ্বত মলে দাগে 
তুর্কী বিদেতা খান্‌ দ্র খান্‌ গাদী, বাঙ্গালাদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্থায়ী অধিবাসী হইয্া, পরিপত বয়সে 
কি দালালুস্বীন মৃহস্থদ আকবর বাদশাহ, গাঙ্গীর অখব! আস্তোনি ফিরেঙ্গীর পূর্বাভাস হইয়াছিলেন ? 
তাই কি তিনি গঙ্গার ভক্তরূশে বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদরে বিরাজ করিতেছেন? 
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ভাগলপূর 
বৃহস্পতিবার 
[লোস্টমার্ক ১৭৯৯৮] 
এখনও আকাশে মেঘ কবে রয়েছে, দিনটা বির। শুধু Verlaincর "1 pleut dens 
mon ৫০৩০ ছত্রটি মলের ভিতর বাচ্ছছে।-.. 
এক এক সময়ে নিজেকে বড়ই দুর্বল ম্যুনে হ্__ইচ্ছা করে যে এই কঠিন পৃথিবীতে ঘি 
কোথাও একটু কোমল স্বান পাই ত সেখানে এই পরিশ্রান্ত খিল্র দেহমনকে বেগে weep way this 
lite of care এ আগতে কোনে। জিনিলই ন্থায়ী নয় । লকলেত্ই একটা শেষ আছে-_ কষ্টের ও 
কিন্তু লে শেষ কোথা কবে হবে_- সেইটে যদি কেউ বলে দিতে পান্ত! L০০॥৭৮৷্৷ ঠিক কথাই বলে 
গেছে-_ এ পাপ পৃথিবীতে 1১:10 ছাড়া আমরা আব কিছু স্প্টডাবে দানিনে। স্থাস্থা ঘেনন সমস্ত দেহ 
অবলম্বন করে থাকে বশে আনরা লে বিহস্নে সচেতন নই-- মার বেদনা দেহের কোনো একটি স্থানে ফুটে 
ওঠে বলে আমরা তীক্ষভাবে অশ্ব করি, এবং লে সম্বন্ধে আমানের জ্ঞান সুনিনিষ্ট, স্পই, লিংলন্দেহ__ 
তেমনি স্থখ সমস্ত মলের ধর্ম বলে স্পষ্ট অহভৃতিয বিষয় নয়, কিন্তু দুঃখ মনে তাই, বেদনা দেহে বা । 


ভাগদপুর 
ববিবার 
১2৪৯৯৮ 
আমার দনের স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে প্রচলিত মতগুলোকে না মামল দেওয়৷। অর্থাৎ সচরাচর 
enlightened নামধারী লোকদের সঙ্গে মতে ঘাতে না বেলে তার আন্ত মামার একটু চেষ্টা মাছে কাত্রণ 
তার ভিতর একটু 1$110৩৮০7) আছে ॥ বাস্তবিক বুদ্ধির ছারা যাচিন্নে নিতে গেলে আর পাচ বিষয়ের 
সতোর যত বজ্ঞানিক সত্যও টেকে না। একটু বেশি দূর পর্যস্থ যুক্তি নিয়ে গেলে দেখা যায় ঘে মকল 
বৈজ্ঞানিক সত্যেরই গোড়াছ গলদ-_ বড় বড় সব খিয়োরি শুধু হাওদ্বার উপর দাড়িয়ে আছে অনেক 
জিনিস ঘা আমরা প্রমাণপ্রতিষ্ঠিত সত্য বলে মনে করি, তার ভিত্তিতে লব অপ্রাঘাণা জিলিস-_ অর্থাঘ_ 
আগে একটা) ধরে নিয়ে, বিনা হুক্ষিতে মেনে নিযে তার উপর মামাদের scinti{i০ [১:০০০০৩ প্রয়োগ 
করে ৪cientific Philosophy বলে মন্ভৃত পিনিন বার করি। হাতে বরে ঘত ফিলিস্টাইল মহা 
আনন্দ লাভ করে। 5213629য-এর হুসুখে ধর্মের ০8৩ পীড়া না, বিজ্ঞানের 095ঘ)0 দাড়ায় 
নাঃ আনল কথা হচ্ছে, বে-সকল কথ! প্রমাণের উপর নির করে ডা আমাদের বিশ্বাস করবার 
৩ 
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দরকার লেই। ধা একজনে যুক্তির উপর দাড় করা তা আর একছনে যুক্তির দ্বারা ভূমিনাং বরে। 
আর বিচ্ঞানে যা বলে তা সত্যই হোক আর মিখোই হোক, তোমার আমার কি এসে বাথ বলো? 
পৃথিবী কসলালেবুর নত দেখতে বলেই যে আসার কাছে বড় রসালো ও মির লাগছে তাও না, আর 
তিনকোণা হলেই যে আমার বড় বন্ধে বেত তাও নন্ব । কি বল?-_-বেলব কথ! বিল! প্রমাণে বিশ্বাল 
করি এবং বার কোনে। প্রনাণ হতে পারে না, শুধু পায়ের জোরে বিশ্বাস করতে হয, আমি সেই সব কথাই 
বিশ্বাস কত্তে ভালবাসি, কারণ তার অস্ত কারও কাছে জধাবনিহি করতে হয় না । কারও সঙ্গে মিছে 
তর্ক করতে হহ লা। আহি ঘদি দু'শ বংসর পূর্বে জয়াতুম, ধধন অধিকাংশ লোকের শুডাশুড লক্ষণে 
আস্থা ছিল, তা হলে ওকথা (পাশ্রিবাগালের কথা) হেসেই উড়িরে দিতুন। আছকাল অধিকাংশ 
লোকে বিশ্বাস করে লা বলে আমি বিশ্বাস করি৷ খুব ভাল কারণ লয়? 

ন- বাবুর কাছে শুনেছি যে পাশিবাগানে বহুতর প্রেতাস্মা বহুদিন প্বন্ধে বসবাস কয়ে আলছে। 
ন- বাবুর পিতা বাড়িটি কিনে অনেক কষ্টে তাবের সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছিলেন । তাকে এ বাড়ির 
পুণে ক্রৰে t॥৫৬১০১i১৮ এবং সাম7159519: হতে হয়েছিল ॥ কাণিতক্চবাবু না জেনেশুনে বাড়ি কিনে 
ঠকেছেন। তার মেরে জানাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। তাদের নতুন বাড়িতে গিয়েই একটি ছেলে 
মারা হাব । তাবপর কাণিকুষ্চবাবু বাড়িটি হাত থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেন-_ কিন্তু ন- বাবু ছাড়া 
আর খরিব্থার পেলেন লা। ন- বাবু (আদ্রকাল সঙ্গীত সভার বাশ্মীকি) বলেন তিনি 
ছাড়া ও-বাড়িতে আর-কেউ থাকতে পারবে না, কারণ ধারা সব আগাগোড়া সালা কাপড় পরে রাবিরে 
গাছের তলায় কিস্বা। ডগাহ গড়িয়ে থাকেন, সিড়ি দিয়ে কেবলই ওঠেন ও লাদেন, ছাতের উপর দুপুর 
রাতে ছুটবল খেলেন, দ্বোর জানালায় নাড়া দেন, ঘরের অন্ধকার কোণে দাড়িয়ে শিল্খিল্‌ করে হালেন, 
তানের সকলেরই সঙ্গে ডাব অনেক দিনকার পরিচষ, বন্ধু বললেই হয, আর তা ছাড়া নিজের দু'একটি 
নিকট আত্মীয়ও এখন সেই দলন্ৃফ হয়েছেন । লেইঘ্রন্তে ন- বাবু পাশিবাগানে বেশ আপনার লোকের 
মধোই থাকতে পারেন। বাইরের লোকদের এই প্রেতাত্মার দল বড় জ্বালার। 


ভাগলপুর 

বৃবব্যর 
(পোস্টমার্ক ২১/১।৯৮] 
তুমি আর কোন্‌ লা জানো যে কোন মনের ভাব সম্বন্ধে ঠিক বেটুকু তার চাইতে বেশি করে 
বলা, ভাবের অভাবটুকু বেশি কথা দিয়ে পূরণ করে দেবার চেষ্টা দাবার কাছে কতটা অনমস্তোধদনক মনে 
হয়। আবৰিও কি সব রকম আতিশত্য ও ক্ত্ধিমতাকে ভয় করিনে। বেশি কবে বলে কি বানিয়ে বলে 
আমাকে কি কেউ তু বুবিয়ে দিতে পারে? তা হদি কেউ পারে তা হলে ত তাকে মাখার মণি করে 
রেখে দিই। আমার প্রধান দুঃখ এই যে ভুলকে সত্য বলে হনে করবার ক্ষমতা চলে. গেছে। সেই 
জস্ুই ত সত্যকে পাবার জন্ট এত আগ্রহ, এবং যেখানে তা পাই শ্বাকড়ে ধরে রাখবার জন্ত এত প্রান । 
-* আনি €॥০i৪০৷০০-য়ে একটি কথা! পড়ি, কথাটি তখন খ্বাম্বার মনে দিব্যি বলে গেছল। 
৮০8৮ এ জীবনে একমাত্র চিরস্থারী সুখ শুৰু 790/1০/-এর চর্চা এইভাবে বন্কৃতা দিতে দিতে মা 


চতুর্থ সংখ্যা ] পত্রগুচ্ছ 


থেকে এই আর একটি কথা বলেন, “মুক্তির আছ একটি উপায় আছে 79853100-য়ে, কিন্তু দেখো বেন 
সেটি সত্য ॥০2এ২০৷৷ হস" আমি ও-পরানর্শ টি তূলিনি। বহুদিন ধরে আমি যেটি আনার মলের প্রধান 
Passion মনে করি, সেটিকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, জীবনে পরীক্ষা করে দেখেছি, অবিশ্বান করে দেখেছি, 
কিন্ত একেবারে উড়িরে দিতে পারিনি, নষ্ট করতে পারিনি। 


ভাগলপুর 

বৃহস্পতিবার 
(লোস্টমার্ক ২২৯7৮] 
তোমার স্কি মলে হয় লা বে ভালবাপাও আনব! কষ্টের ভিতরই বেশ ভাল কন অস্থভব করি, 
স্পট চিনতে শিখি । আমাদের দর্শনশাথে বলে নাস্তার তিনটি অবস্থা আছে, জাগ্রত, হদুপ্ত ও নিত্রিত। 
সথথে ছিনিপট। শবদুতির ধর্ম। আমরা! কথায় কথা বণি-_ স্থধের আবেশ, সখের নোহ । ফাউকে কপনে 
কোনো কালে কোনো দেশে “দুঃখের বোহ” বলতে শুলেছ? কষ্ট জিনিসটার যত আম্মাকে লম্বাগ 
সচেতন করে তুলতে আর কিসে পারে? আছি বে সব কথা বলছি তা থেকে অনুমান করে নিয়ো না হে 
এখন আমার মনের ভিতর একটা কিছু বড় রকমের ব্যথা জেগে আছে।-. আনার জন্ত একটু কষ্ট করে 
একটি কাছ করবে ? আমাকে Le 09117570৩-এয তরজমা 02095 10255 খানি পাঠিয়ে দেবে? 
আমার বিশ্বাস তোমাদের সে বইখানা আছে। এখানে আবি পড়াশুনা কিছুই কবিনে। বইয়ে মন 
বসে লা। তবে মধ্যে ঘধ্যে এক একবার একখান! বই টেনে নিয়ে দু'এক লাতা। পড়তে সাধ বায়। এ 
বাড়িতে কেতাব কোৱানের নান গন্ধও লেই। দী-র বই সব কলকাতান্ব পড়ে আছে। থারুবার মধ্যে 
হাতের গোড়ায় একখান 3.০1145 আছে। আমি থেকে থেকেই বইখানা খুলে দুটি একটি কবিতার উপর 
দিয়ে চোখ বুলিয়ে ঘাই, কিন্তু মনের হুখে পড়া হর না। 5!॥৫!]৬১ আমি এখন সইতে পারছি নে। আমি 
যা চোখের আড়াল করে বাখতে চাই-_ মনের অসহ আবেগ, অনন্ত কামনা, অলীন মতৃপ্তি ৩110১ 
প্রতি পাতা প্রতি ছত্রে তাই । এক একটি কথা হৃদয়ে চুরির মত বেঁধে, জলস্থ অঙ্ষারের নত গাযে 
এসে পড়ে। 089০1005১19 আমার ভাল লাগবে, কেননা__ ভাল মনে পড়ছে না কেন, কিন্ত আমি 

আনি ভাল লাগবে। বুঝলে ? 


শাগলপুহ 
সোমবার 


[ পোস্টমার্ক ২৩৯৮ ] 

তুমি একটি কথ! বড় ভুল বুঝেছ-_ £530100110 অর্থ বুঝি উপর উপর টান ?--৩৷৪৮৷৷৷ শম্বটি 

তাই বোঝার বটে, কিন্ত £a30000i০০ বড় সর্বনেশে জিনিস তুষি তার অর্থ জান লা, আর যেন 
কখন না জালতে হয় ।--- 

ৰলতে ঘাচ্ছিলুদ এই ঘে ও হচ্ছে (1৩ "১০০ ) “দুক্তির ভাষা" । হখন সত্য সতাই ও কথা মরা 
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কারও পক্ষে ক্ষণস্থায়ী, কারও পক্ষে চিরস্থারী । অথবা মু্তে'র চাইতে বেশিকাল স্থায়ী । কথা এক, কিন্ত 
প্রকৃতির ভেদে তার বিভিন্ন অর্থ । কেহ বা শুধু জপযৌবনের উপর লুন্ধ নেত্র স্থাপন করে, দেহের প্রতি 
পরমাণুর দুর্দান্ত লালসা এ ছুটি কথায় প্রকাশ করেছে । কিন্ত সেটি তাব সমস্ত প্রক্কাতির বাকি। আবার 
কেহ বা সুধু মনের জন্ত মনের আকাজ্ষা এ কথায় পুরে দিয়েছে_- কেছ বা একত্রে দুই! এমব প্রভেদ 
শুধু বাইরের প্রভেন-- ভিতরকার নিল এই বিয়ে-__ সকলেই ওঁ মুদুতে একটি অসহ দুঃখ কিনা 
অসম সুখের সন্ত প্রস্তুত হয়েছে । সচরাচর দীবনে আমরা যাকে সখ দুঃখ বলি__ তার সঙ্গে সম্ূ্ণন্ধলে 
পৃথক সুখ দুঃখ । যে একবার মনের ভিতর ও-ডাব অস্ুভব করেছে এবং মুখের কথায় প্রকাশ করেছে, তার 
কোনো। জিনিলে মল বলে না-_ শুধু ঘঙ্তরের মতো। সংসারে কাছ করে চলে যেতে হয় । আমি বলছি লে ষে 
একবার সত্যি সত্যি ও-কথা একজনকে বললে ভবিষ্যতে আবার সত্য তা আর একজনকে বলা যায় না। 
মস্য্যচন্সিত্র অত একাগ্র নম্ব ॥ 


ভাগলপুর 
রবিবার 


[ পোস্টমার্ক ২/১*/৯৬৮ ] 
আমি ঘদি কখন কারও ত্রন্ধা লাভ করি সে শুধু এই কারণে যে আমি আছ পর্যন্ত কারও শ্রস্ধা 
আকর্ষণ করতে প্রন্থাস পাইনি । --- আমরা সকলেই সময়ে সময়ে এমন কাদ্র করি কিছা কথা বলি ঘা 
অন্তের অভিমত হয় আবার অন্ত সময়ে হস্বতো ঠিক তার উন্টো। পৃথিবীতে 7০ 10 ০8৫3৬1 হবার 
প্রধান বিপদ,হচ্চে অপর লোকে ভুল বোঝে-_ বহুজপী মলে করে__ একটি মাত্র 1১০5 অবলম্বন করে 
সেইটেই আর পাচজনের চোখের ব্থগুখে দিনরাত ধরে বাখতে পারলেই যাস্থবের চরিত্রটা সহজ সরল ঠেকে। 
অন্তত: আমার মত লোকের পক্ষে তাই। আমাদের সরল নাম লাভ করতে হলে অসরল হওয়া 
আবস্তুক । কিন্তু আকাল দিন পড়েছে এমনি যে, আমাদের লোকে ব্বধধান্রপে মন্দ লোক মনে করলেও 
সম্ব হণ, কিন্তু 19১12০৫5166 মলে করলে কিছুতেই সহ হয় লা। এ কথা আসলে Ernest Renan-র, 
আমি নতে বেলে বলে আপনার করে নিয়েছি । তবে আমাদের সকল চাঞ্লা, সকল চপলতার মধ্যেও 
একট! স্থনিদিষ্ঠ জিনিস অবশ্যই মাছে, যেটা ধরতে পারলেই আমাদের পুরোরকম ধরতে পারা ঘার। 
যেমন নদীর জল নর্ষদ। তরল চঞ্চল অস্থির হলেও তার গতি এবং গতির দিকটে বেশ স্থনিদিষ্,-_ তোড় 
বচ্চ বেশি প্রবল হলেও একটি পথ ধরেই চলে, বড় দোর এক পাশ থেকে আর এক পাশে একটু সরে 
যেতে পারে,__ নিজের সীমাবন্ধ পরিসর হতেও দুক্তিলাভ করে না, একপাশে ভাঙন ধরলে আর একপাশে 
মাটি জমে । তুনি ইচ্ছে কর ত উপমাটা আরও বেশি দূর নিয়ে যেতে পার, নদীর স্রোতের সঙ্গে 
বনের অনেক মিল দেখতে পাবে-- আমি শুধু খেই ধরিয়ে দিলুম। --- 
বাস্তবিক তুমি এ চিন্ঞ্রচলিত সংস্কৃত জোকটা| জান না ?-_ আমি বলে আসছি হে লেকেলের 
ছেরেদের সঙ্গে মাত্রকালকার মেয়েদের মিলিয়ে দেখতে গেলে যে বদল দেখতে পাওছ| ধার তাতে আমি 
বড় সন্ধঃ হইনে। কিন্তু এ লোকের কথা বনি বতিহাসিক সত্য বলে মানতে হয়, তাহলে আজকালকার 
মেয়েদের ধরণী পদার্থ বে নাব একটা কিছু হয়েছে সেটা বড়ই সুখের বিষ! ফোকটি হচ্ছে এই} 
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চতুর্থ সংখ্য ) পত্রঞুজ্ছ 


পকস্তা বরন্তুতে ক্ূপং মাতা বিত্তং পিতা গুণং। 
বাস্কবা: কুলদিচ্ছস্তি মিষ্টা্সিতরে জনা: ॥" 

আমি থে "ব্যঢ়োরক্ক বৃহস্বদ্ধ শ্বালপ্রাংশু বহানুঞ্জ'ও নই, এবং “Dissolulely pele and 
femininely 1uir”e নই, লে কথা আামাকে আর কারও বুবিয়ে দেবার দরকার নেই ৷ এখন বুঝতে 
পারছ আমি ও কথাটা কেন চাপা দিতে চাই। তোমার সঙ্গে আগে আন্যর যে ধরনের কম্বাবাও? হত 
তার উল্লেখ করেছ। তখন আমার সুখে এ॥০!)5;5-এর সবদ্বতী 'মাবিভূর্ত দেখতে পেতে। এমন 
কোনো বথাট! উঠত না যার বেশ শান্ত নিলিপ্তভাবে আনি চিত্রে চিরে ক্ধাল বার করতুম ন৷। বিশেষতঃ 
ভালবাসা খিনিসটে আমার হাতে নিস্তার পেত লা। বিন্ধ এখন আমি ও কথা মূখে আানিনে_- anulyএiও 
তুমি হাতে নিয়েছ । কারণ এই, আমি হচ্ছি ও বিহয়ে বাঙ্গলায় ঘাকে বলে পুরোলো পাপী । বদি মাপ 
করো তো বলি-_ তোমার মনের আজকাল যে অবস্থা, আমি সে ছবদ্থা পেরিঘ্ে এসেছি । এখন analysis 
আমার কান্বদার ভিতর__ আমি ০০81৮১1৩-এয কায়দার ডিতন নেই । আমরা এপন 97১81৯০ করি শুধু, 
মনোভাবের স্ব উপাদানগুলো পৃথক পৃথক করে দেখবার জস্ত নয্ন,_ রসায়নে একে বলে qualitative 
analysis এ হচ্ছে প্রথম ১89৪৪ | আমরা আজকাল সেই উপাদানগুলোর পন্রিযাণ নির্ণ্ঘ করতে শিখেছি 
এবং তার ভিতর কোন্ট। হচ্ছে সর্বপ্রধান, ধাকে ইংরেজিতে বলে ০৩৫৮৩ :10017)0__ সেইটে বার করতে 
চেষ্টা করি-_ এ শেষ 30960, একে 0190100815৬ 00081):515 বলে । খল আবনা প্রথমে বিশেষণ 
আরম্ভ করি, তখন কোন জিনিস লাধাব্রসতঃ যাকে আদি ভূত বলে হনে করে তা নানা পভৃতে” বিরিষ্ট 
হয় দেখে আমরা সন্দেহ করি ওর ভিতর একটা কিছু আদি জিনিস আছে কিনা, থাকে আর বিশ্লিষ্ট করা 
বায় না। তারপর দেখি যে শুধু দি ভূত বলে যে একটা দ্রিনিস আছে তাই নর, এক-একট দ্রব্যের 
এক-একটা আদ্িস্ৃত active principle, ভাতে করেই আর পাঁচটা ভূতে টেনে নিয়ে এসে একত্রে 
মিলিয়ে মিশিয়ে বাখে__ সময়ে সময়ে যদিও প্রতি উপাদানের ডিতর্কার গতি বিভিন্ন দিকে ঘেতে চাদ । 
আমরা লব ৫1805৫0একে আলাদা করে ছাড়িয়ে নিতে পাবি কিস্ধ কিছুতেই মিশ্রিত করে একটি করে 

তুলতে পারিনে। সেটা প্রকৃতির কার্য? 

ভাগলপুর 
রবিবার 

[পোস্টমার্ক ৩১০৯৮ ] 
শুনতে পাই বিবাহ হলেই একজে থাকবার দরুন সংলারে অনেক বিষয়ে সমান 17015755।-এরূ 
দরুন দ্বী-ুক্তষের ভিতর একটা বন্ধন জন্মে যান এবং অনেকে শুধু লেই ভরসার যে বিবাহবন্ধনে প্রবেশ করেন 
শুধু তাই নং তাদের বিশ্বাস লেইটেই একমাত্র খাঁটি টেকসই বন্ধন। খুব সম্ভবত ওরকম হয়ে থাকে 
কিন্ত যেরকম ভালবাসা সকলের পক্ষেই সম্ভব এবং প্রতি লোকের পক্ষেই বার তার প্রতি হওয়া স্তব, বিদ্বা 
অবস্থার গুণে হওয়া! অনিবার্ধ, সে ভালবাসাটা আমার কাছে কোনোকালেই লোভলীয় মনে হয় নি, বাও 
হয় লা। থে ভালবাসার মূল হচ্ছে অন্তরে, বাইরের অবস্থা নয, সেই ভালবাসারই মর্ ও মধাদা আমি 
বুঝতে পারি ।": নাটক নভেলে যে ভালবাসার কথা পড়তে পাই তাই আমি বুঝি আর তাই আছি জানি। 
শর পর লোকের দুখে ও-ভাবটার প্রতি বিজ সদাসবাই শুনতে পাই। অনেকে মনে করেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পক্চম বধ 


বে ওদব কৰিত্, কল্পনা, মিছে কথা, বাছে কথা, শুনলে শুতু হাসি পাহ, ইত্যাদি মত বাক্ত করাতে 
বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয । এবং নিজেকে বুক্ধিবান বলে জ্নসনাজে প্রমাণ করবাব লোভটাও 
সাধারণ লোকের পক্ষে এড বেশি এবং এত ছুনিবার্য-- বিশেষতঃ সঙ্গে সঙ্গে হখন বসিকতারও খ্যাতি অন 
করা যায যে, অষ্টপ্রহব ও-রকম মতানত না শেনোটাই আস্চবের বিষ হত। নাটক নভেলও আধলাগল, 
খেহালি, নেক্িমেন্টাল লোকে লেখে, কিন্তু সদ্ধিবেচক, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, সাংলারিক লোকেরা পড়েন কেন, সে 
্রশ্থ তারা নিজেদের কখনো দ্রিস্ঞেস করেন না। বদি সমস্ত মানবহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা চিরদিন ধরে এ পথে না 
চলে আসত, হছি স্বাধীনভাবে সমস্ত হৃদত্বমন দিয়ে ভালৰাসবার এবং ভালবালা পাবার ইচ্ছেটা মানবপ্রকৃতির 
মূল হতে না আলত, তাহলে “কবিত্ব বলে এত বড় একটা বিখ্যে কি বরে এতদিন ধরে সমাজে চলে আলছে, 
শুধু তাই নয়, ক্রমে পত্রে পুস্পে আরও স্বশোডিত হরে আসছে। স্বীপুরুষের সামাজিক সম্পর্কজাত ভালবাসায় 
সংলারযাত্রাটী নির্বাহ কর। হায়-- দুজনে ঘর না করলেও ত সংসার্ঘাত্রা চলে হায় । সামাদ্িক ভ্রীবন ত 
যাবে শুধু কতকট। অংশ অবলস্বন করে রাখে-- বাদবাকিটুক__ বেটুহুতে নামুবের বিশেষত্ব_ যে 
অংশট্কুর ভিতর অআমগ্ছা নিছের নিমের নাস্মার পরিচয় পাই-_ ধর্ম, পরেন যে অংশটুকুর মধ্যে ছুটে ওঠে_ 
লমাজসংসারের তা বাইরে: হাতে তার চরিতার্থতা সে জিনিস কোনো ০৪০০! প্রেম, কোনো ০8০11 
ধর্মের ধার] হদ্ব না। সেই অন্ত আম্থা হখল পরযাস্থাকে কিছা আর একটি জীবাব্যাকে নিত্রের বুকের ভিতর 
টেনে আনতে চাই তখন সনাছের কোনো! নিব, কোনো কৌশল আমাদের বিশেষ সাহায্য করে না।""" 
আছি কৈশোর উ্তীর্ণ না হতে হতেই টের পেয়েছিলুৰ যে দীবলে কোন্‌ কোন্‌ দিনিস আমাকে 
নত্ষিকার করে নেবে benu৷১, min৭-- এবং এটাও বুঝতে বাকি ছিল না বে আনার মলোজগতের বেজ 
হবে The Eternal Feminine— তবে তখন বিশ্বাস ছিল বে সাহিতাদগতেই এ তিনটি জিনিস 
পাব-+ এবং 7২০175এ করব 1-- 318০115 ৯1০১10৮-এর্‌ মতে! একটি মানসী রযসীর আমীবন উপাসনা 
করব। দি কখন মনে হত শুধু কছনাগতে যদি মনের আশ না মেটে__ তা হলেও ঠিক বুঝতে পারতুম 
না ঘে1)এ০1৫র ট৫০৫৮1০০-এহ বতো একটি নর্তারমদীতে সমগ্রভাবে Eteraal Feminine-এর সাক্ষাৎ 
পাব, না 0০0 J॥৪n-এর মতো আংশিকভাবে অনেকে তা খুদে বেড়াব। একথা বোধ হয তোমাকে 
বুঝিয়ে বলতে হবে না হে [)৪॥৫ এবং Don 040. এক হিসেবে এক জাতির লোক-_ উভছ্েই স্বগত প্রাণ 
= অমিল শুধু শ্বভাবের দন্ত অংশে, এবং দ্বস্থার বৈচিত্র ॥ কথাটা হঠাৎ শুনতে হয়তো একটু খারাপ 
লাগে কারণ সামাজিক শিক্ষার প্রভাবে বে সংস্কারটি আমাদের মনে বলে গেছে তাতে আঘাত লাগে। 
কিন্ত আমি কি ভাবে বলছি বোধ হয় বুঝতে পারছ-_ কেবল খাটি সলোবিজ্ঞালের হিসাবে__ সামান্ধিক 
কিন্বা নৈতিক কিন্বা 8717551 হিসেবে নর্দ_ তাতে ত ও উভয়ের ভিতর আসমান জমিন্‌ ফাবাক্‌ । 


ভাগলগুত 

সোমবার রাত্রি 
[পোস্টমার্ক 9১৭৯৮] 
মুঙ্গের আছি আস্যোপ্বান্ত না দেখলেও ধতটা দেখবার মতন ততটা দেখেছি। বন্ধিমবাৰুর 
নভেলের মৃক্ষের কেমন জানি নে, কিন্ত প্রকৃত শুঙ্গের বা বায়োমাস সমান থাকে এবং হা বাবু, চোখ FR 


\ 


চতুর্থ সংখ্যা ] পত্রকুচ্ছ 


সেই দেখতে পায় সেই মুগ্ের__ বাস্মবিকই এত ুম্দহ ও এত £9092001৩-_অর্থাৎ এত romantic ভাব 
মনে আলে থে আনি কখন কল্পনাও করি নি হে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ আনাদের এত হাতের গোড়ায় এমন 
একটি স্থান আছে বা ইউরোপের শ্মতি মনে আনে,__ যেখানে ননে হত, ইংরেজি নডেলের একটি বিশেষ 
মিকি রকদের অধ্যায়, দাসী পেলে লহজে বিলা চেষ্টায় বাস্তবিক করে তোলা! বাহ। মুঙ্গের শহর মুঙ্গের হুর্গ 
হতে শ্বতস্ত্র ও বিচ্ছিজ্_ মধ্যে বিস্তৃত পরিখা ও উচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান । শহরটি অঘত্ত, মাসে আবাদের 
এই সুন্দর পৃথিবীটেকে বে রকম বিশ্রী করে তুলতে পারে, সেই রকম বিভ্ট। আর দুর্গটি যেন তোমার 
আমার ন্ত তৈরি। তার ভিতর প্রবেশ করলেই মনে হয় সংসারের ধূলা, কাঠিন্ত, বৌত্র, গোলমাল লব 
বাইরে ফেলে এসেছি। দুর্গের এক পাশের প্রাচীর শহবের দিকে, আর বান বাকি তিলনিক ছিরে 
অর্ধচন্ত্রারতি গঙ্গার ভিতর হতে গেঁথে তোলা ॥ প্রাচীরের উপ দিম্বে চলবার পথ-_ বরাবর গঙ্গান্য পাস 
দিরে-_ আর এখানে গ্গার প্রসর এত বড় বে অপর তীর চোখে পড়ে না__ মলে হয় সমৃত্রের ধারে দাড়িয়ে 
আছি। আর কেল্লার অভাস্থরে বিস্তৃত 1০%7, কোথাও বা কানাহ্ কানায় আলেভবা হচ্ছ পুরি, কোথাও 
বা অলমতল ভূমি একটি ছোট পাহাড়ের আকার ধারণ করেছে-_ আগাগোড়া ঘাসের সবুজ রংয়ের কার্পেট 
মোড়া, অসংখ্য গাছপালায় স্থশোভিত, নার মাঝে মাঝে পরিস্কার, পরিপাটি, পরিচ্ছ্র নিভৃত নির্গন ল্-__ 
দুপাশে গাছের ॥৮৬nখ৫-- লোক সনাগন একেবারে রহিত বললেই হদ্ব। আমি বে গেল পৃ্গিবার রাবির 
প্রথম দুর্গটি দেখতে ধাই,_ চন্দালোকে আমাদের কলকেতার পথখাটনাঃগলোকেও একটু কবিবনদ্ধ করে 
তোলে-_ সুঙ্গের দুর্গটিও আহার মাযাছর্গৎ মলে হচ্ছিল আৰি দিলে দেখি নি, আর হদি স্থয্যের আলোর 
দেখলে আদার স্বপ্ন ভেগ্গে ঘা তাহলে আমার আর তা দেখেও কাছ নেই। আমি মার দী- ঘন বৃকষাঙ্ছত 
একটি পথ দিয়ে নীরবে অক্তমনস্ত হয়ে,__ নিক্ষদ্দেশভাবে_ স্থমূখে যে দিক সেই দিক ধরে চলছিলুন__ 
চারিদিকে ভাল কিছু দেখা ঘাচ্ছিল না, চাদের আলো পাতার ফাক নিয়ে এখানে ওখানে একটু আধটু বরে 
পড়ছিল মাত্র দুজনেই বোধ হয় 1h ৪13 we loft ৮৫৬০৭ এর স্বাতিতে একটু কাতর হয়ে পড়েছিলুম_ 
এমন সময় কোনো একটি অনির্দিষ্ট দিক থেকে একবাশ ফুলের গন্ধ এসে আমাদের চঞ্চল করে তুললে__ সে 
চাঞ্চলা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে 11011. ০£ 3০১ ইন্দ্র ক্রৰে পৃক্ষে হতে স্বস্মতর হয়ে যেখানে মল 
নামক বন্ধুর সঙ্গে মিশে ধাছ,_ সে গন্ধ ঠিক সেইখানে পিছে স্পর্শ করেছিল মনের ভিতর একটা নিতাস্ক 
অপ্রত্যাশিত সুধ হঠাৎ যেমন এলে পড়ে' আমাদের আনন্দে অধীর করে তোলে-_ সেইবকম। সে কি ফুলের 
গন্ধ জান, বাকে হবুশঙ্গার" বলে--জারু আমরা! বলি শিউলি । শিউলির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আনার 
অনেকদিন চলে গেছল, হঠাৎ এই বিদেশে আমাদের বাস্বলাদেশের শরংকালের সমস্ত ৪১৯০০)৩1০। যে 
চুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত, তা বে আমার ইন্তরিয্গোচর হবে তা কখন যনে ভাবিনি। আমি তোনাকে 
কিছুতে বোঝাতে পারছি নে বে সেই ক্ষণিকের অন্ত কি অপূর্ব আনন্দ লাভ করেছিলুম। উন্ববীর যখো 
হঠাৎ কড়িমধ্যম এলে প্রাণের মূলে গিয়ে যেরকম আঘাত করে, ঠিক সেই ভাবের। (জানি নে তোমরা 
উভভরবীতে কড়ি সা লাগাও কি না, ওস্তাদি হিসাবে সেটা বেদস্তর-_ কেননা এ সুব্টাতে এ রাগিনীটেকে 


তুনি অবস্ত moments of insPiralion বলে জিনিলটে মান। একটুখানি টাদের আলোতে, 
একটা ছুলের গন্ধে, একটা! গানের সুরে, আমাদের প্রকৃতির আসল অংশটা একেবারে হঠাৎ খুলে দেয়। 


] 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


তুষি সোৌন্দধ, কবিত্ব, মহত বলে জিনিস বে পৃথিবীতে আছে তা বিশ্বাস কর, আমিও করি, কিন্ত ও 
জিনিসলোর পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র ওটিকতক মাহেস্ক্ষণে হয,_ নিজের চেষ্টায় হয় না, বাইরের সৌন্দধ, 
কবিত্ব, নহৱ এসে তা স্কুটিয়ে তোলে । একটি মান্থবের ভিতর বা-কিছু মহৎ, হুম্দর, মধুর, গভীর ভাব 
আছে, তা একটা ফুলের গন্ধে যত ছুটিয়ে তুলতে পারে, তা দশ ভলুম ফিলজফিতে পারে না 1... 


ভাগলপুর 
বৃহস্পতিবার 

[লোস্টমার্ব ৬1১ *॥৯৮] 

আমার এবারকার হাত্রা আর কেঁচে ঘায়নি। এখন পর্যান্ত ঠিফ, খুব পাকা রকম ঠিক আছে যে, 

কালই আনি ভাগলপুর থেকে বিদা্র নিচ্ছি । পরস্ত সকালে আবার সেই পুরোনো কলকতায়। পুরোনো 
কথাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, কারণ হত গিয়ে দেখব এই একমাল সময়ের মধ্যে আহগাটা অকৃত 
বল নতুন হয়ে উঠেছে__ অর্থাৎ আমার পক্ষে । আর নৃতনস্ব এ রকম ধরনেন্স ঘে না হলেই হত ডাল। 
তবে আশার ত আর মাহুবের মালে নোন্দা নেই, তাই মনে হচ্ছে গিয়ে অশান্তির মধ্যে পড়ব না। আর 
আমি যেমন গোলমাল হাঙ্গাম হঞ্চৃত ভয় করি ও অপছন্দ করি তেমনি আমার কপালেই বত এ আপদ 
মোটে । আনি অশাস্িকে ভরাই__ আর তুমি ঠিক এচেছ আমি ্রহীনতা সইতে পারি নে। তবে 
এইটুকু তোমার তুল বে, সংসারের লৌন্দরধ খালি হুখ ও বিলাস ও বর্ষের নধ্যে পাওয়া যায়। দুঃখ কষ্ট, 
ছারিত্রা নৈনোর ভিতরও যথেষ্ট শী আছে। শ্রী নেই শুধু লাংসারিকতার ভিতর, লীচতার ভিতর, মিজ্যার 
ভিতর, খিটিমিটি্ ভিতর, নির্মমতার ভিতর। প্রক্কৃত সৌন্দধের একটা স্থির শান্ত অটল ভাব আছে, 
ইংরামিতে ঘাকে ০420, 2৭০৬০, 3180) বলে। নরনারীর দুখে, প্রকৃতির দৃষ্যে, মনের ভাবে, 
চিন্তার, বাবহারে, কথাবার্তা এই প্রসাদণ্ুণ লৌন্দর্ধের একটি প্রধান উপকরণ ॥ বিন্ধ দেখো ঘেন আমাকে 
কুল বুকো লা। সামি জড়তা অসাড়তাকে সুন্দর বলছি নে-_ আমাদের শাঙ্ছে এ অবস্থাটাকেই ভমোশুণ- 
প্রধান বলে। হঠাৎ দেখতে তযোগুণকে সব্বগুণ বলে কুল হতে পারে__ কিন্তু তমোগুপের লক্ষণ হচ্ছে 
লকল প্রকার শক্তি ও দরীবনের অভাব সব্গুণের ভিতর বিপুল শক্তি সংহত সংবত-_ জীবন পরিপূর্ণ, চুড়ান্ত 
এবং সেই জন্যেই চেষ্টাহীন। কিন্ত ও তো গেল 1৫৫81 লৌনদর্ষের কথা আমাদের জীবনে reulisable 
নহ শুধু আমরা ঘদি এ বকম সৌন্দর্ঘ অঙ্থভব করতে শিখি এবং ভালবাসতে শিখি, তাহলে আমাদের 
বাবহারে ভাবে ভাষায় কম বেশি মাত্রায় তার কূপ দেখতে পাওয়। ঘায়। জগতে সবই মায়ার খেলা- 
এ কথাটি লোকের বলে বলিয়ে দেবার উদ্দেশ্য তাদের নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন, জ্ঞানহীল জড় পদার্থ করে তোলা 
নহব কিন্তু স্খদুঃখ সকল অবস্থাতেই সমান ধীর ভাবে চলতে শেখানো-_ বা অবস্থাতে অবিশ্বাল এবং 
স্থধদ্যুখের জন্য নিলের আত্মার উপ নির্ভর করতে শেখানো। । এদেশে একটা প্রচলিত কথা আছে যে, 
আমিরি মেছাজ্জ ও ফকিরি নেলাজ একই দ্রিনিস। ফকিকিকে আমির করে দিলেও তার মনের কিছু 
পরিবর্তন হর নাঁ_ সংসারকে একই চোখে দেখে__ আমির ফকির হলেও তাই । দুজনেই জানে “দুনিয়া 
ফালা হ্যাহ্ব” পৃথিবী মারায় গড়া__ যে লোক একবার the eternal sadness 0£ ॥i॥৪ও নিজের মনের 
ভিতর অন্থভব করেছে, সে নিজের দুঃখকন্ট ধীর উদার ভাবে দেখতে পারে। ধান ভানতে শিবের গীত 


চতুৰ্থ সংখ্যা ] পত্রগুচ্ছ 


যাকে বলে তাই দেখি করতে বসেছি_ আসল কথা বলবার ইচ্ছা ছিল এই বে, আনরা ঘাকে “ভদ্রতা” 
বলি, সে হচ্ছে মহুঘাচরিত্রেহ পূর্বে বা বলছিলুম সেই মহ২ লৌন্দর্ঘ সামান্সিক বাবহ্যনে বতটা সম্ভব 
realise করবার চেষ্টা। যায়| আন্তরিক ভাবে তা! না পানে লিগে জন্মহ্লভ স্বভাবের গুণে: তারা 
বান্ধিক ভাবেও সেটা আনতে চেষ্টা করে। রোগপোক দৃঃখকষ্টে আমার ধৈর্ঘচ্যতি হয় না__- আমার পক্ষে 
অসঙ্থ শুধু মাছির ভন্ভলানি, মশার কামড় ॥ বুঝলে ? এক আধ ঘা বড়গোছ তলোহ্ারের চোট স্ব 
হয়, কিন্ত সন্থ হয় না শুধু চারপাশ থেকে চুচের খেোঁচানি। এ কথাটা হচ্ছে চ1০71র। তিনি বলেন 
পুক্রষের চেয়ে মেয়েরা আমাদের বেশি অস্থির করে তোলে, কেননা তাদের হাতে তব্ববাহি নেই, ছু'চ 
তাদের একমাত্র অহ ॥ অবন্ত এটা রসিকতা বাত্র, এ কথা বলে দেবার আবশ্যক নেই। 

তুমি আমার ছোট চিঠিগুলোর বর্ণনা দেও যে weighed and found wanting— সেলিনকে 
যে বড় চিঠি পেয়েছিলে সেখানে বোধ হয় weighed and found exce55ive হয্েছিল। সকালে 
চিঠি ডাকে দিতে হলে বড় চিঠি লেখ! হয় না__ কারণ সকালে ছু'চার জন লোকের স্থনূশে বসে লিখতে, 
হয়। আমি আবার ছাই লোক দেখিয়ে কোন কাছ ভালো কনে করতে পারি নে_- শুধু বোধ ছৃদ বাজে 
বক্তৃতা ছাড়া। অপর লোক স্থসূখে থাকলে তানের তুলে গিয়ে শুধু নিজ্গে্ কা বন নিতে পানি নে। 
এই তোমাকে চিঠি লিখছি, কিন্তু সামনে একটি ভত্রসন্যান বলে আছেন বলে মন বিক্ষিপ্ত রয়েছে । মধ্যে 
মধ্যে অনালনস্কভাবে তার সঙ্গে ভত্রতার হিসেবে দুটো একটা কথাও বলছি, মার মিনিটে নিনিটে মাপ 
চাচ্ছি এই বলে যে চিঠি শেষ কর্লুম আর কি? আপনি কিছু যনে করবেন না, চিঠিখান! বড় জকি । 
তিনি বলছেন “না, লিখুন নাঁ_ সে কি কথা-_ আমার জন্য ব্যস্ত হবেন ন1।” 


ভাগলপুর 
বৃহস্পতিবার 
[ পোল্টমার্ক ৭১০৯৮ ] 
এই আমার শেষ চিঠি । চিঠি লেখবার চিঠি পাবার নিন ছুরিয়ে আসছে বলে একটু কষ্ট হচ্ছে। 
আমাদের সখের লক্গে যা জড়িত তা শেষ হয়ে এলে থে রকম কষ্ট হত এ স্থানটা ছেড়ে ঘাচ্ছি বলেও মন 
একটু নরম আছে । আমার চিরদিনই অমনি হয়_ কোনো স্থানে কিছুদিন থাকবার পর ঠিক চলে আসবার 
পূর্বে আমার মন বরাবরই ঈষৎ খারাপ হয়। জালিনে কেন হয়__. যেখানে কিছুনিন থাকি ভার উপর একটু 
মায়! জন্মা্_ কিনা হস্বত থে কোনো! জিনিস হোক লা ছেড়ে আসবার সময় পৃথিবীতে বে সবই চলে যায়, 
কিছুই থাকে লা, এ থে শুধু যাওয়া আসা,__ এই সতাটি মনে উদয় হয়। আজকে এমনি মনে হচ্ছে_ আবার 
একদিন পরে ভাগলপুরের অস্তিত্ব পর্যন্ত মল থেকে চলে ঘাবে। না, তা ঘাবে নাঁ_ আদ্রীবন ভাগলপুরের 
সঙ্গে একটা সুখস্বতি জড়িত ধাকবে ।... চিঠির দিন শেষ হযে এল, কত কথা বলবার ছিল, বলা হল নাঁ_ 
এই ধা দুঃব। কাল বলব, কাল বলব করে কত মনের কথা চেপে রেখে দেই-_ সে কাল আর মাসে না 
মনের কথা মনেই থেকে হায়, কারণ স্থখোগ অবকাশ যখন আসে আমরা জানতে পাই নে__ একবার চলে 
গেলে আর ফিরে আসে ন)॥ এক বলস্তের কথা আবু এক বসন্তে বলা হয় না, কারণ এক বংলরকাল মন 
তো আর এক সালেই দাড়িছ্ে থাকে ন!। নতুন নতুন মনের ভাব আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে । 
৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পক্চম বৰ্ষ 


তুমি হছতো ভাবছ যে আমি 02১5৮ K৷৷১১এ৷৷ পড়ছি আর তান Wi৷৫এর নেশা আমার 
ধরেছে । 07৮ পড়ছি বটে-_ প্রথম ছত্র হতে শেহ ছত্র পর্ঘস্ত_- বার বার উন্টে পান্টে-_ কিন্ত কিছু 
নূতন জ্ঞান লাভ করবার জন্য লয়__ কোনও নূতন কথা শোনবার জন্তু নয়_ শুধু মনের ভিতরকার 
খ্বাগরাগিণীগুলো বাইরে শোনবার জ্বন্ত । আমাদের প্রাচীন পুরাতন এলিন্রাতে মন নামক বস্তু নিয়ে 
এমন কে জন্স গ্রহণ করেছে যার কাছে ৭! this uuintelligible world কখনো কখনো কেবল ছায়ামাজ্র 
নে হয় না, হে সংসারের ছোটো কাজ, কৃত বাসনার মন্ততা, অবস্তার চক্ষে দেখে না॥ হারা ঠিক চোখের 
স্থসুখের জিনিস ছাডা আর কিছু দেখতে পায় না, ঘারা হাতের গোড়ার জিনিস ছাড়! ছুতে পারে লা 
যারা নিজের সংকীর্ণ মনের ভিতর যেটুকু আসে-_ সরাখানিকে ধর! জ্ঞান করে__ তাদের কাছেই Omar 
ম0,25522এর কথা পাগলের কিন্বা মাতালের বকুনি । Omar চ0৮৪১১৪এ০ যে কেন স্যার অর্থ খুজে 
পায় না, জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট দেখতে পায় না, ত| তারা কি করে বুঝবেন-_ কারণ তারা। তো নিদ্ধের 
লিঙ্গের জীবনের উদ্দেশ্য দিবা স্পষ্ট বুঝেছেন নিচ্ছে কিঞ্চিৎ টাকা রোজগার করা সছপায়ে ভালোই, 
না হত্ব ত আইনকে ফাকি দেবার মত অসছুপান্থে-_ তারপর ছেলেকে বিলেত পাঠান, civil servant 
করবার দস্ত-- বাদ্‌ হয়ে গেল । আর সংসারের সার বস্তু এদের মতে_ ০0mএrাএর wine নয় টাকা 
-__ এরা বিশ্থাপ করেন টাকার অনেক গপ-_ কুংসিতকে স্বন্দর করে__ নির্বোধকে বুদ্ধিমান করে-_ জঘন্য 
প্রকৃতির লোককে মাননীয় করে তোলে ।-_ সংসারে কারও সঙ্গে ঝগড়া করা আমার ইচ্ছে নয়_ এ'রা 
এদের প্রকৃতি নিয়ে স্থখে থাকুন, শুধু আমাকে লা জালালেই বীচি ।__ এঁব! আলাদ| থাকুন, নিজেদের 
ভিতর বির়েথাওয়া করুন, ধলেপুত্রে এদের লক্ষ্মী বেড়ে উঠুক, তাতে আমার মতো লশ্মরীছাড়া লোকের 
কোনে! আপত্তি নেই__ শুধু অস্গ্রহ করে যেন লী মলে করেন থে আমর। তাদের হিংসে করি ।-- তুষি হয়তো 
মলে মনে হাপছ এই নে করে যে দৈব তোমার কপালে আচ্ছা এক পাগল জুটিয়েছে। ভয় পাবার 
কোনো দরকার নেই, তুমি তো। জান আবার বৈরাগ্য সন্যাস পর্যস্ত আমাকে নিয়ে বায় না! কৌপীন 
কমগুলু সৌন্দর্য আদ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, বৌদ্ধ ভিক্ষ, নয় ক্ষপণকের দলে প্রবেশ করবার ইচ্ছে 
কোনো কালেই হয়নি__ বীভংসরসিক আমি নই। তবে হাজার হোক ব্রাহ্মণ সন্তান, বল, 
আতপাতর, নিভৃত নির্জন শুন্বশান্ত তপোবন, নির্মল পবিত্র তমা, ফবিকন্ত। ইত্যাদির প্রতি যে প্রাণের 
টান নেই, সে কথা বলতে পারিলে _ বেখানে সংলারের পাপতাশ রোগশোক প্রবেশ করে না, যেখানে 
কালের ভিতর শুধু শাহচর্চা, যেখানে স্থথদুঃখ নেই কেবল চির আনদ্দ__ সে দেশে কল্পনায় কাকে না 
নিম্ে বায়। কিন্ধু সে দেশটা বহ অতীতে পড়ে গেছে, আর তার দিকে লুক্ক দৃষ্টি দিয়ে কি হবে, 
বাবার তো যো নেই__ আর গেলেই বা! আমাদের স্বভাব নিয়ে কদিন টিকতে পারি। এলে ত আর 
আমাদের পিপাসা বারণ হয় না. তমসার জলেও নর । আমরা চাই চ্1/)৫-__জার সে কি খল জাল? 

‘Thon art Lhe wine whose drunkeness is 811 we ean desire O Love! 

এর চাইতে বড় ফিলজফি আমি জানিনে,. তুমি দান কি? জানও যদি আমাকে বোবাতে 
চেষ্টা কোরে! না। কারণ যতদিন নেশা! আছে ততদিন আমি তা। বুঝতে পারব না। নেশা আমার 
কাটবেও না, আর ধদি কেউ দুনিয়ার মালিক থাকেন তাহলে তার কাছে আমার প্রার্থনা এ জীবনে 
যেন এ লেলা না কাটে । 


চতুৰ্থ সংব্যা ] পত্রগুচ্ছ 


তুমি ঠিকই বলেছ, আজকাল আমরা জীবনে সঙ্গী চাই, দুঃখের একজন ভাগিন্যব করবার জনতা 1 
স্থধ চাই চটে কিন্ত হাতের ভিতর ত আসে না বদি বা আসে তো বান্দিকরের হর্ণমুহ্ার মতে। মুঠো 
যতই চেপে ধরনে কেন, ধরে বাধতে পারিনে-_ কোন ফাকে পালিতে বায় কিঙ্গা নুঠোর ভিতনুই 
মিলিদ্ধে ঘায়। দুজ্গনে সংদারে সচরাচর বাকে স্থথ বলে ত! একত্র লাভ করতে হলে দুজনেরই হাকা নন 
চাই-_সমাজের যোল মানা সাহাবা চাই । তোমার আমার কপালে কি তা ছুটবে ? 


প্রীজ্মিয় চক্রবর্তীকে লিখিত 


"এই ঘটনার বলে তুমি আবিষ্কার করেছ ঘে মান্থযের ডিতর আাক্ত৪ অপরের উপর প্রনৃত্ব কর্বাত্র 
অত্যাচার করবার প্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে বজায় মাছে, আর তার ফলে মানবসনাদন্ত অসংপ্য অত্যাচার 
নিত্য নিয়মিত ঘটছে । এ সন্বন্ধে যে তোমার চোখ খুলে গিয়েছে তা দেখে খুলি হলুন। কেননা তুমি 
সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেছ ঘে একটা বুলি অর্থাত ছু-মস্তরের স্থারা কালই সনাজের লকল পাপ দূর হবে 
লা। তুমি অবশ্ত বিশ্বাস করো না যে, সেকালে সত্যবুগ ছিল আর এখন কলিঘুগ এসেছে। তুনি দল 
নতুন ঘোগীর দল গড়বাৰ প্রন্তাব করেছ, ঘারা মানুষকে মুক্তির বাণী শোনাবে, তখন তুমি নিশ্চন্থই মানো 
যে, মামুয মন্থুবকে মন্যত্থের নি্শ্তুর থেকে উচ্চন্তরে তুলতে পারে । আর ঘুগ যুগ ধানে মামুঘ, লোক" 
সমাজকে পশ্তত্ব থেকে মহথম্যুতে তুলতে চেষ্টা করে এসেছে । আর দে চেষ্টা ঘদি একেবারে ভশ্মে ঘি ঢালা 
না হয়ে থাকে তা হলে স্বীকার করতেই হবে বে, সতাযুগ মানবের পিছনে নয় স্ুমুখে । আন যদি বলো 
পূর্বযোগীদের সে চেষ্টা নিক্ষল হয়েছে, তা হলে পত্-যোগীদের লে চেষ্টাও ঘে নিক্ষল হবে তা বলাই বাহুলা ৷ 
অতএব ঘনি ধরে নেও যে মান্গুষের উপর মাহ্যের ঘে অযথা অত্যাচার জাক্গও সমাজে দেখা ঘায়, লে হচ্ছে 
অতীতের ৪৫৪] মাত্র তা হলে হুতাশ হচ্ছে পড়বে না। 

তবে তোমার এ কথা আমি সম্পূর্ণ মানি যে, বর্তমানেও এমন সব লোকের প্রয়োদ্ন আছে যার? 
মাস্থঘকে মুক্তির বাণী শোনাবে ॥ কিন্তু সে ম্ুত্্ত্বের যোদ্ধার দল কোনরূপ “ব্যারাকে” গড়া ছাদ না।',. 
কেননা ধিনি কোনও মহৎ আদর্শ প্রচার করতে যাবেন সে আদর্শ ডাকে আগে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করতে 
হবে। আমরা কাউকে কিছু উপলন্ধি করতে শেখাতে পারিনে। কারণ এ উপলব্ধির মূল ন্াহুষের নিজের 
অন্তর_ পরের মুখের কথা নছ। বুদ্তদেবকে সেকালে জনৈক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস! করেছিলেন হে, ভার পক কে, 
তিনি উত্তরে বলেন যে, তার শুরু তিনি নিছে । বিশুধৃষ্টকে ও প্রশ্ন করলে তিনি ওঁ একই উত্তর দিতেন। 
ঘিনি কোনও সত্য নিজের অন্তরে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন, সে সত্যই ধার সত্তা হয়ে উঠেছে ভাব কাছ 
থেকেই সহত্র লোকে প্রাণ পায়, ভাব প্রচারের গুণে নয়, তার সবার গুণে।--- বৃষধর্শ্মের মন্ত্রে বহলোকে 
দীক্ষিত করা যায়, হবো! *মস্্ের সাধন কিনা শরীরপতল” করতে প্রস্তুত, কিন্ত ও উপায়ে তৈরী করা ঘায় শুধু 
Jesuit, Jesus Christ ন আর মাছুবের মুক্তির জন্ত চাই Jesus, Socicty of Jesus নর, 
কেননা সে $০০০৮ ছবে একটা নব উৎপাত । স্থতরাং ও যোগীর দল তৈরী করার কল্পনা ছেড়ে দাও, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্ছদ বর্ষ 


কেননা সে দল পড়ে উঠলে, তারা করবে মাস্থবের মনেই উপর অত্যাচার । তারা মাহুযকে স্বাধীন 
করবে না, কেননা তারা কোন লোকের “শ্ব ছিনিবটিকে মানবে ন!॥ স্থতৱাং তুমি যে সব কথা বলেছ, 
নে সব কথা তোমার নিজের অন্তর দিয়ে ঘাচাই করে নিজে হৃনয়ঙ্গন করতে ছবে__ আর সে সাধনার 
প্রথম পদ হচ্ছে তোমার যে “অহং”য়ে আঘাত লাগা সংসারের ৎ৮্i!এর কথা তোমার মনে পড়েছে সেই 
অহংকে ভোলা । আমাদের শাখে ঘাকে “অহং” বলে ইউরোপীছ শ্মাহে তাকে ০৪০ বলে; আর সেইাটির 
শাণ্ডী না পেরুতে পারলে “আত্মজ্ঞান” ভাষাম্্রে 3০11-09056105558655 লাভ করা ধায় লা। আমাদের 
প্রকৃতির লোকদের অর্থাৎ "অহং”য়ে আঘাত লাগলে যাদের রাগ হয় অর্থাৎ এ সুত্রে ঘাদের “অহং"য়ের 
গণ্ডী আরও সঙ্গীর হয়ে আসে তাদের কাছ হচ্ছে ছোট ছোট €৮;!এর সঙ্গে চব্বিশ ছণ্টা লড়া। এ জাতের 
লোকের ভিতর থেকে 3০1 বের না। 

অনেক বক্তৃতা করলুন॥ কিন্তু নিজের বক্তব্য ঠিক বোকাতে পারলূম কি না বুঝতে পারছিনে। 
একটা কথা স্বীকার করা যাক । এ যুগের 03886২18190. আযানের হলের উপর প্রতুত্ব করছে। mater 
এবং হঃ010৮এর গতিবিধির হিসেবেই আমাদের সকল চিন্তাকে নিয্নমিত করছি । তাই Physics 
থেকে ধার করা দুটো কথা ম)39 এবং 68০৪১ হয়েছে আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা । ম1885- 
cousciousness, mass-mNOvement প্রভৃতি শব্দ শুনলে আমরা নেচে উঠি, তার পর আমরা moral 
energy, spiritual energy প্রভৃতি বাড়বার্‌ কখা ছুবেল! বলি, যেন ৪7৮1৮ জিনিষটে এক রকম 
seam | এ ব্যাপার যে 65899 10916711130 তা একটু ভেবে দেখলেই বুক্ততে পারবে। তাই আমরা 
সব জিনিবই ০:699০ করতে চাই। মানবের আত্মা পরমাণু নস্ব যে সেই সব পরমাণু ঘোড়া দিয়ে 
একটা প্রকাণ্ড আত্মা গড়ে তোলা যায়। আত্মা যে এক ছাড়া দুই হতে পারে লা, আর সেই এক্যগ্তানই 
যে সকল জানের মূল ও আধার, আর আত্মা যে জড় পদার্থ নর 90698০$৫, এ সত্য আমর! হারাতে 
বসেছি তাই আমরা একটি মাস্থষের মত মাহুবের চাইতে অসংখ্য অমান্যের সমটিঝে বড় গিনি মলে 
করি।-- কিন্তু মলে রেখো, এ ভগং যদি কেউ স্থতি করে থাকে ত তেত্রিশ কোটি দেবতায় তা করেনি 


করেছেন ত। এক ঈশ্থর। মাহৃবেরও সব এঁশ্বর্ধ্যের মূলে আছে এক, বহু নথ । 
জীপ্রমখনাথ চৌধুরী 


Wigwam 
Darjeeling 
10. 6. 23. 

কল্যাপীয়েহু 
"আমার মনটা আসলে বিষ্গত নয়, তাই মধ্যে মধ্যে যা| খুলি তাই লিখতে আমি বাধ্য হই। 
আর পাচছনের নত কাজের কথা অবশ্য আমিও বলি, কিন্তু সে কথ! তেমন কাজের হয লা। কেননা 
সৃতি করে আমি বলতে পারি স্থধু বাজে কথা । মনকে বদি আমি একবার পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারি 
তা হলে বোধ হছ আমার লেখা সত্য সত্যই সাহিত্য হন্ছে ওঠে /__ তবে কি জানো বাহু মাত্রেরই ₹০0115 
আছে। তাই আমার বে পেটে কিকিং বিদ্যা আছে, মাথায় কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে তাই প্রমাণ করবার লোভ 
আছি লক্বরণ করতে পারিনে। ফলে পলিটিকসও লিখি ইকনমিকলও বকি। শিক্ষার হয়ে ওকালতি 


চতুর্থ সংখ্যা ] পত্রগুচ্ছ 


ধৰি, আন্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করি, আর সময়ে সমরে মহা দার্শনিক হয়ে উঠি যেমন হয়ে উঠেছিলুম 
তোদাকে সেদিন চিঠি লেখবার সময় তুমি যা' বলেছ তা! ঠিক-_ এ পৃথিবীতে organisnti০nএরও 
প্রয়োজন আছে। তবে আমার বক্তবা এই থে 978%01988107এনু স্বান কোনও ছিলি organi 
০৮h হয় লা। মাস্বকে এক হিসেবে পৃথিবীর আর পাঁচটা বাহ্থবন্তর মে একটা বাচ্ছবন্ত হিলেবে 
দেখা ঘায়। হৃতরাং মাহুঘকে বাইরে থেকে দেখলে তাকে ০৮605০ কল্গবাহ লোভ সহজেই হয়! 
অপর পক্ষে মাস্থয নিজেকে দেখতে পারে ন্ধু নিজের অন্তরের দিক থেকে, অর্থাৎ নানু নিক্েকে 301. বলেই 
জানে, নিজেকে বাহ্বস্ব বলে জানা তার পক্ষে অসম্ভব ॥ এখন, 5॥i৮;।কে বে জড় পদার্থ মত organise 
করা ঘায় না সে কথা বলাই বাহুল্য | ধারা অপরকে ঘাহুষ করে তুলতে চায় তালা তার উপায় ঠা প্রস্থাবে 
orgunisalion, কিন্তু যে নিদেকে মাহ্ছৰ করতে চা সে জানে যে তার উপান্ধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমাজ 
নামক ০৮৪৪0189)00এন উপরে মনকে না তুলতে পারলে আমানের মন্ুয্যত্ব একচুল9 বাড়ে না। আন 
মজা এই যে, হারা মামুঘকে ০৮৫০১5০ করতে চেষ্টা করেছে তারা কারও মনঙুব্যত্ব বাড়ান । পন পক্ষে, 
ঘে নিজে নামুঘ হযেছে সে অপর্বকেও মানুষ করে তুলতে কৃতকার্য হদ্দেছে। মস্ত ইতিহাপ পু ত তাই 
মনে হয় । আমার ললে হয় বসামরা উনবিংশ শতাব্দীর শিশ্যত্ব করে এই 92635155107, প্রভৃতি ইউত্রোপীয় 
ঘিনিষের 'অতিডক হয়ে পড়েছি। এখন আমানের পক্ষে 5211হএর উপর কে কে দেগ্বাটা দএকার।-." 
প্রপ্রমনাথ চৌধু্বী 


খ্রীরাধারানী দেবীকে লিখিত 


কল্যাণীয়াস্থ 

কাল তোমার চিঠি পেয়ে, এতদিন তোমার নীরব থাকবার কারণ বুঝতে পানুলুম। তুনি 
উত্তরাপখের যে অংশ প্রদক্ষিণ করে এলে, সে অংশের সঙ্গে মাদার চাক্ষ্ব পরিচয় লেই | ওজ্তাটেব ভিতর 
আনি স্থধূ বন্ধে ও স্থুরাট । আর “বহু বেষ্টিত যায় কীত্িমেখলাহ” তার ্মপ দেখেছি ধু ম্যাপে আন 
কীতি শুনেছি ইতিহাসের মূখে । ভারতের নানা দেশ পর্ধ্যটন করা স্থধু নবীন ভাব্ঝদের পক্ষে নম সকলের 
পক্ষেই শ্রেদ্ঃ । এরকম পর্ধাটনের ফলে অন্ততঃ এই লাভ হয বে আমাদের দেশটা যে কত প্রকাণ্ড ও কত 
বিচিত্র, সে জ্ঞানটা অন্ধলোকেরও হদ্ব। 

সবরমতী আশ্রমের কথাপ্রদঙ্গে তুমি বাডালীদের সম্বন্ধে যা বলেছ সে সব কথাই ঠিক। তবে 
আমার মনে হয় যে বাঙালীর মনের উপর ভারতবর্ষের অতীতের চাপ ছিল না বলেই বাঙালী বর্তমান 
ইউরোপের কথাবার্তা হালচালের এতটা বশীভূত হরে পড়েছে । আমাদের মনে স্বতির্ব তেমন গাড় রঙ 
নেই বলেই আশার নতুন রঙের ছোপ লেগেছে! এ রঙ যে আছও এত ফিকে তাব কারণ তা মনের 
অন্তত্তলে অর্থাৎ 90500801988 8০]]স্থে বসে ঘাবার সময় পায় নি। ইউরোপের সব 1৫৮ এখনও 
আমাদের ৩০7591003 ৪611যেই কিলবিল করছে। তার ফলেই আমাদের এইলব ক্ষণিক উত্তেছলা, নব 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


নব উন্মাদন! ৷ আমাদের মনের সব নতুন ভাবই মলের উপর আলগা হয়ে বসে আছে। আমাদের এই 
জলে দেশে মাহুবের মনও ষে কতকট! তরল ও চঙ্কল হবে সে ত ধর! কথ! । Pla৷০ তার দমসামর্বিক 
Auheniancের চিত্তডাক্লা লক্ষ্য করে 5pPৎr(&র মহাভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তার Republic 
5চpertaর আদর্শে গড়েছলেন। কিন্ত তিনি Atheচ$কে 315915. করতে রুতকাধ্য হন নি। আমিও 
বাডালীর হন ও চরিত্রের এই সব ক্রটি লক্ষ্য করে মধ্যে মধ্যে অতীত ডারতবর্ষের মহা ভক হরে পড়ি, তার 
পরই মনে হস যে জীবন ও মনের সহজ গতিবোধ করে সমান্সকে অটল করলেই তা অচল হয়ে পড়্বে। 
সবৱযতী আশ্রমের i৭০৪! বাঙালীর মনে বসে না বলেই তার কণ্কাওড বাঙালীর হাতে কৃত্িম হয়ে পড়ে। 
জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে ক্থকাও্ড যোগহীন হলেই তা প্রাপহীন হয়ে পড়ে। 
ভাল কথা, অপরাজিতা দেবী কে বলো ত? বিক্ষশীতে তাঁর একটি লেখা আমার চোখে 
পড়েছিল । এবং তা থে আমার খুব ভাল লেগেছিল, তার প্রমাণ সেটি পড়ে অবধি লেখিকাটি কে, জানবার 
জন্তু আমার বিশেষ কৌতূহল হয়েছে। কেন জানি নে আমার মনে হয়েছিল লেখিকার নামটি ক্মনাম। 
এখন ঘধল শুনছি যে অপরাজিত। তোমার পরিচিতা তখন আমি চাই যে তিনি যেন আমার কাছে 
অপরিচিত! না হয়ে থাকেন ॥ এ কথাটি তুমি আমার হয়ে তাকে জানিয়ো। ইতি 
উপ্রমঘনাথ চৌধুরী 


20 Mayfair 
Ballygunge 
17. 7. 390 


কল্যাণীয্যস্থ 

তোমার চিঠি পেলুম। তুমিও দেখছি আমার বন্ধু দিলীপের মত ভ্রামামাণ হয়ে উঠলে, অবস্ত 
সখ করে নয়, বাধ্য হয়ে।- শরীর অসুস্থ হবার মত পাপ আর ছুনিপ্রায় নেই, বিশেষতঃ ভার পক্ষে থে 
পৃথিবীতে কিছু করতে চায়, তা লেখাপড়াই হোক আর অন্য কোনও কাজই হোক । 'আমার দেহে স্থাস্থা 
চিরকালই আছে বিস্ক বল কশ্মিনকালেও ছিল না, আর ঘেটুকু ছিল তাও কিছু দিন থেকে কমে কমে 
ব্দাসছে। এও এক কারণ যার ফলে কলম ধরতে আর তেমন প্রবৃত্তি হর না। 

রাবিবাবু অবস্ত আজও কলঘ গোটান নি, কারণ তার কলম থেকে আজকের দিনে দেদার 
ইংবাজী লেখা বেরুচ্ছে। আসল কথা ভার সাহিতাহ্থরীর শক্তি অদ্ুরন্ত ৷ ইংকাজীতে যাকে বলে 
550৮৩:৪০৩৪ সে জিনিষ হে প্রতিভার ধর্ম তা রবিবাবূর রচিত সাহিত্য থেকেই প্রমাণ হয়। আমাদের 
আর পাচন্নের'যে লাম করেছ তাদের কারও নাম রবিবাবুত্র নাশের পাশে উল্লেখ করা যেতে পারে না। 
আমাদের ক্র শক্তিতে বা সম্ভব তা আমরা করেছি, হত পরেও করব । কিন্তু আমাদের মনের মাপ 
আমরা! জানি, অন্ততঃ আমি ত জানিই। তবে আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলে যে আমার পক্ষে মৌনত্রত 
অবলম্বন করা কর্তবা এমন কথা আছি কখনো! হনে স্থান দিই নি। আমার বিশ্বাস আমরা বে যা 
পারি সেইটুকুই ভাল করে করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ৷ তা লোকে আমাদের লেখার তারিক 
করুক আর না করুক ভাল কথা, পরশুরাম ইতিমধ্যে কি করেছেন জালে। ? তিনি একখানি নতুন বই 
লিখেছেন, তার নাম “চলবঝিকা"। “চলস্তিকা" “গড্ডলিকা”হ স্বজাত লয় । এটি হচ্ছে একুধালি অভিধান । 


চতুর্থ সংখ্যা ] পত্ৰক 


কিমাশ্চধামতঃপরন্‌ । আমিও আবার কলম ধর্বেছি। এশন কি লিখছি জানো ? ইতিহাস । জনৈক বন্ধুর 
উপবোশে বাংলায় হর্ষচরিত লিখছি। এ লেখা পড়ে এঁতিহালিকরা বলবেন যে এ ইতিহাস নয়, আর 
তোমরা বলবে বে এ সাহিত্য নন্ন। উভয়পক্ষের হত সতা॥ তবে প্রবন্ধটি হখন ঘানুস্ত করেছি তখন 
শেষ করবই। তার পর হর্যচর্িতের আদি লেখক বাণভট্টচর্বিত লিখব। স্বাজ্চরিতেত্ব চাইতে কবিচত্রিত 
আমার বিশ্বাস বেশি i০৫৮০৪॥৪ হবে। তার পত্র চৈনিক পৱিত্রাজক ]-৷3i০৪৩র্র ভ্রনপবৃস্াস্থে্ 
পরিচন দেব। এই তিনটি প্রবন্ধে আমার বিশ্বাস হর্যযুগের একটি মোটাসুটি ছবি দিতে পান্রব॥ দেপো, 
আমান অন্বরে একটি ৪০1৩০৫9৫10৮ আছে এবং সে বাক্তি থেকে থেকে নিক্ষেকেই জানান দিতে 
চায়। আসল কথা এই ঘে বর্তনানে সাহিত্য রচনা করতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ লোকে এখন চরকা 
শিকেটিং বাতীত আবার কোন কথাই কানে তোলে না! আর এ সব বিবয়ে আনানেশ্ব কোনও বক্তব্য 
নেই । কারপ গোলে হরিবোল দেবার কোনও সার্থকতা নেই । যে কঘা লক্ষ লোকে বলছে, সে কথ! 
বিশেষ কোলও ব্যক্তি লা বল্লে দেশের কোনও ক্ষতি নেই। জান বোধ হয, জনমত এখন লেগাপড়া 
বয়কট করবার পক্ষপাতী । লেখাপড়া লোকে ছেড়ে দিলে অথবা মুলতুবি বাখালে নাকি দেশের দঙ্গল 
হবে। দেশের এ অবস্থা যে সাছিত্যস্বষ্টির পক্ষে অস্থক্ল নব তা বলাই বাহুলা। এ এক কারণ যার 
দরুন, কিছু মন দিসে লিগতে উৎসাহ হয় না॥ অবশ্য তোনরা যতটা বাইরের গোলমালকে উপেক্ষা করে 
লিখ তে পার আমর! ততটা পারি নে, কারণ "বাহির" জিনিহটে আমানের ঢের বেশি গাথেধা। হান্রকাল 
পীচঞ্জনের সঙ্গে দেখ। হলে কথা হয় সুধু পিকেটিং ও বয়কটের বিহঙ্, লেখাপড়ার রুখা কেউ উথবাপন করে 
না। এই সব কারণে আমি এখন ইতিহাস অর্থাৎ অতীতের দিকে চোখ দ্ষিরিঘ্বেছি। অতীতের সহাগ্ডণ 
এই যে তা মৃত অতএব শাস্ত-_ দ্বিতীঘ্তঃ অতীতকে কেউ আর (০০ করতে যায় না॥ আনার বিদ্বাল 
আমানের সকলেরই পক্ষে মাঝে মাঝে অতীতের দেশে হাওয়া বদলাতে হাওয়া ভাল, তাতে জাব কিছু 
না হোক ॥০৪!এর ফলে মন স্থন্থ হয়। এ সব অবস্ত )০০৭এর কথা । ব্বার আনি নানা সময়ে নানাজপ 
20০০এএর বশবর্তী হয়ে পড়ি। নিজের সম্বন্ধে অনেক বক্তৃত। করলুয, এপন থামি। তুমি চিঠি লিখলেই 
আহাদ কাছ থেকে তার জবাব পাবে। ইতি 

ভ্রপ্রদধনাথ চৌধুরী 


20 May fair 
10311588085 
2. 5. 30 

কল্যামীছান্থ 
তোমার চিঠি পেয়েছি কাল বিকেলে আর আজ সকালেই তার উত্তর দিতে বসেছি। নেখছ আমি 
কত ভাল 6০:7৩500090, এক কালে আমি চিঠি পেতুম কিন্তু লিখতুম না ॥ তান পর ববিবাবুত্র পরামর্শে 
আদি পত্রলেধক হয়ে উঠি । তিনি আমাকে বলেন যে চিঠির উত্তর না নেএয়ার অর্থ লোকসমাঙ্জ থেকে 
বিচ্ছিত হওয়া । সাহুহের সঙ্গে মানবের মলের কার্বারের স্থধূ সাহিত্য নহ পরও একটি মন্ত্র উপায়। তার 
পর থেকে এই পত্র মারফৎ আমি বহু বন্ধুলাভ করেছি । তুমি সন্তবত: তাদের দুচারঙ্গনকে নাৰে চেনো 
বা ধৃক্জচিপ্রসাদ মৃধবয্যে, অমিয় চক্রবর্তী গ্রসৃতি। এঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচত্ব হয় পত্র যারক২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


তার পর তানের দর্শন পাই । একেই বলে পত্র আবভাল দিহ্বে আলাপ ॥ অবশ্য এমন লোকও আছে যাদের 
সঙ্গে পত্রবাবহার বেশি দিন চলে-না কারণ তাদেরও বেশি কিছু বলবার নেই ফলে প্রহরে মানার্ও বেশি 
কিছু বলবারও থাকে লা। এ বুকম লোকের সঙ্গে চিঠির আলাপের অকালে মৃত্যু হয । অপর পক্ষে উপরে 
হাদের নাম কমু তাদের কাছ থেকে আজও লঙ্ব! লঙ্বা চিঠি পাই । গত মেলে অমির বিলেত থেকে আমাকে 
একখানি ছ পৃটা চিঠি লিখেছে, উত্তরে আমিও চার পাতা চিঠি লিখেছি । বা মনে আনে তাই লিখতে 
যার. কাছে সচ্গোচ হয় না, তাকেই লঙ্কা চিঠি লেখা বাঘ । আমরা যখন পাহিত্য লিপতে বসি তপন একট। 
না একটা ভঙ্গী অবলম্বন করতে বাধ্য হই। একমাত্র চিঠির ভিতরই আমর। সহদ্র হতে পারি। অবশ্য 
কাকে লিখি সহ হওয়াটা তার উপর নির্ভর ফারে। আমরা ধারা সাহিত্যিক বলে পরিচিত, আনাদের 
যাকে তাকে মন খুলে চিঠি লিখতে ভঙ্গ হয়, পাছে লে চিঠি খোলা চিঠি হয়ে ওঠে । 

কেদারবাবুক্র লেখার আমি মুক্তকষ্ঠে তারিষ্চ করেছি আর সেকথা সবাই জানে, কেননা 
আমার সে স্বতি ছাপার অক্ষরে উঠেছে। রাছশেখরবাবূর প্রথম লেখা পড়ে আমি যথেষ্ট বাহবা দিই। 
এমনকি আমার দে appreciation পড়ে Sir ৮. 0. Roy আমাকে বলেন বে আমি তার Bengal 
Chemiealaর ম্যানেক্গারের মাধ! খাচ্ছি। ভার ভগ্ন হয্দেছিল বে আমাদের প্রশংসার রাদশেখরবাবূর 
মাখা খুরে যাবে এবং তার ফলে তিনি বায়ন ছেড়ে রসপাহিত্যেরই চর্চা করবেন । আর শরংবাবূর 
ত আমি কিছুদিন ধরে বাধা উকিল ছিলুন। সাহিত্যের নানা ছোট আদালতে আমি ভার হয়ে 
বাহাদ্দ করেছি । স্থতরাং নেবতে পাচ্ছ তুমি ধানের ধথার্থ সাহিত্যিক বলে মনে করো আমিও তাদের 
ওুপকীর্তল বরতে ক্রটি করিনি । একবার ক্রান্দের ছুটি ॥i৫ni5'এর নগ্যে কে বড় এনিয়ে একটি 
সঙ্গীতলভায় মহা ঝগড়া বাধে, এমন কি সম্রদারদের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। এমন সমন একটি 
মহিলা এক কথায় গোল মিটিত্বে দেন! তিনি বলেন একদল হচ্ছেন the best of all the pianists 
কিস্ক জপরটি হচ্ছেন 10০ 0015 [75019 । আমিও বলি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন the only 7১961. 

আবার “হর্ষচর্বিত' তোমাদের পীচজনের মনঃপূত হবে কিনা জালিনে তাই প্রকাশ করতে 
একটু ইতপ্বত: করছি। শ্রীযুক্ত রাধাকুনুন মুখোপাধ্যায় “হর্ষ” সন্ধে ইংরাীতে একখানা বই লিখেছেন। 
তারই অহুরোধে আনি এ প্রবন্ধ লিখেছি কতকটা মূল হর্ষচন্থিতের সাহায্যে । রাধারুমূদেক পদাহুসরণ 
করতে হয়েছে বলে নিজের পথে হেতে পারিনি । পরের আচল ধরে চলতে আমার কি রকম বাধবাধ ' 
লাগে। সে বাই হোক প্রবন্ধট বেরুলে পড়ে দেখো। সব লেখাই যে ভাল হতেই হবে, এমন 


কোনও কথা নেই । আল বেছায় গরম অতএব এখানেই খামি) ইতি 
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কদ্যাীয়াস্থ 
তোমার চিঠি পেলুম। এ চিঠিতে অস্থখের খবর নেই, সেইটে সুখবর} পৃথিবীতে এমন 
কোনও দেশ নেই যা একেবারে রোগমুক্ত; যদি থাকত ত মানবে আর স্বর্গের কনা করত, না। স্বর্গটা 


চতুর্থ সংখ্যা ] পত্রগুচ্ছ 


চি্-আঙ্গানের পৃথিবী ছাড়া আনু কিছুই ন । ত! হলেও বেশডেদে রোগের পত্রিমাপজেদ আছে ॥ 
এপন ভাত্রতবর্ণ বে দৰা পোগগ্রও দেশ লে বিপরে সন্দেহ নেই এবং মাদার বিশ্বাস চিরকালই তা 
ছিল। তাই না এ দেশেন লোক সেকালে জীবনটাকে ভববহণ। বলেই ক্গানত। ভারতব্গেন্ব অহা 
একু হচ্ছে কীটানু। এ ঘূগের সগ্-আবিক্ঃত 1719৩৮৩8এনস কুলার দেশের লোক বদি লুকদারী রোগে 
হাত থেকে সুক্কি পাদ তা হলেই ভারতবালীরা আবার দাড়িস্বে উঠবে । এই দেশবা।দী বোগশোক 
ছুঃবদারিড্যের কপা ঘখলই মনে পড়ে তখনই আমি শু3ii৪ হত্বে পড়ি আর তার pesঞimiam 
একটা মানসিফ স্বোগ ‘মাত্র যার সংপাবের ছুঃখনোচনের শক্তি নেই, আর আমা বিশ্বাস সে শক্ষি 
জামার নেই । স্থতরাং ব| অস্রিম্ব সভা তার দিকে পিঠ ফিবিত্বেই আমর 07৮77115৮ হতে পারি 
আর তা হওয়াই মানাদের পক্ষে শ্রে্:। কান্রণ ক্গীবনে উপস্ন যাবু চত্রসা নেই, তার শক্ষে জীবনবাড্রা 
বিড়ম্বন! মাত্র । ধাক্‌ এসব কথা। 

তুমি দে পত্রের আবচালে সাহিত্য সমালোচনা করতে চাও তা নিরবে করতে পারো। সাহিত্য 
ধর্শ্ম প্রস্তুতি বড় বড় কথাগুলোর কোন আভিধানিক অর্থ নেই অর্ধাং ও সব কথার মানে dictionary - 
অস্ত্রে পাওয়া বায় না। নাহষে কতকটা ভার শিক্ষা আর কতকটা তার প্রক্পতি অঙ্গলাত্রে ধর্ম্ম সাহিতা 
প্রস্ততি কথার নিছের নোনত অর্ধ নিজে করে নেদ্ব। এদব জিলিষ নানাভাবে দেখা যাম বলেই ত 
তাদের মহব। আর এই কারণেই দুগে যুগে সাহিত্যের নৃতন নৃত্তন সংজ্ঞা প্রচলিত হ্য। স্থতরা" 
সাহিতা সম্বন্ধে, আমার বিশ্বাস, প্রতি লোকের নিদ্রন্ব মতের যথেষ্ট সূলা আছে, অবশ্য যদি তার তেন 
পিছনে মন থাকে। সকলের মন একছাচে ঢালাই হয়নি বলেই ত পৃথিবীর সাহিত্য এনন বহুরূপী । 

তা ছাড়া সাহিতিকদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। আমা বিশ্বাস প্রতি সাহিত্যিকের 
শস্থরে doable personality আছে, তার একটি হচ্ছে সামাজিক বাক্তি অপরটি সাহিত্যিক । এ 
দুই দে পরস্পরের ছাত্রামাত্ম তা নন্র। আর আমার বিশ্বাস যথার্থ সাহিত্যিকের সাহিত্যিক personality 
হচ্ছে ৫০০০: personality, বেটিকে তার সামাজিক ৫৪০০7? অলেক সমথে চেপে রাগ তে পাত্রে 
কিন্তু কখনই ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এ দুই [9870781115ই গড়ে তোলা দায় এবং সে গড়ে-ভোলা 
নির্ডর করে কে কোন্টিকে বড় ননে করেন তার উপর । শ্রবশ্ত অধ্থিকাংশ লোক এসব কোনটিকেই 
নিজে গড়ে তুলতে চান ৷ সে গড়নের ভার-_মবস্থা ও বাহ ঘটনার হাতে দিয়েই নিশ্চিস্তু পাকেন। 
ফলে অধিকাংশ লোক কি জীবনে কি মনে চিরকালই পরমূখাশেক্ষী হয়ে থাকেন। লসমাক্জে স্বাভস্থা 
অবলছন কর! স্যমাদিক লোকের মতে দোষ হিসাবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মনোক্ষগতে বাচতে হলে 
£শ্বাতঙ্থা অবলম্বন করতেই হয়। আমরা! কাবাই লিখি আন অলঙ্কারই লিখি তার ডিতর্ব কোনই 
মূল্য থাকে লা বদি তা একটি ব্াকিবিশেষের মনের পরিচাঘ্বক লা হয়। এই মনের বিশেষত্ব যদি এক 
পয়সাও হয়, ত ভার দাম যোল আন! | আমার এ মত নিয়ে অবশ্ত মস্ত একটা বক্তৃতা করা যায়, কিন্ত 
বক্তৃতা করবার প্রবৃত্তি কালক্রমে আমাত্ব কমে এসেছে । অতএব এইখানেই খামি। ইতি 
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মৃচ্ছকটিক 
প্রমথ চৌধুরী 

আমি বধন এন. এ. পাশ করে’ বছব দুদ্বেক বাড়ীতে বেকার বসেছিলুষ, তপন আসার সপ 
হল বে, সংস্কৃত কাবোর কিছু চর্চা করব । সংস্কৃতের জ্ঞান আমার ছিল অতি লামান্ত। দেই সামান্য 
জান নিয়েই সংস্কৃত নাটক পড়তে আরম্ভ করি । 

সচ্ছকটিক নাটক অন্ান্ত সংস্কৃত নাটক থেকে সম্পূর্ণ বিডিন্ন, এবং অপর কোন নাটকের সপোত্র 
নন্ব। অপর অনেক নাটকের ভিতস্ব একটা সাদৃশ্য দেখা হায়। কিন্ত মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত কাব্যে একখানি 
প্রক্ষিপ্ত নাটক বলে' মনে হয়। এর স্বাতঙ্থা এতই স্পষ্ট যে, প্রথম থেকেই ঘুরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
এর বিষয় দেদার প্রবন্ধ লিখেছেল। এবং অনেকে গ্রীক নাটকের প্রভাবে এ লাক লেগ। হয়েছে 
এই সিদ্ধান্ত করেছেল । আনি গ্রীক জানি নে। কিন্ত ইংরিদ্ধী তর্জমাছ Acschylus, Sophocles, 
Aristophanes, Euripides, এনে প্রচিত লাটক পড়েছি । তানের নাটকের সঙ্গে ঘৃচ্ছকটিকের 
হিন্দুনাত্র সম্পর্ক নেই। তবে শুনতে পাই গ্রীক ভাষায় শ্যনকতক কনেডি আছে, যার অনুকরণে 
্চ্ছকটিক লেখা হয়েছে বলে’ অনেকে মলে করেন । এবং ঘুরোপীয় পণ্ডিতরাই কেউ কেউ মাবার এ 
মত খণ্ডন করেছেন । 

লে যাই হোক, শ্বচ্ছকটিক থে দলগ্রষ্ট নাটক, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমি সেকালে 
জীবানন্দ বিশ্াসাগরের প্রকাশিত ম্বচ্ছকটিক সংস্কততেই পড়ি। তার প্রকাশিত সংস্কৃত কাবা গ্রন্থে অনেক 
ভ্রমপ্রসাদ আছে। তাহলেও এই নাটকথানি পড়ে আলি মুত্র হই। সেকালে স্চ্ছকটিকের কোন 
বাঙ্গলা অনুবাদ ছিল লী! এর প্রথন অনুবাদ করেন দ্যোতিরিল্্লা ঠাকুর। তিনি একসঙ্গে 
অনেকগুরি সংস্ত নাটকের অনুবাদ করেন, তার নশ্যে সবচ্ছকটিক একটি। তার অনুদিত মৃচ্ছকটিক 
প্রথম শ্রেণীর অনুবাদ নয়। তাহলেও আমি বতদূর জানি, সেখানি হচ্ছে বাঙ্গল! ভাহাঘ মৃচ্ছকটিকের 
একমাত্র অনুবাদ । তার বহুকাল পরে আনি আবিষ্কার করি বে, সংস্কৃত মৃচ্ছকটিকের আল একটি 
স্করণ আছে, ঘার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা অনুবাদ নেওয়া আছে । কিন্তু সে অঙুবান মোটেই ভাল নন্ব। 
তবে উপরে সংস্কৃত থাকায়, লে অঙ্থবাদ ক্রমান্বন্ব ঘাচিয়ে নেওয়া ঘায়। এই সংস্করণ যিনি বা'র করেছেন, 
তিনি সংস্কৃত ভাবায় মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত হলেও বাঙ্গল! ভাষার উপর হয়ত তীর বিশেষ দখল নে । 
আর এমনও হতে পারে বে, বাঙ্গলা ভাধাকে তিনি ঈষৎ ববজ্ঞান্ চক্ষে দেখেন । 

এখন আমি এই ম্বচ্ছকটিকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব । তার থেকেই দেখতে পাবেল থে এ 
নাটকের বস্তু কতদূর আভিলব। আপনারা অন্ুৰান করে’ নিতে পারেন যে, কৰি বলবাপ্ ভঙ্গি 
বিষয়োপযোগী। 





> করেক বসা পুর্ধে এই জনুবাগ পুরূত্িশের পর্তাৰ হইবে উহার কি ফা সপ এই এবক্ষট (নিশি হইয়াছিল । 
আসার পুর্ব ও পরে লেখক একাধিক প্রবন্ধে সৃদ্ধকচিক সে আলোচনা! করিরা ছিলেন । 


চতুর্থ সংখ্যা ] সৃচ্ছকটিক 


সংস্কৃত নাটকমাতেই হুত্রধার কবির নানোল্লেশ বঙ্গেন__একমাজ ভাস নানক সব্যলেক্ষা প্রাচীন 
নাট্যকার বাতীত। অধিকাংশ নাটকে নান ছাড়া কবির আবার কোন পরিচয় থাকে না। কিন্ত 
স্চ্ছকটিকের কবির নাম শৃত্রক এবং তাত বিস্যাবদ্ধিহ বিস্তৃত তালিকা প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। তিনি 
নাকি ছিলেন ব্রাহ্মণ, রাজ! ও ক্ষছেদাদিতে পারদর্শী । তিনি আরো জানতেন গণিতশাহু, গণিকাশাহ, 
অস্থিশাহ। শতক নান! গুণালঙ্গত হয়েও একশ" দশ বংসর বয়সে একটি হজ্জে করে' আগুনে পুড়ে 
মরেন। একথা স্তনলেই আমাদের একটু দৌকা লাগে। হলে হছু এরকম স্পা কখনো ছিল না। 
এবং পত্ডিতরা অনেক খোদ্রাধু' দি করেও শৃত্ক বে কোন্‌ সমন্ধে কোন্‌ দেশে ব্রা ছিলেন, তা 
আবিষ্ধান্ন করতে পারেন নি॥ তাদের ৰতে পৃত্রক হচ্ছেন একটি কিহ্বন্থীন প্রা্গা। বাস্তবিক এন্কম 
মহাপুরুষ কেউ ছিল ন।। স্বতরাহ মৃচ্ছকটিক কোন্‌ সময়ে কে লিখেছে, তা আজও অভ্ঞাত। 

তারপরে এ নাটকে কি কি বিষদ্ধ থাকবে, তান একটি ফর্দ প্রথমেই দেওদা আছে । সে 
র্গটি গু: "উক্চয়িনী নগরে চারুনত্ত নানে ব্রাক্মপন্াতীঘ় অথচ বাণিজাযব্যবস্যয়ী এক লরি দূবক ছিলেন, 
এবং বসন্বকালেন পোভার টায় বসস্থসেনা নামে একটি বেশ্যা দেই চারুদন্তের ভণে অশুবুক্ক হইছাছিল। 

রাজা শৃড্রক সেই চারুদত্র ও বসস্থসেনার নির্দোষ রমপোংসব, নীতির প্রচার, ব্যাবহারে 
€ মোকর্দদার ) দোষ, খলের চস্বিত্র এবং দৈব-_ এই লমন্তই নিবদ্ধ করিঘা। গিদ্বাছেন।” 

আনি কোন বাক্ষলা ইংরিক্বী বা লংস্কত নাটকে এরকম table 01 00190/89 দেবি নি। 
এর থেকে দনে হব ম্চ্ছকটিকেন লেখকের সমুখে আর একগানি নাটক ছিল, যান থেকে তিনি এই বিবয়েশ্র 
ফর্দ সংগ্রহ করেছেন । 

লে ঘাই হোক, এর থেকে বোঝ! বায় যে অস্ত সব দংস্কৃত নাটক থেকে এটি কত বিভিন্ন । 

মৃচ্চকটিকেরর নাঘিকা বসস্তলেনা গণিকা_ দ্বাফস্তা ন'ন। চারুদৰ প্রথনে ছিলেন অতি ধনী 
বণিক । শেষটা! হয়ে পড়েন দরিত্র । এই পরিজ অবস্থাতেই বসস্থসেনা তন প্রতি অন্তক হন। 
এবং এ নাটকের সমস্ত ঘটন! হচ্ছে চারদত্তের দাবিত্য অবলস্বন করে। বাবহাপবতৃষ্টত। এক মিপ্যা 
মোকর্দমাস্গ আদালতের বর্ণন। ও বিচার একটি পৃত্রে। অস্কে দেখানো! হরেছে। একে ইংরিজ্জীতে 1:151- 
৪০০০ বলে। Blerchant of Venicea এই বরকল একটি দৃশ্য আাছে। কিন্ধ মুক্ছক্টিকের (7181- 
5eneএর তুলন্যয় সেটি নগণ্য আব একরকম ছেলেখেলা! বল্পেই হয়। আমি যতবার ঘৃচ্ছকচিক পড়ি, 
ততবারই আমার দচ্ছকটিকের এই নবম অস্ক সন্বন্ধে একটি নাত্ত্রিন্ব প্রবন্ধ লেখবার লোড হদ্ব। কারণ 
এটি কোন আদালতের কোন স্বকপোলকল্লিত বর্ণনা নয় : সতো ছাপ এর লবাক্ষে মাছে। আমি 
যতদূর জানি, অপশন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এর অস্গপ বর্ণনা নেই । তবে লে লোভ আমি বরাবরই সদ্বরণ 
করে' এসেছি। 

তান্সপরে এ নাটকে একটি চুরির বর্ণনা আছে। শবিলক ক্রাহ্মণসস্তাল, উপরস্থ শিক্ষিত। 
তিনি চুরি করবার লময় বলেছেন-ঘে চুরির আমি নিন্দাও করছি, আব্যর কাছেও করছি। আসলে 
তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত একাজ করেছিলেন। তার স্থগতোক্কি অতি চমহকার, এবং 
প্রচ্ছন্ন হা্বহসে পরিপূর্ণ । তিনি ছিলেন, ন্রাছবিদ্রোহীদের একছন্‌ লেভা। তিনি ব্রাদ্রা পালকের 
শিরশ্ছেদ করেন এবং চারুদত্তকে মান থেকে উদ্ধার করেন। 


২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


লাজ্্রালক শকারের্‌ মোসাহের বিট ছিলেন একটি অতিশিক্ষিত এবং অতিভত্র লোক । তিনি 
তান পৃত্পোষক শকারকে একচ্জায়গান্ত বলেছেল পশুর নব অবৃতার । এবং এ পশুর দুষ্টস্বভাব ও ধলতার 
পরিচয় পেয়ে রাজবিছ্বোহীদের দলে গিয়ে যোগ দেন। বিট কাব্য এবং লঙ্গীতশ্বান্ে অসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন। এ নাটকের বিদৃঘকও ভামের অবিষারুক | নাটকের বিদ্যকের অন্ত্রপ ; অর্থাৎ ঘরে নম সচিব 
এবং যুদ্ধে অগ্রগপা যোদ্ধা । এই সব লোক কখনো চাৰিত্রাতর্ট হব নি। হুতরাং পূর্বে হে বলা হয়েছে 
এ নাটকে নীতির প্রচার কর! হয়েছে, সেকথা সত্য ॥ খলস্বভাব হচ্ছে শকারের স্বভাব ॥ 

আমি আগে বলেছি. থে, স্ুচ্ছকটিক নাটক কালিদাসেনর পূর্বে ছিল না? কারণ শৃত্রক বলে 
ঘূগপং রাজা ও কবি কোনকালে কেউ ছিল না। কালিদাস তার প্রথম নাটক মালবিকার্সিমিত্রে 
বলেছেন বে, তিনি ভাস, সৌমিল্প ও কবিপুত্রদের মত প্রথিতধশ নাট্যকার ন'ন। সৌমিল ও কবি- 
পুদদের গ্রন্থ নব লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ১৯১২ সালে ভাসের গ্রন্থসকল আবিষ্কৃত হয়েছে। তার বধো 
দরিহ চারুদত্ত নামক একটি নাটকের মোটে চার অঙ্ক পাওয়া গেছে; বাকি ছন্ব অন্ধ পাওয়া যান দি। 
আমার বিশ্বাস দরিজ চাক্ষদ্ড আগাগোড়। ভালের লেখা । এবং আর কোন চোরকবি লে খণ্ডিত অংশ 
কিঞ্চিং অদলবদল করে' এবং তার নাম মৃচ্ছকটিক দিবে লিঙ্গের রচনা! বলে" চালিয়েছেন । 

ভাসের তারিখ ৩** বৃঃ; কালিদাসের তারিখ তার শাখানেক বংসর্‌ পর। 1৩10॥এক্স মতে 
ইতিমধ্যে দিত চাক্ষদতেশর লুপ্ত ছ'অস্ক কোন অজ্ঞাতকুলশীল কবি লিখেছেল, এবং পৃরা নাটকথানিএ 
লা দিয়েছেন মৃচ্ছকটিক । আনি তার সঙ্গে একমত হতে পারি নি। 

আমার দতে স্বচ্ছকটিকের বত'মান কূপ কোন চোরকবি দিয়েছেন ধুব সম্ভবভ নবম এতান্্ীতে । 
৬il|।একর অস্থমান লাফিয়ে চলে। পাচ ছয় শ’ বংসর তিনি একলশ্ছে উত্তীর্ণ হ'ন। 

সে যাই হোক, ছোতিরিস্ুনাথ ঠাকুরের অনুবান হচ্ছে বাক্ষলা ভাবায় সজ্ছকটিকের একমাত্র 
অঙ্ুবা। এ নাটকের লেখক কে, ও কোন্‌ সময়ে লেখা হয়েছে, সে বিঘয় তিনি মাথ! ঘামান নি, 
এবং তার কোন বিচারও করেন নি। তিনি শ্বচ্ছকটিক বে আকারে পেয়েছেন, তারই অহবাদ 
করেছেন। 

ভাস একজন মহাকবি ছিলেন। এবং দকিপ্র চাকনত্ত কিঞ্চিং অদলবদল করলেও সেটি একটি 
উৎকৃষ্ট নাটক । অতএব তার বাক্গল। অনুবাদ আমি সকলকে পড়তে অস্তুরোধ করি। আমি পূর্বে 
একটি ইংররিজ্জী প্রবন্ধে বাপপতি শাস্বীকে অন্থরোধ কবি যেন তিনি সনগ্র দরিদ্র চারুদত্ত অমুমদ্ধান 
করে না বের করবার চেইা করেন। আমার আশা আছে একদিন না একদিন সে মূল গ্রন্থ 
আবিষ্কৃত হবে। 


প্রমথ চৌধুরী 
কুলক ও 


লাইিতাফের বড় পরিচয় ভার লাহিত্যে । এবং এনল সাহিত্যিক অনেক আছেন লেই পরিচচ্গ 
খাদের একনাত্র পরিচর । তাদের অন্ত পন্সিচছে সন আকৃষ্ট কি প্রসঙ্গ হয় না । নলের যে বিশেষ গলে 
ভাব "ও চিস্বার সঞ্চর প্রকাশের আবেগে সাহিতোর স্ধপ লেপ, সে দনেন ছাপ এঁদের ভীবনে আর কোথাও 
গভীর নধ, কথায় কাজে চত্িত্রে । তাদের ব্যক্তিত্বের লঙ্গে তাদের সাতিতাক্ষির যোগ অতি লিগও, 
দৃষ্টিস্র অগোচর ॥ আবার এমন সাহিত্যিক আছেন বলের হে আলোতে তাদের সাহিতোর প্রকাশ তার 
রঙে তাদের চক্রিত্রের নানাদিক লুতীল॥ তানের লাহিতাস্থবরীব সঙ্গে তাদের বাক্তিত্বের সংগতি পরিচগ্- 
মাত্র চোখে পড়ে। প্রমধ চৌধুরী ছিলেন এই শেবেন শ্রেণীর লাহিতাক ৷ 

প্রমধবাবুকে প্রথম দেখি ১৯*৫ লালে; বাংলা ভমিদার-লভাব। তখনকার দিনের পার্ক 
স্টীটের আপিস-বাড়িতে । স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে স্বদেশী যৃগের ভৃলাসরি অভিযান আনন্ত চায়েছে। 
বংপূর ও বরিশালে সরকারি স্থালের ছেলের! ক্ষুল ছেড়ে বের হচ্ছেছে ॥ ছেলেলের জন্য স্ত্ক্যরি-শিক্ষা- 
নিরপেক্ষ জাতীয় শিক্ষা ও বিস্যালব গড়ে তোলাব আন্দোলন চলছে। সেই উপলক্ষে পরানর্শলভা ॥ বাংল: 
দেশের ভালে, গুণে, ধনে, রাষ্ট্রবাপাবে নেতৃস্বানীশগদের প্রান্গ সকলেই উপস্থিত । আমি তপন এম্‌-এ 
ক্লাশের ছাত্র। আসাদের বেশ একটি বড় দল সেখানে হাজির । কি একটা মতবিরোধেন ব্যাপানস একদল 
যুবক উঠে বললেন, 'আাছি পল্লাপারের লোক, আমার ৰত অন্তরকম।' পরামর্শ সভাটি বয়োবৃষ্ছ নেতাদের 
সভা, কিন্তু দেখলেন এই যুবকটিকে সবাই একটু সমীহ করছেন ॥ পরিচয্ন শুনলেন নবীন ব্যারিস্টার, 
এবং সেদিনের বড় পরিচয় আত্ততোধ চৌধুরী সহাশরের ছোট ভাই। প্রশস্ত কপাপ, দীর্ঘ উদ্ধত নাসা, চোখে 
তীক্ষ দৃকি__ প্র্থবাবুর সেই যুবক বসের চেহারা, আর ভার এঁ কথা আক্ছও স্পষ্ট মনে আছে । 

দ্বিতীয়বার প্রমখবাবুষে দেখি এই জ্গাতীদ্র-শিক্ষা সম্পর্কেই । জাতীদ-শিক্ষা-পরিনদ এফগবলে 
জাতীয় বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার জন্তু কলিকাতা কলেছ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। পাঠাতালিকা প্রস্থত 
হচ্ছে। ভার আলোচনার জন্য বিশেষতেদের এক সডা। কলেক্জে সাহিভাবিভাগের উচ্চ শ্রেণীর জন বেদ 
থেকে কিছু অংশ পাঠা করার প্রস্তাব ছিল! একজন আপত্তি তুললেন, ক্লাশে শূত ছেলেও অনেক থাকবে, 
বেদ কি ক'রে পড়ানো হ'তে পাঙ্ছে॥ যিনি আপত্তি করলেন তিনি ত্রান্মণ নন, চলতি জাত হিসাবে শূত্র। 
"প্রমথবাবু রসিকতা ক'রে বললেন, “ও সব নিয়ম আপনার পূর্বপুক্রবেবী করেন নি, আমাদের পূর্বপুরুযেরাই 
করেছিলেন; তখনও আপনারা মেনে চলেছিলেন, এখনও নৃতন নিয্বম মেনেই চলবেন।' হেসেই বললেন, 
কিন্ত সে হাসির আলো ইলেক্টি.ক পার্কের আলো। 

এর পর প্রমখবাবুকে দেখি অনেক বছর পরে, আর তখন.থেকে তীর সঙ্গে পরিচছের আব্স্ত । 

“সব্জরপত্জ” যখন প্রকাশ আরম্ত হ'ল তখন আমি উত্তব-বাংলার এক শহরে ওকালতিতে মাখা 
গলাবার চেষ্টা করছি) এ মাসিৰ-পত্র মনকে খুবই নাড়া দিল। "ও প্রাণায্ ম্বাহা* ব'লে সম্পাদকের 
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“মূখপত্রের' চিন্তা ও ভাবার সংযত কঠিন এজ্জলো চৰক লাগল : মনে হ'ল এ ভিনি নৃতন ৷ মন দাড়া 
দিয়ে উঠল । কগ্নেক নাস পত্রে প্রথন-মহাযুক্ক আবস্তেন্স সঙ্গে মফস্বল ছেড়ে কলকাতায় এলাম উচ্চ 
আদালতে ভাগাপরীক্ষার জন্ত। ক্রনে সবুক্ঞপত্রের প্রথন যুগ অনেকটা কেটে এল; বৰীন্ত্রনাথ যে 
যুগ্বকে বলেছেন তিনি আর সম্পাদক দুদ্ধনে লগি ঠেলে ওকে চালিয়ে নেবার ঘূগ। দু-একজন মৃতন 
লেখক দেখা, দিলেন। এই নৃতন লেখকস্থপ্তি উপলক্ষেই প্রমথবাবুকে কেন্দ্র ক'রে একটি লাহিত্য- 
আজলিশ গ’ড়ে উঠল, তার ১নং ব্রাইট স্টীটের বাড়ীতে ।' ঘার স্থিতি তাতে ধার! যোগ দিয়েছিলেন 
তাদের মনে মরণাস্থ উচ্ছল থাকবে। আমার আত্মীর্ত কিরণশস্কর রায়ের প্রথন থেকেই সেখানে 
যাতাছাত ছিল। তিনি একদিন সঙ্গে ক'রে আনাকে এই মঞ্জলিশে নিস্নে গেলেন। শুক্রবার 
সন্ধায় মজ্লিশ বসত । দেখলেম নজলিশের অনেক সভা বয়সে তরুণ ; কান্ত কলেক্ষ স্বীবন সন্ত শেষ 
হয়েছে, কারও তখনও হয়্লি । আলোচনা চলেছে নালা বিবস্রে, যার ধরনটা হালকা, বিষয়বন্ত 
হালকা নয়। মনে আছে দেদিনকার প্রধান আলোচা বিষয় হয়ে উঠল রোমান আইন ৷ প্রসপবাবু 
তখন ইউনিভালিটি ল কলেছে ছেলেনের লোনান আইন পড়াচ্ছেন। এবং সেই উপলক্ষে ইংরেজি ও 
করাদি ভাঘায় ব্বোমান আইনের অনেক বই পড়ছেন। বুঝলেম, রোমান আইনের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস, আর তাত্র প্রতি পর্বে রোমান-জ্বাইন-কর্তাদের বুদ্ধির সম্যক দূ ও কৌশল তাকে খুব 
আকরু্ট করেছে। নচলিশের সভাদের অবশ্ত বোমান আইন কিছু জানা ছিল না, কিন্তু আলোচনার 
তাতে কোনও ব্যাঘাত হয়নি । রোমান আইনের যে সব কথার আলোচন। গ্রসথবাবু তুলছিলেন নানু 
সমাক্ছের তা চিরম্থন লমশ্যার চিরন্তন সমাধানের চেষ্টা। তারুণোন্স উৎসাহ ও সাহসে এব: সুখস্থবিল্যার 
ভারহীন বুদ্ধিতে তরুণ সড়োর! আলোচনাটা বেশ চালিয়ে নিলেন। 

এই মন্রলিশটি ছিল সাহিত্যক মনের রসায়ন । বাংলা লাহিতা, বাংল। ভাবা, বাংলা গন্ধের 
প্চলারীতি শ্বভাবতত এগানে প্রায়ই আলোচনা হ'ত। কিন্তু আলোচ্য বন্তর তা ছিল অংশমাত্র । দেশ- 
বিদেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য, দর্পন, বিজ্ঞান, ভাঙাতব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রততত্ত, 
দেশী বিদেশী বাষ্টব্যাপার কিছুই বাদ হেত না। সব বিষয়ে অল্পবিস্তপ বিশেষ হ-একজন ক'রে 
সজলিশে ছিলেন । তবে সব আলোচনায় সকলেই ঘোগ দিতেন, এবং আলোচনাব ধার! এমন ছিল 
অবিশেষজের দন ও বুদ্ধি যাতে উৎসুক ও উন্মুখ হয়ে ওঠে । কোন্‌ বিষে নৃতন ভাল বই ক্ষি বেরিয়েছে 
পে খবর এখানে আদানপ্রদান হত, আর সে পুথি সংগ্রহ ক'রে পড়া ছিল অনেক মজলিশির আবস্ত” 
কর্তাবা। বেশির ভাগ বইএর খবর প্রমখবাবৃই দিতেন এবং তিনিই কিনতেন। তার বই মজলিশিদের 
হাতে হাতে ফিরত। বাঙালি লেখকের মনের পু'দ্ধি যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির লেখকদের বলের 
পুঁজির চেয়ে কম হবে না, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি লেখকের মনের-ঘোগ হবে ঘনিষ্ঠ 
ও অন্তরঙ্গ __ এটা ছিল মঙ্গলিশের অকথিত স্থীক্কতি । আর তার আয়োজন ও উপকরণের যোগান এখানে 
চলত। আলোচনার লক্ষ্য ছিল, এ সব বন্ধ যাতে মনকে পুষ্টি ও স্মৃতি দেব, তার বোঝা লা হয়ে ওঠে। 
বিন বিচারে কোনও কিছু মানা হবে ন)। বুদ্ধিতে ঘা বাধে তাকে অগ্রাঙ্থ করতে হবে, তার সমর্থনে 
যত বড় নামই থাক্‌ না কেন। “বাধিতদর্থ, বেদোহপি ন বোধয়ভি'__ তা সে বেদ সংস্কতেই লেখা হোক, 
কি ইংরেজি ফরাসি দর্মান ভাষাতেই লেখা হোক। বলা বারল্য বহু বিষের জ্ঞান আদ্বর করা, ও 
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যাচাই না করে তাকে স্বীকার না করা, এ ছুটি ছিল প্রমথবাবূর বনেহ প্রতিচ্ছবি । মন্তলিবিদের অ্- 
বিস্তর লনদর্নী ননে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল । ইংরেন্ডিশিক্ষিভ বাঙালি একদিন দেশেত্ব প্রাচীন 'ভাব- 
ধারাকে যাচাই বহেছিল পাশ্ঠাভা ভাবের নৃতন আলোতে ৷ সবুত্রপত্রের যুগে প্রযোক্ষন হয়েছিল 
এই নৃতন ভাবকে যাচাই করার: সে প্রচ্থোজন এখনও আছে । প্রমধবানু আনাদের উৎসাহিত করতেন 
এই নৃতন ভাব ও সাহিত্যকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাব ও দাহিতোর আলোতে পরীক্ষা করতে । প্রাচীন 
ভারতবর্ষের দে সভ্যতা সচল ও শ্থষ্টিকুশল ছিল তার সঙ্গে প্রমপবাবূত্র নন বোগ ছিল ঘনিষ্ঠ । তাব 
নিজের নন এই থনিষ্তার দিকে আমাদের অনেকের মনকে অনুকূল করেছিল 

কলকাতাথ থাকলে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এ মঙ্ছলিশে উপস্থিত হতেন। সে দিন চিল সঙ্বলিশেব 
উৎসবের দিন । রবীন্দ্রনাথ গান গাচ্ছেন, সঙ্গে প্রদূকা ইন্দির। দেবী সংগত করছেন এ ছবি মনের চোপে 
ফুটে উঠছে ॥ জীবনস্বতির ভাণ্ডারে আনন্দের লক । 

পনুভ্ঞপত্রেন প্রকাশ বন্ধ হ'ল। প্রহপবানু ১নং ব্রাইট স্টুটের বাড়ি ছেড়ে নূতন বাড়িতে গেলেন | 
সবুজ্গপজ আবার প্রকাশ হরে উঠে গেল। মজলিশেন সাভ্যনা অনেকে কলকাতা ছেড়ে বাংলা ৭ ভান্গতবর্সেন 
নানা শহরে ছড়িদ্ে পড়লেন ॥ বছরের পর বছর সে লদ্ঘপিশের রেশ টেনে কলকাতায় থাকলেন নোটের 
উপর দুজন-- প্রমথবানু আর আমি ॥ এই নীর্ঘদিনেন্ন সাহচর্ধে তার সঙ্গে আমান পরিচনের মম্মপঙ্গতা 
হয়েছিল নিবিড় । সে সাহচধ ও পরিচয় আনার দ্রীবনের বড় সম্পৰ । 

অন্ত পাচদ্নের মতই প্রমথবারৃহ সাংসারিক দ্রীবন অবন্ত ছিল। সে ক্বীবনের স্থখহ্ঃখের 
নেক কথা তার কাছে শুনেছি । প্রথন-তৌবন অবধি নানা শ্রেণীর বহ লোকের লক্ষে তিনি মিশেছেন। 
আমাদের দেশের রাজা"মহারাছা, বড় চাকুরে থেকে আরস্ত ক'রে গাইমে-বাক্ষিযে, ইস্থুলমাস্টার, গরিব 
কেরানি, ভহস্ঈলদারেন মূহরি পর্যন্ত । তীর নিঞ্স্থ ঝসিকতার এদের চেঙ্ারা-চন্রিত্র হাবভাৰ কথাবাত রর 
অনেক সরদ বর্ণনা তিনি শুনিয়েছেন। এ অড়িজ্ঞতার অনেক টুক্‌ব্বো টাক্রা তার ছোটগঞ্সওলিতে ছড়াল 
আছে) বিস্তার এ জীবন ছিল বান্ধ । শঅতময় এ প্রাপমম কোশের অস্বরে যে মনোমঘয কোশ, তিনি 
ছিলেন সেই লোকের অধিবাসী ; সেখানেই তীর বাস্্তিটা। ভাব, চিন্বা 9 সাহিতোর জীবনই ছিল তার 
প্রকৃত জীবন। তার কথায়, গল্পে, বসিকতায় এই জীবনের ছাপ সহজেই সর্বদা ছুটে উঠত | জ্ঞানের 
নানা কোঠায় নৃতন চিন্তা কোখায় কি হচ্ছে, নৃতন সত্যের কি আবিদ্ধার হ'ল, নৃতন লাহিত্য কি হি 
হচ্ছে সে বিষধে তার ছিল অতন্্র কৌতুহল | স্থৃতরাং বই পড়াই ছিল তার পেশা ও নেশা । এবং ভাগ 
আলোচনাই ছিল তান আড্ডা ও আনন্দ । আজ ডেবে দেখলে মনে হয়, বছরের পর বছর তার বত কখ। 
শুনেছি ও ভার সঙ্গে বত কথা বলেছি_ এবং সে মলেক কখা_ তার দিকিও এ আলোচনান্ন 
বাইরে নয়। অতি অবান্তর কথাও অল্পক্ষণেই এদিকে নোড় লিত। 

বুদ্ধির উজ্জল সৃর্ধালোকে চিন্তার স্থষ্পষ্ট মৃত্তি, ও ভাষার প্রলাদণ্ডণে তার পরিচ্ছন্ন প্রকাশ যে 
সাহিত্যে সেই সাহিতা ছিল প্রমখবাবুর প্রিন্স । গার নিক্কের রচনা বাংল! ভাহাথ এই সাহিতোর শ্রেষ্ট 
নমূনা।। ঘে রচনা তার মনে হ'ত চিন্তার শৈথিলো ব্দপরিপতবাচা, বা ভাবার জড়তায় অন্বচ্ছ প্রকাশ 
তাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এইজন্র অনেক নামকরা র্মান লেখকের লেখার উপর তাল 
মন প্রসন্ন ছিল না; আর শ্রেঠ ছবাসি গন্য লেখকদের লেখ! ডার অতি প্রিন্ত ছিল । সেই কারণেই প্রাচীন 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


ভাব্তবর্ষের ভাগ্তকার ও টীকাকারদের তিনি পরম অবহুরাগী ছিবেন॥ এদের মধ্যে ধারা বড় তাদের লুক 
অপচ বন্তনিষ্টদুক্তির ধারা, এবং বিপুল শব্দসম্পদের প্রয়োগনৈপুলা এই প্রোজ্জলবুদ্ধি অলাধারণ শব্দকুশলী 
বাভালি লেখককে মুদ্ধ করেছিল। প্রমৎবাৰু তখন বিশ্ববিস্তালযমের এষ্‌-এল্‌ ক্লাশে Private Inter- 
national Law পড়াচ্ছেল। এই বিব্রবস্ধটি C০nপিiet ০৫ [আও লামেও পতিচিত ; এবং ইংরেজি 
ভাষায় এ সন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এ লাম । মেধাতিখির মণ্ভাক্ে বেদিন এর চমযকার প্রতিশম্ম 
“ধর্মসংকট’ কথাটি পেলেন তার সেদিনের আনন্দ বেশ নে আছে] বঙ্গবাসী সংস্তরণের যেধাতিখির 
ভান্তসমেত থে মন্থসংহিতারু পু'থিটি তিনি ব্যবহার করতেন তার ছুই খণ্ডের এক খণ্ড আমার কাছে আছে। 
কি দের সঙ্গে তিনি এই স্থবিভীর্ণ ভাস্কটি পড়েছিলেন । তার চিন্ত এর লর্বত্র । খবরটি তয়ে ভয়ে 
লিখলেষ। আশা করি বিশ্বভারতী এ বই আমার কাছে দাবি করবেন না। বববীঙ্ছনাখের নিঝেন হাতে 
নামলেখ! তীর একখানা বই-_ শ্রান্ের একখানি চটি পুথিত ইংবেজি অনুবাদ আদার হাতে এসেছিল । 
লিতাস্থ অনিচ্ছায় সে বই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। প্রমখবাবুর ছুই আলমারি বই অনেকদিন আমার 
কাছে ছিল। খধন তিনি কলকাতায় থাকতেন না তখন এই বইগুলিন্র মধ্যে তার সান্িধা অস্থভব করতেদ। 

মাস্থুবের অনুভূতির যে একটা জগৎ আছে বুদ্ধির আলোতে হা! স্পষ্ট দেখা ধার না, ভাষার ধার 
পুর্ণাঙ্গ প্রকাশ স্ব নয় প্রমণববাবু সে কথা ভালে। ক'রেই জানতেন ॥ কিন্তু সে জগতের আকর্ষণ প্রমথ- 
বাবুর মনে প্রবল ছিল লা। অথবা সে আকর্ষণকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। ভাবের বিন্দুমাত্র আতিশঘা 
যেমন তার লেখার নেই, কথায়ও তেমনি কখনও তা প্রকাশ হ'ত না। একি তার ক্লাসিকাল আর্যননের 
সহ অভিবার্তি, লা, বাডালির স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা থেকে মুক্তির চেষ্টায় নিজের মনকে বিশেষ গড়নে 
গাড়ে তুলেছিলেন ? ভারতচন্দের এক স্মতিসভায় তিনি ভার প্রিয্ন কবির বে জীবনকথা পড়েছিলেন ভাতে 
তার বনের ভাবের দিকটা একটু উন্মুক হশ্েচে | তার লেখার কোনও গুণ আবৃত না ক'রে এ রচনাটি 
প্রদ্ধা ও গ্রীতির অপূর্ব সব আলোতে উদ্তালিত। এক-একদমর মনে হণ, ভাবের মুখের রাশ তিনি একটু 
বেশি জোরে টেনে রেখেছিলেন ॥ 

দেশের বারী ও সামাজিক দুরবস্থা প্রমবাবুর মনকে সকল সমরে নাড়া দিয়েছে । তার গ্রথম- 
বসেন “তেল জুন লকড়ি' থেকে আরম্ভ ক’রে 'রায়তের কথা, 'দু-ইয়াকি' ও নানা বানী ব্যাপারের উপর 
বহু টীকাটাগ্রনিতে তার প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে । রসিকত! কি বিদ্ঞপের আবরণ তীর মনের উদ্েগকে 
আড়াল করতে পারে নি। তার মৃত্যুর পর পুরো! এক বছর অতীত হয় নি । ১৯৪৭ এর ১৫ই আগল্ট, ও 
ইংরেন্সবার্দিত ভারতবর্ষের সমস্তাগুলির আলোচনা তার সঙ্গে না করতে পেরে মনের একদিক শূল 
ননে হচ্ছে। 


শ্রাবণ ১৩৫৪ 


প্রমথ চৌধুরীর কবিতা 


উ্রঅন্্রদাশস্কর রায় 


ইতালীদ্ব তেরা রিমা ছন্দে রচিত “ঠকফিঘুংশ কবিতায় প্রন চৌধুত্রী তার কবি হওয়ার 


ইতিহাল লিপিবদ্ধ করে গেছেন । 


শযৌবনে বাদন ছিল, দুনিয়ার ছবি, 
ত্বাকিতে উজ্জল কনে সাহিত্যের পত্রে” 
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পৃছিতাম রবি ॥ 
ফলাতে সঙ্চম ছিল মোর প্রতি ছত্রে, 
আকাশের নীল আর অরুনের লাল, 
এ ছাট বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে । 
দলিত অঞ্জন কিবা আবির গুলাল 
অথচ ছিল ন! বেশী অস্বরের থটে_ 
এ কবি ছিল না কু বাণীর দুলাল । 
তাইতে আবিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে, 
বুঝিলান শিক্ষা বিনা হইব নাকাল । 
চলিছ শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে । 
হেথা হয় না কছু গুরুর আকাল । 
পড়ি কত-না-ছানি বিজ্ঞান দর্শন, 
ভক্ষণ করিস শত কাবোর ম্যকাল । 
সে কথা লড়িলে মনে রোনের হর্ষণ 
আছি এ ভয়েতে হত সর্ব অঙ্গ দুড়ে,_ 
এ ভবলিন্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ । 
বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে 
গড়িস্ জ্ঞানেতে-ঘেরা শাস্তির আলয়, _ 
সহসা পড়িল বালি সে শাস্বির গুড়ে। 
নেত্রণথে এনে ছুটি স্বর্ণ বলয় 
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে 
স্থশাসিত মনোরাজো ঘটিল প্রসয় 1 
বলা মিছে এ বিঘয়ে বেশি এর চেয়ে, 
ছন্দেতে যায় না পোরা! মনের হাপানি,_ 
এ সত্য ল্হছে বোকে দুনিয়ার মেস্কে। 
bd 


ফল কথা, কালক্রমে ত্যাজি বীণাপাণি, 
ছাড়িম্থ হবার আশা সাহিত্যে অনর ৷ 
হেথান্ বাচিতে কিন্তু চাই দানাপানি। 
পৃজাপাঠ ছেড়ে তাই বাধিয়া কোমর, 
সৰাছের কন ন্বেত্রে করি প্রবেশ, _ 
সুরু হল সেই হতে সংসানু-সমর) 
পরিস্থ সবারি মত সানাজিক বেশ, 
কিস্ক তাহা বিল ন৷ স্বভাবের অঙ্গে । 
লে বেশ-পবুশে এল তন্্রার আবেশ । 
কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে, 
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, জানে হৃষীকেশ । 
কমক্ষেত্র ধম ক্ষেত্র এক নছ বঙ্গে । 
এদিকে ক্ূপালি হল সন্রকের কেশ, 
লেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আন্ডার আলোক,_ 
হইল মনের দফা প্রান্বশ নিকেশ। 
দেখিলাম হতে গিরে সাংসান্িক লোক, 
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর. 
]চরিত্রে হস বৃদ্ধ, বৃদ্ধিতে বালক । 
এদব লক্ষণ দেখে হইহু কাতর, 

না জানি কথন আলে বৃদ্ধে চোখ কান. 
সেই ভঙ্বে দূরে গেল ভাবনা ইতর। 
হারানো প্রাণের ফের কাবিতে সন্ধান, 
সভয়ে চলিহ্থ ফিরে বাণীর ভবনে, 
যেখান উঠিছে চির আনন্দের গাল । 
আবার ক্ষুটিল ভূল হৃদয়ের বনে, 

সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ, 
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে" 


২৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা 


প্রমথ চৌধুরীর কবিতা এই বিভীয় যৌবনের কবিত৷। এই দ্বিতীয় যৌবনও তার দীঘ দিন 
ছিল না। বোধ হম সাত আট বছরের বেনী নতু । তার পরে তার হাতে আর কবিতা হ্দ্ব নি। কেন* 
হয় নি তার কৈফ্ি্রৎং তিনি দিয়ে গেছেন ইতস্তত ছড়ানো ভাবে। “কবিতা লেখা” নামে তার একটি 


[ পঞ্চম বর্ষ 


কবিতা আছে, সেটি তীর দ্বিতীয় কৈছিত্বতের কাজ করবে) 


"এ যুগে কঠিন কবিতা লেখা 
কবিরা পায় না নিজের দেখা। 
ঢাকা চাশা দিয়ে মনটি রাখি, 
দিজ ধনে পড়ে নিজেই ফাকি । 
গলা চেপে পায় প্রেমের গাল, 
ভয়ে ডয়ে ছাড়ে প্রাণের তান । 
ভাব-মদে হলে নন লাল, 


দশে মিলে দে ছুচাখো। পাল । 
সরুচি স্থনীতি যুগল চেড়ি 
ফল্পনা-চরণে পরান বেড়ি । 
কবিতা কয়েদী, রাধার মত 
দায়ে পড়ে করে গ্ৃহিষট-ব্রত। 
বাশী বাছে বনে বসন্ত বাগে, 
ছচিলা কুটিলা দুহাতে জাগে ।* 


এই কথাটি আর একটু স্পষ্ট হয়েছে “প্রেমের খেয়াল” কবিতার । 


“প্রেসের ছ'চার কবিতা লিখেছি 
লিখি নি গান । 
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি 
শিখি নি তান। 
কত না৷ শুনেছি প্রণয় কাহিনী 


কত না শুনেছি প্রেনের রাগিনী 
পাতিয়া! কান । 
আপন মলের কখনো গাছি নি 
কাপানো গান৷" 


বন্তত বয়স হলে মাহুধ নিজেই নিজেয় গলা চেপে ধরে স্থরুচি স্থনীতির ভয়ে। সমান্গ তো চেপে 
ধরেই । নেইঙ্ন্তে প্রথম যৌবলেই স্থকুচি স্বনীতির শাদন উপেক্ষা করে গলা ছেড়ে গাইতে হয় 
+কাশানো। গান" । খারা প্রথম যৌবনে ও-কাল করেন নি তারা দ্বিতীয় যৌবনে পারেন লা। যদি কেউ 
পারেন তে তিনি বাতিক্রম। আমাদের কবি গলা চেপে পাইতে গিয়ে দেখলেন সে হেন সোনার 
খাঁচার পার্খীর গান। ৩তে তার আন্তরিক আপতি। এ কবিতায় আছে__ 


“প্রেমের খেয়াল সহজে মালে লা গীত নহে তার, সোনায় খাঁচার 


তাল ও মান। পাঘীর গান। 

ছোটা বই আর নিঘ্ষম মানে না প্রেম আনে নাকে! দুবেলা মিছার 
ফুলের বান। করিতে ভান।* 

প্রেম নাছি মানে আচার বিচার, 


দুবেলা মিছার ভান করার চেটে না লেখাই ভালো! বোধ হয সেই কারণে তার প্রেমের 
কবিতা আপনা আপনি সেমে গেল । এই প্রপঙ্গে “সাহিত্য”-সম্পাদক মহাশয়কে লেখা তার “পত্র” 
কবিতাটি উল্লেখযোগ্া । 
“কলন বন্বোজ-দোড়া, বয়েসে হয়েছে খ্োড়া, 
চলে তিন পাছে । 


চতুৰ্থ সংখ্যা ] প্রমথ চৌধুরীর কবিতা 


তৌতা হল পঙ্ক বাশ, প্রেমের উজান বান 
নাহি ডাকে দলে । 
লমাজের পোষা পাখী, সমাজ খাচা় থাকি, 
বুলে গেছি বৰে।" 
বাবার লেই সমাজ্ধের কথাই উঠল। সমাক্ষের উপর কবিবাড্রেরট মভিমান পাকে: এই 
কবিৱও ছিল। এবং কিছু বেশী পরিমাপেই চিল। সেইন্তে তিনি সমাজকে লবুগ্গ করান দাযিত 
নিয়েছিলেন। লমাঙ্গকে সবুজ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার ও পল্পলেখকক্ষপে মাপনাকে বিকার করলেন! 
নিজের যা শ্রেষ্ঠ তার সন্ধান লেলেন। কবিতা লেখ! মার হল না৷ 'অথচ ক্ষমতা ও পাথেত তার ছিল! 
ক্ষমতা যে ছিল তার প্রমাণ উপরের উদ্ঠৃতিগুলি। ক্ষমতার লীমা সঙ্বস্ধে তিনি সচেতন 
ছিলেন বলে তার প্রদান অবলশ্বন ছিল লনেট। অথচ সনেটও তিনি বাট সত্তরটির বেশী লেখেন নি. 
অন্তত ছাপেন নি) পঞ্জাশটি সনেট নিয়ে “সনেট পঞ্চাশং”। আরো করেকটি সনেট, তেরা বিমা, 
তেপাটি বা ট্রায়োলেট, শয্যার, ড্রিপদী, ছড়া প্রভৃতি নিয়ে “পদচারপ” ॥ স্ষিতীক্স পুস্তিকাটি জাকাত্ে 
বড় না হলেও প্রকারে বিচিত্র । চেষ্টা করলে এই কবি বিভিন্ন কুপকর্মে অলামান্ত অক্ষত) অর্জন করতেন, 
কিন্তু তার চেষ্টার ক্ষেত্র হল চলতি ভাবাহ গঞ্জ এবং সাধনার লক্ষ্য হল ছোট গলপ ও প্রবন্ধ । তাই 
তিনি ক্ষমতার নমুনা দিয়েই পন্বরচনাক্ষান্তি দিলেন । হতো ডর মনের কোপে এমন ফোলো চিন্তা 
ছিল যে, কবিতা আমি ঘতই লিখি না কেন ববীন্নাখের তুলনায় সাইনর পোদ্বেট হয়ে থাকতে ছবে। 
ছোটগয়ে৷ ও প্রবন্ধে আমি মেজর । স্বতরাং ছোটগল্প ও প্রবন্ধই আমার ক্ষনতার ক্ষেত্র । 
কিন্তু লনেট লিখেই তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন আমার এ অনুমান অহথা নত । "কৈফিয়ত" 
কবিতাটির শেষাংশ উদ্ধার করা যাক 


"এদিকে হুমুখে হেরি সমর সংক্ষেপ, এ হাতে মৃরতি ধরে বাজি যে সনেট, 
রচিতে বসিঙ্থ আমি ছোটখাট তান, কবিতা না হতে পাত্রে বিন্ধ পাকা পল্ম,_ 
বর্ণ স্বর একাধারে করিয়া! নিক্ষেপ । প্রকৃতি ধাহার “তরে”, আকুতি “কনেঠ” ৷ 
আনিঙ্থ দংগ্রহ করি বিঘং প্রমাণ অন্তরে ঘদিচ নাহি যৌবনের ব্য, 

লির পিতলের ক্কৃত্র কর্ণে ট, 'ক্লপেতে সনেট বিস্ত নবীনা কিশোরী, 
তিনটি চাবিতে ঘার খোলে রুদ্ধ প্রাণ ) বারে! ঝিন্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ ।" 


পাখেষ ভার ছিল তার প্রকু পরিচয় “চার ইদ্যারী কথা” । প্রেমের উপলব্ধি রসের উপলব্ধি তার 
ডীবনে ঘটেছিল, এবং সাংসারিক জীবনের অক্ততকার্ষতাকে মধুর করেছিল ॥ এর চিহ্ন রয়ে গেছে এখানে 
ওখানে এক একটি টুকরায়। বেমন,_ 

শনিভানো আগুন জানি জলিবে লা আর,  হৃদিলগ্র আমরণ পারিছাত-হার। 

মনে কিন্তু থেকে হায় স্বতিরেধা তার,__  ছদয়ের বুল শুধু জীবনের সার।” বল 

ক্ষমতা ছিল, পাখের ছিল, অথচ কোলোটির সম্যক্‌ ব্যবহার হল না, কাব্যসাপন। অথলখেট খেলে 

শেল! যন চলে গেল ছোটগল্পের রাস, প্রবন্ধের বণস্ষেত্রে। হয়তো ভালোই হল। একক্ষন ছিতীদ্ 
শ্রেনীর কবির চেবে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারের, প্রথম শ্রেণীর গল্লেখকের শর্বাহ। বেশী । তিনি তার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


নিজের পথ নিভুলভাবে বেছে নিশ্নেছিলেন। কার জীবন কেমন করে সার্থক হয় গোড়ার দিকে লে নিছেই 
তা জ্বানে না, আধারে ঢিল ছেড়ে । বক্ধিযচঙ্রও তো! প্রথম বয়সে কবিতা লিখতেন । অভ্যাদ রাখলে 
হেম-নবীলকে অতিক্রম করতেন, কিন্ত রবীন্রনাথের কাছে হেরে হেতেন। কবিতা ক্ষান্তি দিয়ে বঙ্ষিম 
দুল করেন নি, শরৎচন্দ্র আবির্ভাবের পর ববীহ্রলাথেরও উপন্তাল রচনায় উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না। 
শীড়াশীড়ি লা করলে তিনি +যোগাধোগ* আরস্ত করতেন কি না সন্দেহ । আরম্ভ করলেন, কিন্তু শেষ করতে 
বল পেলেন না। ই রকমই হয়। কেউ হদি জিজ্ঞাসা করেন, প্রমথ চৌধুরীর কবিতা কেন তার প্রবন্ধ ও 
গল্পের তুলনায় নিশ্রভ, এর যথার্থ উত্তর গছ ও প্রবন্ধ তার প্রভা হরণ করেছে। যেমন বস্িমচন্দ্রের অথচ 
কে একথা অস্বীকার করবে বে বস্ষিমচন্দ্ের কবিপ্রতিভা উচ্চকোটির ছিল ! বন্দেমাতর্স্‌ তার সাক্ষী) 

তেমন সাক্ষী প্রমথ চৌধুরীরও আছে? যদিও তেমন প্রসিদ্ধ লয়, প্রসিদ্ধ হবার যোগ্যতা রাখে 
না। উষ্চৃতির প্রলোভন সংবরণ করতে পারছি না বলে একটিমাত্র দিচ্ছি। এটি যে তার শ্রেষ্ঠ সনেট তা 
নয়। হতে পারে এটি তার বিশিষ্ট সনেট । আর কারো হাতে এমনটি হত না। 


-কখনো৷ অস্তরে মোর গভীর বিরাগ, কাঞ্চন ছুলের রক্ত চঞ্চল চিন্বাগ ॥ 

হেষস্তের রাত্রিহেন থাকে গো জড়িয়ে, কছু টানি, কত ছাড়ি, মনের নিঃস্থাস। 

= বাহার সাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস ॥ 

কামিনী ছুলের শুভ্র অতঙ্কু পরাগ ॥ বসন্তের দিবা, আর হেমন্ত-যামিনী, 

বাসনা ধখন করে হৃদয় সরাগ, উভয়ের দ্বম্থে মেলে জীবনের ছন্দ । 

শিশিরে ছারাণো বর্ণ, লীলাছ কুড়িয়ে, দিবাগাত্রে র$ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,_- 
চিনাকাশে দেয় জেলে, বসন্ত গড়িয়ে স্থষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন কামিনী ৪" _ ন্্রপক 


প্রমথ চৌধুরীর কবিতা। কি টিকবে? বলা যায় ন। কবিতার ইতিহাসে দেখা! যায় মহাকাব্যের 
ভ্াডুবি ঘটছে, ভেলে থাকছে ছড়া কিম্বা পদাবলী জাতীর খণ্ড কবিতা। তিনি যাকে বলতেন চুট্‌কি। 
টলস্টয় ছিলেন চুইকির পক্ষপাতী । সব বাবে, চুট্টকি থাকবে, কেন না মানবের পক্ষে চুটকি তৈরী করা 
যেমন সহজ হলে বাখাও তেমলই ! মাহ্ৃষের নন ঘাকে বাধে সেই থাকে । চুইকির উপর আমাদের কবির 
কতখানি ভরসা ছিল তার প্রমাণ নীচে দিলুম-_ 

"আখি চাই টেনে লিক ছড়ানো! প্রক্ষিত্ত প্রতীক রচন! করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত 


‘অন্তরে সঞ্চিত করি আধার আলোক, চতুর্দশ পদে বন্ধ চতুর্দশ লোক ।”  - বিশ্বকপ 
এটা সংস্কতকবিমেরও উচ্চাভিলাষ ছিল । 

"আজ তাই ছাড়ি যত ক্স ধাযার, রদ ঈবহ আছে এ গীতে আমার, 

চুটকিতে রাখি সব আশা) ভালবাসা ॥ স্থরে ভাবে মিল আছে, দুই ভালা ভাসা ।" __গছল 
এটি এপিটাফের কাজ কনে । 


পরিশেষে, আর একটি প্রশ্ন । তাব কবিতার উপর কার কার প্রভাব পড়েছে? আমার উত্তর_ 
ইতালীয় কবি পেত্রার্কার, পারসিক কবি ওর ইৈযামের, ভারতীয় কবি 'ভালের, বঙ্গীয় কবি ভারতডশ্রের ॥ 
“কৈক্ৰিত্বৎ* কবিতায় রবিপূজার কথা আছে। কিন্তু ওটা হেন দক্ষিণমেক্কর উপর উত্তরমেক্ন প্রভাব! 
বিপরীতের উপর বিলরীতের । 


প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্হৃচী 


জন্ম ৭ অগস্ট ১৮৬৮ মৃতু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ 

তেল মুন লকড়ি। ১৯.৬?) পৃ ৪৮ 

১৩১২ মাঘ ও ফান্ভন সংখ্যা ভাবতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনমূ'ত্রণ । পহ্গে 'নানা-কথা" পুস্তকের * 
অন্তর্গত । 
সলেট-পঞ্চাশৎ ৷ ফাল্তন ১৯১৩। [ ২৫ মার্চ ১৯১৩]। পৃ «* 
চার-ইয়ারী-কথা | জাহুত্বারি ১৯১৬ । [১১ অগস্ট ১৯১৬ ]। পৃ 2৭ । গল। 
The Stor7 of Bengalee Literature ( Paper read at the Summer Meccting ৪৮ 
Darjeeling on the 14th of June 1917 ). 1917. [1S August 1917]. ০27. 
বীরবলের হালখাত!। [৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ ]। পৃ ২৭৮ । প্ররন্ধসংগ্রহ। 

সৃচৌ ॥ হালখাতা; কথাত কথা; আমন ও তোমরা ; খে্বাল খ্যডা; মলাট-দমালোচনা + 
সাহিতো চাৰুক ; তৰ্জ্জন! ; বইয়ের বাবসা! ; বঙ্গনাহিত্ের নবধূগ ; নোবেল প্রাইজ; সনুজ পত্র; বীরবলের 
চিঠি; “যৌবনে দাও রাজটীক। "; ইতিষধো ; বর্ধার কথা ; পত্র; কৈফিয়ং ; নাবীর পত্র ; লারীর পত্রের 
উত্তর; চুটকি ; সাহিত্যে খেল! ; শিক্ষার নব আদর্শ ; কন্‌গ্রেসের আইডিঘ্বাগ ; পত্র প্র়-তবের পার্ত- 
উলন্কাস টীকা ও টিগনি। শিশু-সাহিত্য ; স্থরের কথা; রূপের কথা; ফাল্গুন । 

এই গ্রন্থের প্রথম চৌদ্মটি প্রবন্ধ লইয়া বীরবলের হালবাতার দ্বিতীয় সংস্করণ (“প্রথম পর্ব” ) 
১০৩৩ সালের আবাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়৷ 
নানা-কথ।। [১৩ মে১৯১৯]। পু২৬৩২। প্রবন্ধলংগ্রহ। 

সুচী ॥ তেল, ছন, লকড়ি ; বঙ্গভাষা বনাম বাবু বালা ওরফে লাধুভাষা ॥ সাধুভাঘা বনাম 
চলিত ভাষা) বাঙলা! ব্যাকরণ? সনেট কেন চত্ুদ্দশপদী ? ; ত্রান্ধণ মহাসভ!; সবুজ্ধ পত্রের মুখপত্র ; 
সাহিত্া-সশ্দিলল ; ভারতবর্ষের একা; ইউরোপের কুরুক্ষেত্র; বর্তমান সভ্যতা বন্য বর্তমান যুদ্ধ; নৃতন 
ও পুরাতন; বন্তততপ্রত! বস্তু কি? অভিডাষণ ; বর্তমান বঙ্গ-পাহিতা । অলঙ্কারের সুত্রপার্ত ; আধ্যধর্টের 
সহিত বাহ্ধর্ের যোগাযোগ ; আর্ধ্যসভ্যতার সঙ্গে বঙ্গ-সভ্যতার হোগাযোগ ; ক্করাসী সাহিত্োর বর্ণপরিচ় ; 
সালতামাদি; প্রাণের কথা । 
পদ-চারণ। ১৯১৯। [১২ জুলাই ১৯২৯ ]। পৃ৮৪। কাবাগ্রন্থ। 
আছতি। ১৯১৯। পৃ১৯৮। গল্পলংগ্রহ। 

স্থচী& আহুতি; বড়বাবুর বড়দিন; একটি সাছা গল্প; ফরমায়েলি গল্প ১ বাম ও স্তাম। 
আমাদের শিক্ষা । [২৭ অগস্ট ১৯২০ ]1 পৃ ১:৪ । প্রবন্ধসংগ্রহ। 

সুচী ॥ আমাদের শিক্ষ!; বাংলার ভবিস্তৎ? বই পড়া ; আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবনদমন্তা ) 
নব-বিস্তালয় ১-৩। 
দুইয়ারকি । ২৯ জুলাই ১৯২*। [১৯ মার্চ ১৯২১]। পৃ ১৭৫। প্রবন্ধংগ্রহ । 

স্থচী ॥ ড-ইদ্বারকি $ দেশের কথা ১-২; বান্তের কথা , নবঘুগ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


বীরবলের টিগ্রনী। ১০২৮। [২ অগস্ট ১৯২১]। পৃ ১২৪। প্রবন্ধসংগ্রহ । 

হুচী॥ কংগ্রেসের দলাদলি , “এত্তো! বড়” কিন্বা “কিছু নহ" সাহিত্য বনাম পলিচিন্ম; 
টাকা ও টিগ্রনী; পত্র; গত কংগ্রেস । পরিশিষ্ট ॥ গুলিখোরের আবেদন-পত্র ; গঙ্ছজন-সরম্বতী। সংবাদ । 
রায়তের কথ! | [ ১. অগচ্ট ১৯২৬]। প১০/+৮*॥ প্রবন্ধসংগ্র । 

চৃচী ॥ কৃৰিকা, ৱবীন্নাথ ঠাকুর ; টীকা, প্রমথ চৌধুরী ; রারতের কথা ('ছু-ই্বারফি' হইতে); 
রঙ্গপুরে উত্তর-বঙ্গ রায়ত কনফারেন্সে ভযপতির আভিভাবণ ; পত্র ( ‘বীরবলের টিগ্রনী' হুইতে )। 

আডিভাবণ” ও প্পত্রত-বন্ধিত এই পুস্ভিকার একটি সংশোধিত সংস্করণ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 
বিশ্ববিস্তাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় ১৩৫১ সালের বৈশাখ সংখ্যাক্ষপে [ ১৬ মে ১৯৪ ] প্রকাশিত হইয়াছে । 
প্রমখনাথ চৌন্ুরীর গ্রন্থাবলী | [ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩* ]) পৃ ৩১১। 

সুচী ৷ কাবা__ সনেট পঞ্চাশ ? লদচারণ | গল্ল__ চার-ইন্বারী-কথা। আহুতি ( সম্পূর্ণ ); আরও 
আটটি গল্প ('নীললোহিত” ও 'নীললোহিতের আদিকখা্র সংকলিত )। প্রবন্ধ “ছু-ইয়ারকি' ( সম্পূর্ণ); 
“বীরবলের হালখাতা’, 'নানা কথা” ও “বীরবলেক টিঅলী', প্রত্যেকটি আংশিক ; কখা-সাহিত্য নামে 
একটি প্রবন্ধ । 
নানা চর্চা ॥ ১ যার্চ১৯৩২। [১ জুন ১৯৩২]। পৃ ২৭৬ । প্রবন্ধসংগ্রহ । 

সুচী ॥ ভারতবর্ষের ্রিওগ্রান্ি ; অঙ্থ-হিনস্থান? মহাভারত ও গীত৷: বৌদ্ধধর্ম; হর্₹টরিত ? 
পাঠান-বৈষণব রাস্্কুমার বিজুলি খা; বীরবল ; ভারতচজ্জ ; রামমোহন বায়; বাভালী পেটিঘটিজ ম্‌; পূর্ত 
ও পশ্চিম; ুযোপীয় সভ্যতা বস্তু কি 2; ভারতবর্ধ সভ্য কি না? গোল-টেবিলের বৈঠক । 
নীললোহিত। পৃ ১৩১। পন্সসংগ্রহ। ১৩৩৯ মাঘ সংখা! পবিচবে সমালোচিত । 

সুচী ॥ নীললোহিত; নীললোহিতের সৌবাষ্টরলীল! ; নীললোহিতের বর্বর ; দুষ্ট ; সম্পাদক 
ও বন্ধু; গঞ্জ লেখা । পুদ্ধার বলি; সহযাত্রী; ঝাপান খেল।; দিদিমার গল্প ; ভূতের গল্প 
লীললোহিতের আদি্রেম পৃ ১*৫। গল্পনংগ্রহ। ১৩৪১ কাতিক সংখ্যা) পরিচয়ে সমালোচিত | 

সুচী ॥ নীললোহিতের আদিপ্রেম ; ট্রাজেডির স্থ্রপাত; অবলীভূবপের সাধনা ও সিশ্ষি। 
আাডভেক্চার _ স্থলে; জ্যাডভেকার -- জলে; ভাববার কথা। 
স্বরে বাইরে । ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬। [২৪ নভেম্বর ১৯৩৬]) পৃ ১২৭1 প্রবদ্ধলংগ্রহ । নয়টি 
“প্রস্তাব” আছে। 
অভিভাবণ। বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, চন্দননগব, ৯ ফাল্গুন ১৩৪৩ 

সাহিতাশাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাধদ ব্যতীত ইতিহাস ও দর্শন শাখার সভাপতিদের 
'ভিভাবণও এই পুস্তিকায় মুদ্রিত আছে। 
ঘোবালের ভ্রিকথ|। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। পৃ 2৩। গল্পসংগ্রহ। 

সুচী ₹ করমায়েসি গছ ( 'আহতি হইতে ); ঘোষালেনর হেছালি ? বীণাবাই ৷ 
সভাপতি বুক প্রমথ চৌধুরীর তিভ্াবপ, একবিংশ বনী লাহিত্য-সম্মিলন, রুফনগর, ২৯ 
মাছ ১৩৪৪ । পূ ১৫ 


চতুর্থ সংখ্যা ] প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থস্থচী 


অণুকথা সপ্তক। ১০৪৬1 [ ১ জুলাই ১৯০৯]) পৃ «> । গল্ৰস:গ্ৰহ ৷ 

সুচী ৷ মত্বশক্রি; ঘৰ; বোট ও লোটন$ মেরি ক্রিল্যাস ; ফাষ্ট ক্লাশ ভূত; শ্রম; 
প্রগতি বহস্থ । 
প্রাচীন হিন্দুস্থান । অগ্রহায়ণ ১০৪৬ [ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ]। পৃ১১৭। প্রবন্ধসংগ্রহ। 

সুচী ॥ তূবৃততান্ত ( ‘নানা চর্চা’ হইতে ভারতবর্শের জিওগ্রাঞ্চি ও অহু-হিসুস্থান প্রবন্ধের 
সংশোধিত স্তুপ ); ইতিবৃত্ান্ত ৷ 
শাল্রসংণাহ । ২. ভাত ১৩৪৮ । (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ ]। পৃ +৭ 

্স্থাকারে বা সামদ্বিক পত্রে এ বাধৎকাল প্রকাশিত লেখকের সমস্ত গঙ্গের সংগ্রহ! প্রমথ 
চৌধুরী সংবধনা লমিতির পক্ষে ইপ্রিঘ্রতন সেন কনক প্রকাশিত॥ এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পরও 
চৌধুরী মহাশয় কয়েকটি গল্প লিখিয়্যছিলেন। 
Tales of Four Friends. June 1944, Pp 119. 

চার-ইরারী-কথার প্রইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী কৃত ইংরেছি অনুবাদ । 
বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । ডিসেম্বর ১৯৪৪ । পৃ ১৭ 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা । 
হিন্দু সংগ্লিত। বৈশাখ ১৩৫২ । [১৪ জুন ১৯৪৫ ]। প্রবন্ধসং্রহ। 

চা ॥ হিন্দুসংগীত ; সবরের কথা (বীরবলের হালবাতা' হইতে ) ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 
লিখিত পংসীতপরিচয়। 
আত্মকথা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩। পৃ ১১৪ 

১৮৯৩ লালে বিলাতযান্্া পর্স্ত স্মৃতিকথা, ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী কালের 
আত্মকথার পাণ্ডুলিপি উদুক্তা ইন্দিরা দেবীর নিকট রক্ষিত আছে) 


পত্রাবলী। ধৰ্ম্ম ও বিজ্ঞান! ১ অক্টোবর ১৯৩১ 

ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বীরবল, মতৃলচন্্র ওপ্ ও এ্রৰিলীপকুমার বাঘ লিখিত করেকটি 
পত্রালোচনা প্রমথ চৌধুরী এই প্রস্থ স্বীয ‘দুখ-পত্র' সহ একত্র প্রকাশ, করেন। উক্ত ভূমিকা ব্যতীত 
চৌধুরী মহাশয়ের তিনটি রচনা এই গরস্থে স্থান পাইদাছে__ বীরবলের পত্র ১-২ ; ফ্রান্সের নব দনোভাব । 
ৰারোয়ারি। ১৯২১। [২ মে১৯২১] 

এই উপস্থাস ব্যরোজন লাহিত্যিকের রচনা__ “ভারতী মাসিক পত্রিকার উদ্চোগে ইহার স্ৃষ্টি'। 
প্রমথ চৌধুরী ৩৩৩৬ পরিচ্ছেদ লিখি প্রস্থ সমাপ্ত করেন। 


(্শৈবেক্সরুষ্চ লাহা সম্পাদিত ‘ছোটগৱ’ প্রতি সংখ্যান্থ সাধারণত একটি গল (অনন্ত সংবাদ 
ও মন্তবাসহ ) পুন্তিকাকারে প্রকাশিত হইত। উহার নিয়োক্ত তিনটি সংখ্য! প্রমথ চৌধুরীর পুস্তকতালিকায় 
স্বান পাইতে পাবে 
লেকালের গল্প । ১ আযাচ ১৩৩৯ 


২৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


নীললোহিতের আদি প্রেম । ৬ ফান্তুন ১৩৩৯ 
ট্রাজেডির সূত্রপাত । ৩১ ভাত্র ১৩৪৯ 
ছুই লা এক। বৈশাখ ১৩৫১ । এট প্রতিভা বহু সম্পাদিত ছোটোগদ গ্স্থমালার পঞ্চম সংখ্যা, 
খিয়োফিল গোতিয়েহ গল্পের অনুবাদ, তারতী হইতে পুননূ্িত $ ইহাও প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প-পুস্তিকা- 
পর্ধয়ভূক হইতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর 'গল্পসংঘহে' এটি স্থান পার নাই, এই পুস্বিকার প্রকাশক সেদিকে 
দৃষ্টী আকর্ষণ করিত্বান্থেন। কিন্তু অগ্বাদ-গর্ন 'গম্সংগ্রহের পরিবিহৃক্ত নহে; প্রমথ চৌধুরী আরও 
কয়েকটি দেশী ও বিদেন গল্পের অন্থবাদ লামযিক পত্রে প্রকাশ করিঘ্বাছিল্সেন, সেওডলিও গ্রস্থকৃক্ত হয় নাই । 

প্রন চৌধুরীর অধিকাংশ এশ্বেই প্রকাশ-কাল মুত্রিত নাই । ভ্বুমিকার তারিখ, প্রেসের 
নির্গেশচিহ্ন ও বেক্ষল লাইব্রেরি ক্যাটালগের তারিখ ধরি! সাছালো হইছাছে।-_ বেঙ্গল লাইব্রেরির 
তারিখগুলি ( বন্ধনীমধ্যে সুজিত ) ্রদনযকুমার ওপ্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। 

জীহলঘর হালদার 


গান ও স্বরলিপি 
কথ! : শ্রথথ চৌধুরী স্তর ও স্বরলিপি : ইন্দিরা দেবী 
[ প্রমথ চৌধুরী সাধারণ অর্থে গানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তবে তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে, 
“সংগীতের প্রতি আমার আবালা অহরাগ” ছিল; "বালাকালে আনার কান তৈরী হৃয়েছিল-.-ও্তারী 
ঢের শানে" "আমি অনবয়স থেকেই গান গাইতুম-:-কানে থে হুর আসত গলান্ তা বদলি হত।” 
সবৃদপত্রে যখন দংগীত সম্বন্ধে আলোচনা ও বাদাস্থবাদ চলেছিল তখন শ্বলামে ও ীৱবল’ ছপ্রনাদে তাতে 
যোগ দিয়েছিলেন, নেই সময়কার দুটি লেখ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রদ্ধমালাছ “হিন্দুংগীত' নামে ছাপা। হয়েছে। 
দু-একটি গানও তিনি রচনা করেছিলেন; পনেকথা সর্বজনবিদিত নয় বলে পুরাতন আননাপক্গীত পত্রিকা 
খেকে স্বরলিশিপহ একটি গান পুনমূ“ত্রিত করা গেল ।-- সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা ] 
বেপার । তালকেরহা। 


আছি সহদা বর্ষা এল বিমানচাৰী ৷ 

পরি খোর বেশ করি মুক্ত কেশ 
ভরি শৃন্ত দেশ অতি হুংকারি ৪ 
ক্ষত বিদ্বাদ্ধাম করি ধৃমধাম 

এবে অবিরাম ধার সারি সাবি ।॥ 
এসে ঝাকে ঝাকে মেঘে বিশ্ব চাকে 
ঘনগুরু ডাকে ঝরে নৃভবানি ৪ 
বিনা আজি প্রিন্নদতি বিরহব্যখ্িত মতি 
কত স্থন্দরী যুবতী ফেলে অশ্রযারি & 
হেরি কেহ খ্তুবঙ্গ হাচি দূরপ্রিল্গ 


ভাতা {বতৰ ৭ আয পা না (পশলা 
আ ছি সহ নসাব বর ঘাএল বিমান চাং 
। [শা কা খা] | El 
আআ 7) এ শা 17 পা শা লগ | বা “পা গাগা 
. ত্বী প রি (‘ছঘো রবে, শক রি নু কক্ষে 
০ [0 
17 সাঁ(ল। সা) (বার্সা সালা সা শা পা পা পণ 
1». শল বি” ভ ক্রি শু গত দে শ মতি 


মলা এপা | মচা 7 জঞাজা [[ শা পথ [যা পা নান ল নামা 
বি” ছা দ্বা|- ন করি 


না সাঁসদা| বার্সা না সয় আন্ধার শা | তে ্সাণা 


) ন ধা] * মহ এ বে অ * বি বা। মধাছ|সা** বিসা 
. 


[খাবা ২] 
“ধা পা (পা শা) | শপথ মিলা আঁ পা 
* রি কত” এলেং* ঝা" কে কা 





জাপার 
*কেমেছে [বিশ্ব ঢা 


শর্সা (পাপ) শপ! সাঁ নর্থ সা পা | শন গা শা পথ শিপন 
কে "এসে ঘন সু কু ডা' *কেবরেৎ!ন্ড কা* ** 

















হজ্ঞা-। জা জা I! বাপতাল 21157 না এন] সালা সন লাস [নস] 
বি এ "আজি" বিনাআ্দ্িপ্রিম|প “তি বিশ্ব 
বান কা তির চ্ঞা জমা হাশর [নাল সনম সা । 

হু বাতি ত।| স* তি ক তৎ ৷ স্থৎ্ন্দ'ৰীধু ডী 

{ যা রা | “মা রা সা | গমা -পনা LS (লাপা! নপা-নান৷ | 
ফেলে! অ-* শ্রঃবাত ১৯ রি ত ০ (হেরি কে হ গ্থতু 
না “দা সা { পরা | শ্দিজর! না সা পির (বৰ বা এ শর্ম | 
ব* * ক্র ঘান্চি! দূ রাপ্রিঘ* সং শ ঢাকি|নী* জজ 








রা সাদা! লাস |গ্রা নক | বসা “হা আন 
ব| শে|ন্দ*ৎ * ক্ষ চলে| জন্ন্ডি লা * ব্রি 
ks 


অলঙ্করণ 
ভআর্কুমার সেন 


একটা শুভলংবাদের দূত হই্স| পিতামহীর নিকট আসিরাছিলাস। খবর অবস্ত্র তিনি ডাকঘর 
যারফৎ্ আগেও পাইন্থাছিলেন, কিন্তু শুভসংবাদের পাত্র আমি স্বয়নৎ, আদি নিজে আসিদা। বলিলে সংবাদের 
মূল্য আরও বাড়িয়া হায়। 

স্টেশন হইতে বাড়ি পর্যন্ত মাইলখানেক পথ হাটিযাই আসিম্বাছিলাম। ধূলিধৃসর জুতাসম্বলিত 
চরণযুগল রোঘ্মাকে সি ড়ির উপর পড়িতেই ঠাকুরমা! বাহিরে আসিলেন। নত হইয়া পদধূলি লইলাম। 
তিনি ক্ষণকাল স্থিরদষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিছা হাস্কোম্ভাসিত সুখে আনার চিনুঝে হাত দিদা চুমা 
পাইলেন। ভারপর বলিলেন, "আয় ভাই, ডেতরে এলে বোস ।” 

বাবা কলিকাতাবালী হইলেও ঠাকুরমা গ্রাছেই থাকিতেন। আমরা কালেডতে বাড়ি আসিতাস, 
শান্ত বাড়ি নানাকঠের কলরবে মুখর হইদ্বা উঠিত। 

এরারে আসিয়াছিলাম একাই ৷ পিতামহীর্‌ আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে । 

শুভবর্মের অবশ্য বিলম্ব আছে। সবে আশ্বিনের আরস্ত, অপেক্ষা করিতে হইবে অগ্রহাযপের 
শেষ পর্যন্ত । 

শ্রানাহার সমাধা করিতে দুপুর পার হইয়া গেল। এতক্ষণ ঠাকুরমা একটিও প্রশ্ন করেন নাই । 
কিন্ত একটা বিরাট কৌতূহল থে মনের ভিতর চাপিয্বা রাখিয়াছিলেন, সেটা এখন বুকিলাম। কাছে 
বঙাইঘা কহিলেন, “তাহ’লে ভাইটির আমার বিয়ের ফুল ছুটল! একেবারে গন্ধর্ব মতে! লব বল্‌ 
দেখি শুনি!” 

অবর্থা লক্জাশরমের বালাই আমার কোনোদিনই নাই। তরু কতব্যবোধে একটু ইতস্তত 
করিলাম, বাহাতে আদেথ লেপনা প্রকাশ না পায়। ঠাকুরমা বলিলেন, “নে, হয়েছে, আর লজ্জা দেখাতে 
হবে ন৷। তারপর, সে ছু'ড়ী তোকে পাকড়াও করল কি করে? খুব সুন্দরী বুঝি? কি যেন নাম, 
স্থলক্ষণা, না? দিব্য নামটি, আমাদের সেকেলে কানে ভালো লাগে ।” 

বলিলাম, "ঠাকুমা, সেকেলে নাম আবার ফিরে আসছে । তোমাদের যুগের জগত্তারিণী ক্ষেমক্করী 
আসতে বোধহয় এখনো দেরি আছে, কিন্তু এখন পড়েছে রামায়ণ মহাভারত আর কালিদাসের পালা, 
স্বেহলতাম্থবর্পলতা-আভা-বিভা-নিভাননী এখন অচল ।” 

তিনি হাসিয়া বলিলেন, “ইস্‌, আমাদের কালে বুকি খালি জগদন্থা জগত্তারিনী চলত? আমার 
নিজের ত দিব্যি একেলে লাম । বল্তকী?” 

আশ্চর্যের বিষয়, মনে পড়িল না। “বাপের নাম করলে দুধে ভাতে খায়, মানের নাম করলে 
ছারেখারে ধায়,” সম্ভবত শিতামহী-মাতামহীর নামও এই প্রবাদের অস্ত্র । লক্ষিত হ্যা বলিলাম, 
“ইয়ে, নানে কুলে যাচ্ছি, মানে পেটে আসছে মুখে আসছে না।” 


চতুর্থ সংখ্য। ] অলম্করণ 


আনিয়া ঠাকুব্বৰ| যে খুশি হইলেন না, বলাই বাহুলা | দোষ অবস্ত পুরাপুবি মানার নহে, কারণ 
ঠাকুরমা-দিদিমার নাম ল ওয়ার প্রয়োক্ষন কাহার কবে হইছা থাকে! তবু বিনা বৃদ্ধাকে সন্থষ্ট করিবার 
ভক্ক প্রাণপণে নাম মনে আনিবার চেষ্ট। করিতেছি, এমন নৰদ্দ তিনি বলিলেন, “ঢের হয়েছে। বেশি 
ভাবতে গেলে বেচা হুলক্ষণারু নামটাও ভুলে যাবি । বলি অপর্ণা নামটা সেকেলে, না একেলে 7 

মলে পড়িল। বলিলাম, “সেকালের নহ, একালের ও নয়, চিন্বকালের ॥ যাকে বলে চিনুস্তন ৷" 

তিনি খুশি হইলেন। বলিলেন, “আনানু শ্বাশুড়ী ভাকতেন অর্পন। ব'লে। উকুন, শুপনে 
দিতেও পারতাম লা, তিনি হতদিন বেচে ছিলেন, এ নামই বাহাল ছিল।” 

একটু থাশিঘা বলিলেন, “এদেশ্ঞলেমন্তহ-চিঠি ছাপা হওয়ার আগে কনের নাম বদলাদ্দ। বাব 
নাম ছিল বাধাবাণী, তার নাম হম্ব মণিকা, অণিমা, স্ুষলা । কমলাই চিরকাল শুনে এসেছি, বুমল] আবাস 
কিরে বাবা! যাক, তোর বৌয়ের নান বদলানোর দরকার হয়নি ত ?” 

স্মিতমূগে কহিলাম, “না ঠাকুমা । তবে তুমি যদি বল, তাহলে না হদ্ব বন্লে হরনোহিনী কি 
ভুবসেশ্বরী, কিছু একট! ক'রে দিই ।” 

আমার গালে একট। টোকা হা্রিস্বা পিতামহী বলিলেন, “থাক্‌, তার চেয়ে বনপং বিদ্বের পরে আমি 
নাম পাল্টে পাকালী কারে দেব। অবিস্তি ঘদি রাখতে পানে! পানে ত?" 

জানিতাম না। বিপন্ন হইস্বা বলিরান, “পারে বোধ হন্ত ৷" 

“বোধ হয়? তাহ'লেই হয়েছে। একদিন স্বাধূনী ন! এলে তাইটির আনার হোটেল ছাড়া গতি 
নেই দেখছি। কি করতে পারে ? নাচতে, গাইতে, আর কর্‌ ফর্‌ ক'রে ইংরেদ্বীতে কথা বল্তে ?" 

তুসুল লজ্জার সহিত শ্বীকার করিলাম, কনের রন্ধনপার্দশিতা আমার অজ্ঞাত হইলেও উপনোক্ত 
তিনটি কান্ছই যে সে উত্তমন্জরপে সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা ছানি । 

ঠাকুরমা অনেবক্ষণ চুপ করিল্া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, “শোন্‌, তোর দাদুর সঙ্গে যেদিন 
এই বাড়িতে এলে ঢুকলাম, তখন তার বয়েস পনেরো, আর আমার বারো ৷ ঘাকে বলে ধিব্টি নেয়ে । আমি 
নাচতে ও জানতাম না, গাইতেও না। কিন্তু ঘরকশ্রা শিপেছিলাঁম, খুব ভালো করেই শিখেছিলান | ভাই ত 
ধেড়ে দেয়ে এনেও শ্বশুর শাশুড়ী খুশি ছিলেল। তোর মা হখন এল, তার এ বয়েস, কিন্তু একটু আহলানী 
ধরণের ছিল, বেশি কিছু শেখেনি। লেকাল, নানে আমাদের কাল হলে বিপদে পড়ত, আমি বলে বেঁচে 
গেল। বুদ্ধিমতী মেয়ে, এক বছরেই পাকা গিরি হয়ে উঠল । তোর স্থলক্ষপার বয়েস কত রে?” 

ভাবিতেছি, বয়েসটা, কতখানি কমাইয়া বলিলে পিতামহ বিশ্বাস কন্সিবেন অথচ অবূশি হইবেন 
না, সমাধান তিনিই করছ দিলেন । বলিলেন, “ভদ্র পাচ্ছিল কেন, তোর থেকে বড় না হলেই হল। 
লমানবরসী না ছোট, ভাই বল্‌।” 

আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম, “ধ্েং, আমার চেদ্বে অনেক ছোট, অস্ত পাচ বছনেল ॥ বছৰ 
কুড়ি হবে।” 

সহসা ঠাকুরমা হাত বাড়াইর়া বলিলেন, “দেখি কেমন দেখতে ! ছবি আছে ত?” 

সুখটাতে ঘতদূর সম্ভব বিস্থয়ের ভাব ছুটাইয়া কহিল, "ছবি ? শোনো কথা, ছবি হেল সামি 
পকেটে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি! দাদু বেড়াতেন বুঝি ?” ও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পক্চম বৰ্ষ 


“বেল্লতেন বৈ কী! আমাহ একটা লেলেন্্ হাতওলা জ্যাকেট আর বেনার্পী শাড়িপরা ছবি 
রাতদিন শুন বুক পকেটে থাকত । একবার কলকাতার নির়ে'গি্ে লুকিয়ে তুলেছিলেন ॥ নে, স্তাকামি 
লা কারে ছবিটা বের কর্‌, দেখি কেমন উর্বশী ।" 

তনু মারো কিছুক্ষণ স্তাক্যমি করিলান। অবশেষে পরাভব মানিস্বা আলনাহ টাণানো পাল্লাবীর 
পকেট হইতে ছবি বাহির করিনা দিলান। 

পাকা শৌখিন হাতের তোলা ছবি । পরিণানে গেল দেওয়া জ্যাকেট অথব! বেনারসী, কিছুই 
নাই। তরু ফুলের বাগানে অভ্র পুস্পের লম্চাৎপটেন সন্মুশে নন্দনের পাৰিঙ্জগাতের মত একটি ফুল ফুটিয়া 
সহিয্াছে, স্থলক্ষণা ! 2 

কাধের দুই পাশ দিয়া দুইটি স্থল বেনী কটি ছাড়াইয়া নীচে লামিঘ্রাছে। কানে বড় বড় দুইটি 
কানবালা, গায়ে শাদাসিবা ব্লাউস । হালকা বের শাড়ীতে তহুবল্পবী আবৃত । আসল মাছবটিকে গত 
ছ'মাস ধরিয়া সদানে দেপিতেছি, তবু এই ছবিখানি চোখের সামনে ধরলে মোহাবিষ্ট ইরা ঘাই । 

ক্ষীণদৃষ্টি ঠাকুরমা চোখে চশমা দিয়া অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে দেশিলেন। পরে কহিলেন, "নাতিত্ন 
আমার ফটি আছে।" 

প্রশংসা ছাড়া মার কিছুই প্রত্যাশ! করি নাই, তৰু ঘেন আহলাদে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। 
বলিলান, "এমন আর কি!” 

“এমন নয় ত কি? এ মেয়ে বাধতে না জানলে-9 কিছু এসে ধাবে না। তুই জিতেছিল রে, 
ভীষণ জিতেছিল ৷” 

আর ও বুঝি ঠকেছে ?” 

পবালাই, ঠকবে কেন ? ও কম্মজন্ান্তর ধারে তপস্রা ক'রে অ নেত মত বর পেয়েছে।” 

সম্ভবত আমার গাত্মবর্ণের উপর কটাক্ষ । অ্ুনের সহিত আন কিছু নিল আচ্ছে বলিয়া! জ্রানিতাম 
না। যাই ফ্রক, শুনিতে ভালোই লাগিল। 


বধাকাল সবে দিনকতক হইল শেষ হইয্যাছে। এবার পূজা পড়িয়াছে কাতিকমাসে। কিছু 
আকাশে বাতাসে আগমনীর ছে'স্নাচ লাগিয়াছে। শারদলস্টী তাহার শুত্র শুচি কূপ লইরা স্র্যোৎস্মাপ্রাবিত 
নিশায় মৃত্িমতী হইস্গা আসিয়াছেন। পথে ঘাটে প্রান্তরে কাশস্ষুলের ও স্থলপস্থের সমারোহ জাগিয়াছে। 

স্বাত বেৰি হয় নাই । ঠাকুরমা! বাহিঠেে আসিলা বলিলেন, “ওরে, এ তোদের কলকাতা নন, 
এখানে’ শরঘকালের হিম লাগালে অস্থথ করে।” 

বলিলাম, “এমন রাত ত কলকাতাছ পাই না! অনুখের ভয়ে রাত নটার আমি ঘরের ভিতরে 
চুকে বসে থাকতে চাই না।" 

“বেশ, তবে আনিও বসি।' ঠাণ্ডা লাগে, ছুজনেরই লাগবে ।” 

উভয়ে শানবীধালে রোরাকে হুটি থামে হেলান স্কষা বসিল পড়িলাম । 

এ বাড়ি প্রথমে পাকা করিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন আমার প্রপিতামহ। তাহার পরে তাহার 
পরিবর্তন, সকার, এবং কিছু কিছু পরিবর্ধন হইয়াছে, কিন্তু আদিরপ প্রায় অব্যাহত আছে। পরিবার 


চতুর্থ সংখ্যা ] অলম্করণ 


ছোট, কাজেই বাড়িও গ্রামের অঙস্তাস্ত অবস্থাপহ্র লোকে বাড়িহ তুলনায় সষত্কান্গ । কিন্তু ছোট হইলেও 
হন্দর । কারণ বাড়ির স্থান্বী অধিবাসী বলিতে হুদিও ঠাকুরম! মাত্র, তরু, বাকা ঘগ্ালাপ্য স্থস:স্কৃত ন্বাধাদ 
‘ব্যবহৃত ভূতেন্ বাড়িতে পরিপত হইতে পানে নাই ॥ শিছনেত বাধানো। পুকুরে পল্রকূল ফোটে, হিনেশর 
আক্রমণ এবনো। অসহ হই উঠে নাই, তাই কচু কিছু এখনও মাছে ॥ 

স্বজ্তা ভাঙিয়া ঠাকৃরনা বলিলেন, “দেপ্‌, আনার একটা কথা রাথবি 2 

চকিত হইয়া বলিলান, “বল!” 

আশ্যগতভাবে ঠাকুরন! বলিলেন, “কি জানি, হদ্বত পারবি নে নাতি] তোর বাপ বাসি 
হবে কেন?” 

বলিলাম, “বলই না, কি কথাটা । না ছানলে হা না বলি কি ক'রে? 

“তোর বিশ্বে কলকাতাতেই হবে ত?” 

“তাছাড়া আৰ কোথা হবে?” 

“বৌ নিয়ে তোদের কলকাতা বাসায় না উঠে এখেনে উঠ্বি 2 বৌভাত এখেনেই হোক ?" 

চুপ করিয়া বৃহিলাম। অনুন্বোপ অসঙ্কত নহে, কিন্ত পালনে বিস্ত আছে। কলিকাতাদ সাবাস 
শিশ্স্ব বড় বাড়ি রহিয়াছে দক্ষিণাঞ্চলে, বিবাহের বিলঙ্থ থাকিলে ও কোথায় তিন্ষপ ভাবে প্যাণ্ডাল তৈরি 
হইবে, সে বিষয়ে বাবা ইহারই মধ্যে চিন্তা করিতে আনুস্ত করিষ্বাছেন । নে বাড়িতে পৃহপ্রবেশ ভিগ্র আব 
কোনো! শুভকর্ম সম্পন্ন করিবার সুসোগ বাবা পান নাই, তাছাড়া পারিবারিক বন্ধুবান্ধব এবং আন্মীয়্রন 
সবাই কলিকাতায়, এক্ষেত্রে ঠাকুরমার প্রস্তাবে বাবাকে রাঙ্জি করানো কঠিন হইবে ॥ 

আমাৰ স্বন্ধতা নিরীক্ষণ করি! ঠাকুরমা বলিলেন, “পারবি নে, না? আমি ভ্ঞানতান। তবু একটু 
শখ হ’ল, তাই-_" কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ঠাকুরমা চুপ করিলেন। 

বাধিত হইলান। বলিলাম, “বাবাকে ব'লে নেপব, তবে" আমারও কথা শেল করা 
হইল না) e 


পাজি ব'ড়িতেছে। কিন্তু ঠাকুরমা উঠিবার কোনো। লক্ষণ দেধাইলেন না। 

এই বাড়িরই সামনের বিস্তীর্ণ উঠান দিয়া পারে চলার পথের রেখা, পদক্ষেপের অভাবে ঘাহ। 
আশেপাশের সবুজ ঘালের সহিত বিলীন হইয্ধা আনিয়াছে, সেই পথ বে স্বাবের সামনে গিষ| শেষ হইয়াছে, 
এ দ্বার দিয়া কে ডানে কত দুগ ধরিয়া এই বাড়ির ছেলেরা বধূ লইয্ঘা লালকী করিরা সানাইযের, শখের 
শব্দের মধ্যে তুমূল মাক্ষলিক হলুরধবনির মধ্যে বাড়ি আসিহাছে। কত কাল আগে, যখন এই পাকা বাড়ি, 
শানবাধানো মেবে, অথব। ইটে গাথা স্তস্তের অস্তিতবও ছিল লা, এই বাড়ির প্রথন বড় ছেলে, প্রথম 
নববধূকে লইয়া ই চৌকাঠ পার হইয়া এইখানেই পালকী হইতে অবতরণ কক্িগ্াছিল। এখন যেখানে 
দরনালান, হত্বত এধানেই তকতকে মাটির মেকের উপর প্রথন বালিকা-বধূর হলের দত হকার পা দুখানি 
ননদ আসিয়া দুধে আলতা ধুইয়া দিয়াছে । অনেক কাল কাচিহাছে, অনেক মাহধ সরি) গিঙ্গাছে, কিন্ত 
কেহ-না-কেহ বংশের ধাযা। অঙ্ষপ্র বাখিরাছে। 

আমার পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল কত বৎসর আগে? যখনই হোক, এই ঞপাকাবাড়িতে, এ 
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দরলালানে, পানবাধানো মেঝের চিত্রিত পিভির উপর প্রায় সমবছলী বধূকে লইয়া তিনিই প্রথম 
ছাড়াইঘ্রাছিলেন। হ্বাদশবর্ণ বালিকা আমার মাও সলজ্জনতদৃষ্টি রক্কাবন্ুঠনে ঢাকিয়া স্বামীর্র সহিত 
বরণভালার সন্মুখীন হইদ্বাছিলেন এখানেই । 

সহস) ঠানুরনা বলিলেন, “শোন্‌ বলি ॥ চুদার লালের বথা, ইংরেজী নদ, বাংলা। আমার 
শ্বশুরের শখ ছিল প্রাক! বাড়িতে ছেলের বৌ আনবেন । মাটির বাড়ি ভেঙে পাকা বাড়ি তৈরী হ'তে হ'তে 
বছন্ব কেটে গেল, নইলে বিয়ে আমার হ'ত আগেই। তোর দাদুর সঙ্গে বপন পাল্কী পেকে নামলাম, 
দেখি বাড়ি তৈরী তখনও শেষ ইয়নি | বধৃবর্ণ হল দরদালানে, আর পূবের যে ঘরে তোর বিছানা ক'রে 
দিয়েছি, এঁখেনে ফুলশবো। । 

“ফুল এসেছিল কোণেকে জানিস্‌ ? সব এই বাড়ি বাগাল থেকে | ছাটি মাস, সাদ! বু যত 
ফুল থাকতে পারে, ছিল বাগানভর!। আর ছিল পুকুহ্বের পথ। বাড়ির এ সদর-দরন্ধা থেকে আরম্ত ক'রে 
আগাগোড়া সাঙ্জানে। হয়েছিল শ্বেতপশ্সে 

“কলকাতায় বিয়ে দেখেছি, দোকানের দুল এনে কাজ চালাতে হয়। বাড়ি সাজানোনু ৰত অত 
স্কুল পাবে কোথায় ? তাই দুল ওঠে ফুলদানিতে, এখানে গোটাছুই শুকনো পদ্ম, কুঁড়ি থেকে ছোর করে 
ফোটানো, ওপানে গো্টাপাচেক রজনীগন্ধা, তিনদিন আগে তোল।। নিমজ্্রিতদের আশ্যাদিত করা হয় 
বেলছুলের মালা দিয়ে, পাপডিথলা বন্রে-পড়া বেলছ্ছুল, বেল না আকন্দ বোঝা ধায় না। আর থাকে 
কতকগুলো গোলাপ, যার আমদানী হয় তিনশ" মাইল দূর থেকে, ভাতে রঙ, যদি বা থাকে, গন্ধ থাকে না। 

“তবে হ্যা, বলতে পান্সিদ, কলকাতার মত 'আলোর বাহার হয় না এখানে । মানি। আমার 
বিয়ের লনর আলোর মধ্যে ছিল ঝাড়লষ্ঠনের মোমবাতি । কিন্তু কনের সৃথ তখন দেখা হত ঘিয়ের প্রদীপে, 
তাতে তে হন্তত ছিল না, স্রিদ্ধতা ছিল ॥ নববধূ ঘখন এলে দক্দালান আলো ক'রে দাড়িয়েছে, কি হবে 
তখন বাইরের বিজলীবাতি দিয়ে ? 

"শুডৰৰ্মে জোরালো আলো, ইংরেী বাজনা, এসব তখন ছিল ন)। আগ্গকাল পূজ্জোর মণ্ডপে 
প্রকাণ্ড ডে-লাইটের আলোয় দেবীর নিজের আলো] নিশ্রভ হয়ে বায়। পুরুত পঞ্চপ্রদীপ লিচ্ছে আরতি 
করেন, তার ছোট ছোট পাচটি হুল্গে শিখা। গ্যাসে আলোন্ কাছে কোথায় তলিয়ে ধায়। দেবীর মগ 
দেখব কি, দেশি ঘামতেলের উপর দুহাঙ্গার বাতির আলোর জুলুম, তাতে মুখ চোখ সব এক হয়ে যাদব, আর 
যেটুকুতে আলো পড়ে না, তা থাকে অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে । 

“বাড়িতে আসত ধখন নতুন বৌ, সানাইয়ের দল ব'সে ঘেত খুশির স্ব নিয়ে। কলকাতার 
বিয়েতে সানাই ছাপিয়ে আলে নোটরগাড়ির গর্জন আর শেগুর আওয়াজ। লিমস্তিত ধারা আসে, তানা। 
নিয়ে আলে র€বেরঙের উপহার, ভাড়াটে সামিয়ানার জলে ভাড়াটে টেবিলচেন্বারে ব’সে খেয়ে চলে বায়, 
লগ্ন বেশি নাতে হ'লে বিরে দেখার অবসর মেলে না। 

“আমার শশুর ছিলেন সধাবিত্ত গৃহস্থ, তবু এই বাড়িতে সাতদিন ধরে গায়ের সব লোক আনন্দ 
"করেছে৷ নৌকো ঘখন ঘাটের কাছে এল, ভাবলাম পাড়ে বুঝি মেলা বসেছে। পৌছে দেখি মেলা নহ, 
বরকনেকে এগিয়ে নিয়ে হাওয়ার জস্যে এসেছে গায়ের ছেলে-বুড়ো সবাই । 

“তারপরে কতদিন গেল, তোর বাবার, তোর ছুই পিসির বিরে দিলাম। কত ধুমধাম, কত 
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ানম্দ। এপন স্ব নতুন যুগের নতুন কেতা, তোরা ছিলি মাটির সম্বল, হয়েছিল শহরে বাবু। বুড়ো 
হলাম, আমার লাছগানো বাগান যেমন তেমনি থাকল, আন কোনো হুন্দরী এলে তা থেকে ছুল তুলে খোলাদর 
পরল নাঁ॥ আমার পঙ্গুবনের পদ্ম বছরের পর বছর ছুটল, আবার বছরের শন্র বছর আপনিই হিমে মূবডে 
শুকিয়ে গেল, জিতল, খালি সৌমাছি আর ভ্রমর | ছোটদের কলরবে আতর বাড়ি ভরে উঠল লা। দা 
আছে, তাই ছানি আগলে বলে আছি ₹ক্ষির মত, পুরোনো বাড়ি, পুরোনো বাগান, ফেলে-দেএদ্া পুরোনো 
কাপড় গননা, আর পুরোনো দিনের স্বৃতি।” 

ঠাকুরনা চুপ করিলেন। বুবিলান যুগান্তরের ধারা জামার কাছ পর্যন্ত আলিন্া নিঃশেষ হা 
যাইবে, এ চিন্তায় তাহার প্রাণে নিরানন্দের বন্ত। আসিয়াছে। 

ঠাকুরমা সেকেলে গৌড়া লোক নহেন। তাহার বয়সও সবে সত্তর পার হইয়াছে এবং কতকটা 
নিদ্গুণে, এবং কতকট। স্বামীত শিক্ষান্ডণে, প্রা লর্ববিধ সংস্কারমুক্ত । তিনি বে কলিকাতা ছাড়িয়া গ্রামে 
আসিমা বাস করিডেছিলেন, তাহার কারণ তাহার ছেলের পাশ্চাতাভাবাপন্ন বাড়ি অনাচারে অসহিদুঃতা। 
লয়, শ্বশুরের ভিটার উপর আস্তিক আকর্ষণ। 

বলিলেন, “অনেককাল কলকাতায় ঘাইনি, দেখি তোর বিয়েতে বদি যাএষা হয়। ভেবেছিলাম 
এ বুড়ো বয়েসে শুকনো শরীরটাকে নিয়ে আর টানাহ্যাচড়া করব না, কিন্তু তা ত আর হবে না?" 

বলিলাম, *ঠাকুমা, বাবা বদি নেহাতই এপানে বউবস্বণে রাস্ি না হন, তবে আমি বরং পোষমাস্রে 
শেধাশেষি এসে মাসখানেক থেকে ঘাব।” 

উৎছস্বরে ঠাকুরমা কহিলেন, “ব্বাসবি ? বৌ বিশ্বে?" 

“কি মনে হয়?” 

“(কই মনে হয়। কান টানলে মাথা, আর মাথা টানলে কান, দুইই আলে । তা, ম্যালেরিয়াত্ 
ভঙ্গ করবে না? তোর যে শহরে বৌ!” 

“ঠাকুমা, পৃথিবীতে সব সমযেই কিছু ন! কিছুর ভহ্ব মাছে। সব ভয়কে যদি এড়িয়ে চলতে হয়, 
তবে বেঁচে থাকান চেয়ে তরে যাও অনেক সোজা" 

“তবে ভধ করিস না। জানিস্‌, হুলক্ষণার ছবিটা দেখে খুব ভালো লাগল । শাড়িটা আর একটু 
ভালো হলে বেশি মানাত, কিন্্ু সে বাক, গঞ্নার্গাটি পরে কানের গন্বনা ছুটি দিব্যি। বেশ বড বড 
পুরোনো ধাঁচের ৷" 

বহু বৎসর কলিকাতা পদার্পন করেন নাই বলিহাই ঠাকুরমাকে ক্ষমা করিলাম, নচেং পারিতাম 
না। বলিলাম, "ঠাকুমা, গায়ে থেকে তুমি ঘেন একেবারে ভারতঙ্াড়া হয়ে গেছ, ছুনি্ার কোনো খোজ 
খবর রাখো না। আন্কালকান দেবের! যখন গন্বনা পরে না, তখন পরে না। কিন্তু ধখল পরে, সেকরারু 
দোকান শুদ্ধ গায়ে চড়িয়ে বসে।” 

খুশি হইয়া! ঠাকুর! কহিলেন, "ভালোই ত! গদ্রনার স্বর হয়েছে গ। পা্ছানোর আস্তে । মেয়েসা 
হাতে ছুগাছি কিন্ফ্ষিনে চুড়ি, আর খুদে একটা হাতঘড়ি পরে বেড়ালে কি ভালো লাগে ?" 

লচ্ছার মাথা খাইন্থা বলিলাম, “তোমার ইয়ে, যানে নাতবৌ, সেকেলে ভাবি ভারি গদ্ধনার ভীধণ 
জজ) ওর মা বলেন, ওর অস্সানো। উচিত ছিল পঞ্চাশ বন্ধর জাগে ।- 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 


ঠাকুরমা উত্লেক্রিত হইস্বা বলিলেন, "তোর মায়ের বিয়ের লঘয বিলেতী শ্বাচের গরনার্‌ ফ্যাশন 
এল । আমার লিঙ্গের বিয়ের গদনা রেখে দিয়েছিলাম ছেলের বৌয়ের জ্বস্কে, তোব মামাবাড়ির ওরা! দেখে 
নাক লিউকিদে বরে, 'এ গননা, না বেড়ি? তোর বার চোখের জল দেখে তোর দাদু সব ডেঙে হালকা 
ফুরফুরে গন্থনা গড়িয়ে দিলেন । ছু' দিলে উড়ে যায় । আমার পুরোনো গন্পনার গোটাকতক বাকী আছে, 
সে পব তোর বাকে দিইনি, নাতবৌয়ের জন্যে রেখেছি। ভয়ে ভয়ে বলছি, নিবি ত?" 

“কিবে বল ঠাকুমা, নেব না ত কি ফেলে দেব?" 

পেতে হাওয়ায় ওড়া স্বরদ্ধুরে পছলা গড়াবি না?" 

“না। তোমাকে ত আগেই বলেছি ঠাকুমা, সুলক্ষণ! সেকেলে ভারি গয়না ভালোবাসে । আমি 
কথা চিচ্ছি, ও গয়না যেমন আছে, তেমনি পরবে।" 

ঠাকুরমা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া মাথায় ছোট্ট একটি চুমা খাইয়া বলিলেন, “বুড়ীকে তুই থে কি 
আনন্দ দিলি দাদা, জানিস নে! কাল তোকে সব গদ্বনা দেখাব ॥ বেশিও নেই, গোটা চারেক । কিন্ত 
ধা মাছে, তা আন্সকালকান বা্গারে মাথা খৃঁড়লেও পাবি নে।” 

পরিভপ্ত মনে ঘুদাইতে গেলান। 


অনেক সরাতে দুমাইক্সাছি, তবু ভোরবেলাদ দুম ভািল । পৃবের আকাশ সবে রাঙা হইতে শুরু 
করিরাছে, ঘরে ছাহামৃতির মত সন্ঘপ্তাতা শুপ্রবাসা পিতামহী, আমার আধুনিক কালের হালচাল সত্বদ্ধে 
খয়াকিফহাল পিতামহী, হাতে ধৃমারনান চায়ের পেম্বাল]। আমার অভ্যাসের কখ। বলিয়া দিই নাই, 
শুধু আন্দাজের উপর আনিন্রাছেন। 

ক্রতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া নিদ্রাড়িত স্বরে বলিলাম, “তুমি ওশী লোক, ঠাকুমা। আপাতত 
দরজাটা চেয়ে দিয়ে যাও, ঘণ্টাখানেক পরে আমি আপনিই উঠব)” 

ঠাকুরমা চলিয়া গেলেন । চা শেষ কবি! শুইয়। শুইয়াই একটা সিগারেট ধরাইলাম, চায়ের 
ফেকিন ও সিগারেটের নিকোটিন নিলিত হইয়া আনার তন্্াচ্ছ্ মস্তিষ্কে কল্পনার পুঞ্জ সহি করিনা 
চলিল। 

ভারী ভারী অলঙ্কারে আমার প্রেহসীবে কেমন লানাইবে ? ইস্‌, নিশ্চয় চমৎকার মানাইবে। 
দেখিতে সঙ্কারিণী পরলবিনী লতেব হইলেও সুলক্ষণা বিলক্ষণ বলশালিনী, গাদা গাদা সোনার চুড়ি বালা বহন 
করিতে তাহার টেনিস্খেলা হাতে একটুও কষ্ট হইবে না। 

অলঙ্কারের উপরে আমার একটু সহদ্বাত প্রীতি আছে। কুমারসম্তবের তপ:ক্লিষ্টা পার্ধতীর 
নিরাভরণ ক্ষপবর্ণনার গ্লোকগুলি বতই মিষ্ট হোক, তাহার চেয়ে আমার অনেক বেশি ডালো লাগে উমার 
বধ্বেশের বর্ণনা । শকুস্থলার অঙ্গে হ্র্ণকারের অস্কার ছিল না, তপোবনবাসিনীর ওলব পাইবার সুবিধা 
হয় নাই! তাই বল্িষ্থা তিনি নিরাভরণা ছিলেন না, বনের অজঙ্থ হুল তাহার শোডাবর্ধন করিয়াছিল 
সত্যই যদি তিনি নিরলক্গতা হইতেল, ছুন্স্ত তাহাকে নেশিহাও দেখিতেন লা, বৈধানলের সহিত গোটাছই 
কষখা। বলিল্বাই বাড়ি চলিয়া বাইতেন ॥ 


চতুর্থ সংখ্যা ] অলস্করণ 


প্রথার কূপ চিন্তা করিতে করিতে বেল! বাড়িতেছিল। উনিয়া ঠাকুরমাকে আসিঘা বলিলান, 
"ঠাকুমা, কাল কি বলেছিলে, বনে আছে ?” 

দুষ্ট হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, “আছে বৈকি, বলেছিলান, “আজকাল গৱন একেবারে 
কানে গেছে'।" 

“এবারে তুনি স্তাকাসি মারস্থ করেছ ঠাকুমা, কখন দেখাবে বল। 

“আহা, নাতি আমার ঘোড়া চড়ে কনের গদ্রন! দেখতে এসেছেল ! আগে হাত নুধ ধুষে চারটি 
খেয়ে নে, তার পরে দেখাব” 

অগতা। ক্রতপনে পুকুরঘ্াটে গেলাম, এবং হাতমুগ্ ধুইয়া ততোপিক ক্ুতপদে ফিরিম়। আলিলাম। 
সুখে কিছু গুজিয়া আন্‌ এক পেছ্ালা চা খাইছা কছিলাম, “কই দেখাও!" 

শয়নগৃহে আলিয়া পর পর সাছানো তোরক্ষের থাকের দিকে বেখাইফ্জা ঠাকুরন! কহিলেন, 
“নামা এগুলো |” 

তিনটি গুরুভার ট্রাস্ক নামাইলাদ ৷ তাহার নীচে একটি প্রকাণ্ড তোরঙ্গ খুলিয়া বহুতর পুরানো 
ধুতি শাড়ির নি হইতে ঠাকুরৰা একটি বৃহত গহনার বান্ছ বাহির করিলেন গহনাগুলি লইঙ্গা একে একে 
আমার সামলে রাশিদা বলিলেন, “দেখ, পছন্দ হয়? 

পুলকিত দেহে বিস্ফারিত নেতে দেখিলাম ॥ 

একছড়া ভারি রূপার গোট ॥ ওজন কত পরমান্মা জানেন । 

একছড়া বৃহৎ সোনাৰ চন্্রহার । ছুইপাশে সাত থাক কতা সোনার শৃষ্ঘলের দধো পাচ ইঞ্চি 
ব্যাসবিশিষ্ট চন্সরটি চকচক করিতেছে । 

দুই পায়ের দন্ত আটগাছা করি যোলগাছা। কপার মল । 

তিনটি-মুক্তা-বমানো একটি ফাদি লগ । 





ষোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংলা ভাগবত 
জ্ীশশিতুবণ দাশগুপ্ত 


সম্প্রতি কৃচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুথির তালিক। প্রস্তুত করিতে গিয়া! 
যোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংলা ভাগবতের অন্গবাদ পাইছ্াছি। যোড়শ শতাব্দী হুইতে কুচবিহাবে 
বতানান রাজবংশের রাহ্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই হইতে উনবিংশ শতাব্দী পা্স্ত কুচবিহার বান্-সডা 
বাংলা সাহিতা-সাধলার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র মহারাজা প্রাপনারায়ণ (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ), 
মহাত্বাদা হরেহ্রনারায়ণ ( অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ) নিজেরাই 
গ্রস্থ রচনা) কর্িঘাছেন : তা ছাড় দহারাজা বিশ্বসিংহের পুত্র শুরুধবম হইতে আরম্ভ করি উনবিংশ 
শতাব্দীর যখাতাগের নহাতাজগ শিবেন্ুনারারণ পহস্ক সকলেই বহু কবিদ্বারা রামায়ণ, মহাভারত এবং 
ভাগবত-আদি বহ পুরাণের অসুবাদ বাংল! পছ্ধে বরাইয়াছেন। এখানে বচিত গ্রস্থাবলীর মধ্যে দ্ধিম 
পীতাদ্বর করত ভাগবতের দশন স্বদ্ধের অহ্বাদই প্রাচীনতম বলিয়া! মনে হয় ) 

শীতাঙ্গরের ভাগবতের বে পুধিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা খণ্ডিত; প্রথম পাতাটি ছিশ্র অবস্থায় 
পাওয়া! গিম্াছে, তাহার পরে ৬৯ পাতা ( অর্থা২ ১৩৮ পৃষ্ঠা ) পযন্ত পাওয়া ঘাত নাঃ তংপরে ৭* পাত৷ 
হইতে ১৪২ পাতা (২৮৪ পৃষ্ঠা ) পৰ্যন্ত পাওয়া ফায়। পুধিখালির অবস্থা খুবই ব্ৰীৰ্ণ; দেশী তুলট কাগজের 
পাতা বহ স্থানেই ছিন্ন এবং কীটদষ্ট ; অনেক স্থানে জল লাগিয়া অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। একাধিক 
লিপিবরের হস্তাক্ষর দেখা ঘায়; প্রথৰ দিকের লিপিকর নিতান্তই অশিক্ষিত ছিলেন বলিছ! মনে হয়, ফলে 
বর্ণাুদ্ধির অস্থ লাই, পদের বহু শব্দ ছাড় পড়িয়া গিয়াছে। পুখিতে কোন লিপিকাল দেওয়া! নাই । 
লিপি দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলি মনে হয় না) 

প্রস্থে পীতাদ্বরের বিশেষ কোন পরিচয় নাই। তিনি নিজেকে কামরূপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় 
দিহ্বাছেন। এই কামরূপ বলিতে ঠিক ব্ত'নান কামরূপ শহরের কথা মনে করা উচিত হইবে ন!। এখানে 
ন্থান্ত যে সকল পুথি রক্ষিত আছে তাহা আলোচনা করিদ্বা মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও 
কানরূপ শব্দের হ্থারা প্রাচীন কামরপ জনপদ লক্ষিত হইত ৷ কুচবিহীরকেও অনেক কবি কামরূপ দেশ 
বলিহ্থা অভিহিত কনিম্লাছেল। বহু পুথির ছুইদিকের কাষ্ঠ ফলকের উপরে লিখিত রহিঘ্বাছে, 'কামন্ছলীয 
বাঙ্গালা ভাবায় লিখিত পুথি’, এই সংক্ষিপ্ত বিবরপটি আমার নিকটে খুব সার্থক মনে হুইল । কারণ, 
যোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধাতাগ পর্যন্ত এখানে বত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে ভাহা একটি 
বিশেষ ভাষায় লিবিত ; লে ভাষাটি খাটি বাংল! ভাষাও নহে, তাহা খাটি আসামী ভাহাও নহে, তাহার 
ঘখার্থ পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়, ইহা “কাদরূপীয় বাংল! ভাষা । 

এই ভক্তই প্রথমে একটা সংশহ্ উঠিতে পাবে, শীতাম্বর বাঠালী ববি কি আসামী কবি) 
মনস্ত কন্দলী প্রভৃতি আসামী কবি বলিয়! স্বীকৃত কবিগণের ভাষার সহিত শীতান্বরের গ্রন্থের ভাহার 
পার্থকা খুব বেশী নহে , আবার কুচবিহারনিবাসী সপ্তদশ শতাব্দীর কবিগণের বাবহৃত' ভাষা ছইছেও 


চতুর্থ সংখ্যা ] ষোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংলা ভাগবত 


শীতান্বরের ভাষ! কিছু পৃথক নছে। আসলে ‘খাঁটি বাঙালী' এবং "খাটি আসানী' কথা দুইটিই আমার 
নিকট অ-খাটি বলিয়া! ননে হত, এবং এই অ-খাটি শব্দগুলি এবং তদ্ঘটিত তর্কবিতর্কগুলিও আমাদের 
বিংশ শতাম্দীর তি । ইংরেজ আমলে সাজনৈতিক কারণে প্রাচীন জনপদের ভিতরে অনেক স্থানে নৃতন 
কতিন লীমারেগ! টানিছা দেওয়া হইয়াছে, আনরাও এই কৃত্তিন লীলাবেপাগুলিকে স্মরণে বাপিদ্বাই 
ইতিহাসের বিচার করিতে গিছা ভ্রনে পতিত হই ! প্রাচীন দনপদণ্ুলি একটা ভৌগোলিক বন্ধনেই শুধু 
সীমাবদ্ধ ছিল না। দেখালে দৃঢ়তর ছিল ভাষা, লাহিতা ও সংস্কৃতির বন্ধন। লেই ভাবা, সাহিভা 
ও সংস্কৃতির বন্ধনের দিক হইতে সুচবিহার ছিল কামরূপের অন্বীভৃত। এই কারণেই আমি বলে করি, 
সুচবিহারবালী কচবিহারের রাজ-সভাব ছন্তাস্ট কবিগণকে হদি বাঙালী কবি বলিহা বাংলা লাহিতো স্থান 
দিতে হয় তবে গীতাস্বরকেও খাঁটি বাঙালী কবি বলিত! বাংলা লাহিতোই স্থান নিতে হইবে। আল 
একটি কথা এই প্রলঙ্গে মনে বাধা উচিত; উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ হইতে আমাদের লাহিত্য- 
সাধনা যেভাবে কলিকাতা নগন্ী ও তংসন্লিহিত চুমিভাগকে সবলস্বন করিয়| দিল দিন কেন্দ্রীভূত 
হুইয়া উঠিতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পরস্কও বাংল। সাহিতোর লাধনা একসপ কেন্দ্রীভূত ছিল 
না। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন সনয়ে এই সাহিতা-সাপনা কূপ লাভ কবিয়াছে : এই বিভিন্ন 
জন্পদের বিশিষ্ট সাধনার পরিচয় একত্র কবিতাই মামাদের সাহিত্যের সনগ্র পরিচয় রচনা করিতে হইবে। 

শীতাঙ্থর মহানাদ্গ বিশ্বসিংহের পুত্র কুমার শ্করধ্বপ্সের মাদেশে 'ডাগবত রচনা করিয়াছিলেন । 
গ্রন্থে অবশ্র কোথাও শুরধবজের লাম নাই, ভপিতায় সর্বদাই “কুমার সমরসিহ' নাম বৃহিয়াছে। 
“দমুজ্রনাব্বায়ণের্র বংশাবলী'র ভিতরে পাওয়া বায় যে রাঙ্গা শুরধবজকে 'সংগ্রামশিহ' উপাসি প্রনাল 
করিল দূবরাজের পদাভিষিক করিষ্থাছিলেন।* কুত্রসিংহের বৃকুতীতে লিখিত আছে ঘে, গোঁ 
আক্রমণে বীরত্ব প্রদর্শন করাত সুরুধ্বজ “সংগ্রামসিংহ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।* “সংগ্রাম- 
সিংহ’ এবং “সমরলিংহ’ সমার্থক হিলাবেই ব্যবন্ধত হইত মনে হথ। করনের ভ্রাতা ( চ্গোষ্ঠ ? ) 
নরনারারণের রাহ্মত্ব কালে এই রাহ্মকুমাস শুকুধবজ্র তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বস্প ছিলেন, এবং তাহার প্র 
লাহন এবং বীরত্বের দন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিঘ়াছিলেন। - আকস্মিক আক্রমণে তৎপরতার দ্য 
তিনি ‘চিলারায়' নাঘে খ্যাত ছিদ্লন। কথিত আছে এই কুমার শুরধ্বগ্র গৌড়েশ্বরের সহিত দৃদ্ধে 
বন্দী হন; পূনর্ণক্রের পরে তিনি গৌঁড়রাম্মের সভাপত্তিত পু্ঘোরম বিস্যাবাগী এবং পীতাস্বব্ব সিন্ধাস্ব- 
বাগীশকে স্বদেশে লইয়া লেন । পশ্ডিতহব্ব প্রথমে নাকি কামন্তপে ( অর্থাৎ কামরূপ-ভুমি কুচবিহানে ) 
আসিতে সশ্বত হন নাই, বাক৷ তাহাদের জীবিকানির্বাহের উত্তম ব্যবস্থা এবং দৈনিক একশত মুক্তা 
বৃদ্ধি দালের অঙ্গীকার করায় তাহারা সম্মত হইদ্থাছিলেন।* ইহার অব্য সকল তথ্যই কিছবনন্তীমূলক 
স্থতরাং কতটা বিশ্বাসযোগ্য বলা ঘায় লা 

এই পুকুবোত্ম বিস্যাবাসীশ রাজ! এবং বাজমহিবীয় দেশে ১৪৯* শকে (১৫৬৮ উন্টা্দে ) 
সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত ‘প্রস্বোগৱন়্মালা’ ব্যাকরণ প্রপয়ন করেন। পীতাস্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 'জগদ্গক 

১. কোতবিহারে ইতিহান, খ চৌধুরী আদানভউললা কতৃক প্রীত) পৃ ১৮ 

২ উপ ১১৮ 

৬ উ১শৃ ১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


নামে খ্যাত ছিলেন এবং রাজা তাহাকে রাজসভাব ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিম্বাছিলেন। তিনি কুমার 
শুরুধবস্সের আদেশে ভাগবতের বালা অনুবাদ করেন এবং মার্কওেয়-পূর্লাপেরও অনুবাদ করেন ॥ তিনি 
দংস্কতেও বৃদ্ধ ছিলেন এবং ‘কৌমুদী’ লাম দিয়! অনেকগুলি স্মৃতি নিবন্ধ রচন। করিয়াছিলেন ।” 
শীতান্বরে ভাগবতে কোথাও রচনাকাল পাওয্বা বার না । কুমার শুরধ্ ১৪১১ এটা মৃত্যুদুখে 
পতিত হইম্বাছিলেন বলিয়া ধরা হয়; অবশ্ত কুচবিহারের র্যবংশেয রাজাগণের সন তারিখ এখনও 
নিশ্চিত পে নিরীত হয় নাই ২ সন-ভারিখের কিছু কিছু গোলযোগ এবং সংশয় থাকিলেও কুদার 
শুররধবজের মৃত্যুসম্র পৃর্বোক্ত রপই মলে হয়। এই কুছার শুরুধ্ন্ধের আদেশেই আসামের প্রসিদ্ধ 
কবি শঙ্করদের তাহার “সীতা! স্বর" নাটক রচনা করেন। এই শঙ্বরদেবও ১৪৬৩ এ্টান্ছে ( মতান্তরে 
১৪৪৯ খীষ্াব্দে ) জয়গ্রহণ করেন এবং ১৫৬৮ গ্রষ্টান্ছে তিরোধান করেন। ভাগবতের প্রারস্থরে গীতাম্বর 
বলিয়াছেন বে তিনি কুমার সমরসিংহের আদেশে তাহার সমীপে বলিয়াই এই গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন। 


অভিনব পুর শে জে কানতানসর । কৃষ্চপদপশ্বে তার ভকতি শততে । 

১১ আছন বিশ্বসিঙ্গ বুলবর & গণ কিছু শ্বতিশ্বাস (?) চির্তে ॥ 

তাহার তনয় জে শমব লিঙ্গ নাম । শিশুমতি পিতাস্বর তাহার লমিপে। 

কুক লীলাত তাঞ্ে য়তি অভিরাদ ॥ কফের লীলার পদ বছিল শংক্ষেপে ৫--১অ পাতা 


সপাং পীতান্বর যোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয্ন ভাগের প্রথম দিকে তাহার ভাগবত রচন। করিয়াছিলেন 
এন্তণ মনে করা খাইতে পারে। 

কিন্তু এবিযয়ে আর একটু চিন্তনীঘঘ কথা! আছে। পীতাশ্বর কুমানগ শুরুষবন্দরের আদেশে যে 
শ্মার্কণ্েয়-পুরাপে'র অস্থবাদ করিয়াছিলেন তাহাতে রচনায়দ্বের কাল দেওয়া আছে॥ লে পুখির আস্তে 
দবোখি-_ 


মহারাজ বিশ্বপিংহ কামত! নগরে । পুরাদাদি শাছে জত বহম্ত আছ । 
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে ॥ পণ্ডিতে বুঝ মাহ অস্তে না বুঝায় ॥ 
একার্ণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার । 
একদিন সডামাকে বসি যুবরাজ ৷ নিজ দেশভাবাবন্দে রচিয়ে। পরার ৪ 
মনে আলোচিন্বা হেন কহিলন্ত কাষ ॥ বেদপক্ষবান আর শশঙ্ক শকত । 


আরম্ত করিলে! মার্কণ্ডের কথা জত ॥ 
তাহা হইলে ১৫২৪ শক, ১৬০২ খুঁষ্টাব্দে কবি মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অঙুবাদ আর্ত করেন, অর্থাৎ শুক্ববন্ধের 
মৃত্যুর প্রায় ৩১ বৎসর পরে খা চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ বলিয়াছেন যে, বোধ হয় কুমারের 
পূর্বপ্রকাশিত ইচ্ছা অহুসারে কুমারের মৃত্যু পর এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্ত তাহা মানিয়া 
লইলেও কবি একখানি কাব্য রচনা করিলেন ১৫৭৯ গ্রীষটান্দের পূর্বে, অন্তখানির রচনা আরম্ভ 
করিলেন ১৬-২ টানছে ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয না। তা ছাড়া কুমার শুরুধ্বজের আদেশে কবি 





॥ কোচবিহারের ইতিহাস, পৃ ১০৮০১ । “নক গোপাল চক্র শর্কব্যাকরশতীর্থ নামক কানরপ জেলার নিবানী 
জনৈক ততক্ষণ পণ্ডিত বহ গবেষণ। ও পরিপ্রমের ফলে সিদ্ধান্তবাঈীলের প্রশত 'কোদুষী' নিবগ্বাবলীর অয “প্রেত কৌৰুৰী’ এফং 
'সংকাতি কৌমুহী' নামক দুইখানি এন্থ খচিত টীকার সহিত সম্প্রতি সহ্াঙ্গিত এবং প্রকাশিত করিয়াছেন ।"--৯, পৃ.১৩১ 


চতুৰ্থ সংখ্য ] যোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংল! ভাগবত 


শক্ষরদেব বোড়শ শতাব্দীর মধাভাগে নাটক রচনা করিদ্বাছেন, তাহারই আদেশে অস্ত কবি একেবারে 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধনভাগে পিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহাও মানিতে- ইচ্ছা ইস ন্য। হ্থতন্রাং কবি 
এখানে ফাল-নিক্সপদে কোন গোলযোগ করি্াস্থেন এজাডীয় সংশহ্থও একেবারে অশ্রন্ধে্ নহে। 'শামনা 
মোটের উপরে বীতাঙ্বরের ভাগবতকে হোড়শ শতাবঠীর কৃতীহ লাদেন প্রস্থ বলিরা গ্রহণ ফিতে ইচ্চুক 

হিন্দুর সকল শাহকে বেশভাবাম অস্ুবাদ করি সর্বসাধারণের ভিতরে ইচ্ছার প্রচার করা 
ঝুচবিহারের রাজাগণের একটা ক্রতন্বন্তপ ছিল। কিন্ত ভাগবত অনুবাদের আদেশের পশ্চাতে কুমার 
শুক্ুধজের বৈধাবপর্ম প্রবণতার একট! পরিচয় থাকিতে পাকে। খ্রসথাঙগতে লীতাঙ্গর কুমার শুন 
সম্বন্ধে বলিত্াছেন, “কুষাপদপান্সে তার ভকতি সততে’ । বন্তত্রও ভবিতায় দেশিতে পাই 


কৃঘার সময সিংহ হল্রিপাদপল্র তৃক্ষ অন্তত্র-_ সূনান লমর সিঙ্ষ হরিপাদসগ 'চৃ্গ 
নারাম্বনে ভকতি স্থৃজানে। ভক্তিমধূ পিয়ে রাতিদিনে ৷ 

আজ্ঞা পরমালে তার কৃষ্ণকেলি সুপার আতা পরমানে তার কৃ্ককেলি স্থপআর 
শিশুমতি পিতাঙ্ববে ভনে ॥ শিশুমতি পিতাঙ্গ 'ভনে ₹-_৮৮ প পৃষ্ঠা 


ইহা হইতে মনে হব, ইহা শুধু প্রকৃতুইী ক্ষ কবির প্রশংসাবাক্য মাত্র লাও হইতে পাবে। তা ছাড়া 
শুরুধবজের ভক্তিধমের প্রতি অহ্রক্কির পরিচয় আবও নুহিয়াছে। কথিত হয়, শঙ্করদেব শক্রিপৃদ্ধারর বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করিতে আরম্ত করিলে ্রাশ্মপেরা জুম্ হইত অহোন রাল্সার নিকট তাহার বিন্ধে অডিযোগ 
আনায়ন করে। রাজা লরনারায়ণ কতৃকি আসাম-বিঙ্গয়েয পরে শঙ্করঘেব আলাম পরিত্যাগ করিয়া 
কামতারাজো ( কুচবিহারে ) আগমন করেন। তথায় বাজদ্রাত। শুরজের সহিত শাহাব ঘনিষ্ঠতা হর 
এবং তাহার আদেশে তিনি 'সীতা-সযংবর' নাটক রচনা! করেন॥ ইস্থা পরে শ্বনেশে প্রত্যাগমনের পত্র 
শঙ্করদেব তাহার বৈষ্ণব-বিশ্বাসের স্বন্ত পুনবাষ উৎপীড়িত হইস্থাছিলেন, সে-সময় কুমার শুরুই তাহাকে 
সাহাযা করিয়াছিলেন বলিম্া কথিত হয় ॥« 

পীতান্বর নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাগবতের দশন স্ন্ধটি তিনি নূগ অধলস্থন 
করিয়াই অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে ধাহাকে ঠিক মূলের অন্থবাদ বলা ঘাইতে পারে 
পীতান্বরের লেখা দেন্ধপ নহে, তিনি মূলকে অহুদরণ করিয়া বাংলায় কাব্য রচনা কর্রিছাছেন। 
কবি সংস্কৃত পণ্ডিত হইলেও তাহার লেখা কোখায়ও সংস্কতগন্ধী নহে, বৃহত্তর কামন্ূপ অঞ্চলের প্রচলিত 
ভাষাকে অবলস্বন করিঘ্াই তিনি কাব্য রচনা করিযাছেন। তিনি নিজেও ভক্তিপ্রবণ লোক ছিলেন 
বলি মনে হয়, অহ্বাদের ডিতরে বক্তবা বিষয়ের সহিত কবির হৃদয়ের বোশও বহুস্থানে বাজিত 
হইদ্সাছে। আমলা পীতান্ত্ের অনবাদ-কাব্যের প্ররুতি-বিল্লেবপের প্রসঙ্গে নিযে করেকটি উপাখ্যান 
মূলের সহিত তুলনা ফন্িযা বিচার করিতেছি) ভাগবতের প্রসিদ্ধ হুঙ্ামা বিপ্রেন্স কাছিনীটিতে মূলে 
দেখিতে পা, শ্রীকৃষ্ণ ৰ্ৰান্মণকে গুরুভক্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন 

নন্তর্বকোবিদ! বদ্ধ বর্ণাশ্রমবতামিহ। বে মহা গুরুণা বাচা তবন্তাক্জে! ভবার্ণবম্‌ ॥ 

নাহমিল্যাপ্র্গাতিভ্যাৎ তপসোপশমেন বা । তুক্তেরং নর্যভৃতাস্! শুরুশুশ্ষধরা ধখ! ॥ 


— ১৮৩৩-৩৪ 


॥ কোবিহারের ইতিহাল, পৃ *১-*২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বৰ্ষ 
শীতাস্বর ইহার অনুসরণে লিখিক্সছেন__ 


সংসার সাগরে এ জে পরম অপার । সেহি সে প্রাধীত আমি পরিতুষ্ট অতি ॥ 

গুরু নৌক! করিলে সে তার লাই পার ॥ গুরুভক্তি করি লোক তোবে জিতে! জনে । 

জে দ্দনে সদা করে শ্ুরুক ভকতি। বজ্তে হোম লহো তুষ্ট তাত করি বিনে! 
পৃষ্ঠা ১২৯৭ 


তারপরে পুর্বস্বতি প্ৰরণ করি শরীরুফ ্রাহ্মণকে বলিতেছেন_ 
অপি ন; শ্মর্যতে বর্ণ বৃত্তং নিবলতাং গুহৌ। শুরুদারৈশ্চোদিতানানিদ্বলানহলে ক্ষচিৎ ॥ 
প্রবিষ্টানাং মহারণা নপতে ' হুমহস্থিজ । বাতবর্ধমভৃৎ ভীব্রং নিষবাঃ হ্যনস্িতবঃ ॥ 
্ষশ্চান্তং গতস্তাবং তমসা চাবৃতা দিশঃ। নিয়ং কৃলং জলমর়ং ন প্রান্তায়ত বিঞ্চন ॥ 
বং ভৃশং তত্র মহানিলাস্থুভি-নিহন্তমান! মুহ্রস্থূলংপ্রবে । 
দিলোহ বিদস্তোহথ পরম্পরং বনে গৃহীতহস্যাঃ পরিবভ্রিযাতুষাঃ ॥_১*৮৪৷৩৪৷-৩৮ 


বীতাস্বর ইহার অন্থসরণে লিখিয়্াছেন__ 
আর হেন কথা সখে আছে কি স্মরণ । উচ্ছে-নিছে সলিল হইল একাত্র ॥ 
শুরুপরী আমাক করিল আদেশল ॥ ব্যাকুল হইলো! শিলাবৃষ্ট চোটে অতি। 
কাষ্ঠ আন জায়! হেন বলিল বচন। হেন বেলা অস্তাচলে গেল দীনপতি ॥ 
হুলিঞ তাহার বাণী সিয্রে গেলো বন ॥ ভ্রমিয়া বেড়াই সবে পথ না পাইয়া । 
হেন বেলা বাতবৃষ্টি হৈল অতিসয়। সে বান্তিত বৃক্ষতলে বহিলে! বঙ্গিয়! ॥ 
তাহার পরে_ 
এডছিদিত্বা উদ্দিতে রবে) সান্দীপনিশ্ত ক: । অস্বেবমাপে। নঃ শিল্চালাচার্ষো! ২পস্তদাতুবান্‌ ? 
অহো হে পুত্রকা বৃর্মন্মদর্থে ইতিছুঃখিতাঃ | আত্ম! বৈ প্রাশিণাং < তা মংপ্রাঃ ॥ 


ওতদেব হি সঙ্ছিক্কে: কত'বাং গুরুলিস্কতম্‌। হহ্টৈ বিশুদ্ধভাবেন সরবর্থায্মাপসং গুরো ॥ 
তুষ্টে! হহং ভে! স্বিজশ্ৰেষ্ঠা: সত্যা: সন্ত মনোরথাঃ | ছন্দাংস্ধাতধামানি ভবস্বিহ পরজ চ ॥ 
ইখ্মং বিধাস্তনেকানি বসতাং গুরুবেন্মনি । গুরোরহ্থগ্রহেপৈব পুমান্‌ পূর্ণ: প্রশান্তয়ে ॥ 


১০৮শ৩৯-৪৩ 


ইহার অনুসরণে শীতাঙ্ছর লিখিঘবাছেন-_ 


প্রভাত হইল গুরু শব্যাক্স উঠা আস্য লিশুগণ বড় দুঃখ পাল্য বনে। 
দুরহস্তে অত সিশুগনক দেখিস) ॥ বাতবৃহি ভোখে মুখ সুধাল্য কনে জানে ॥ 
উচ্ছস্থরে ভাক দিল বর দা মনে । মোর আসির্ববাদে বিগ্চা দানহ অচিবে। 
প্রাণত অধিক মোর আশ সিশুগনে ॥ এহি বলি ওক আমসাক লিজ ঘরে ॥ 
স্কতরাং দেখা যাইতেছে, পীতাম্বর মৃলকে অবলম্বন করিয়া মোটামুটি ভাবে তাহাকে একটা 
বাংলা রূপ দিয়াছেন । এই প্রসিদ্ধ মামী বিপ্রের পরবর্তী অংশটি ( মূল ১০1৮৯1৪৪-৪৫, ১০৮১৷১-২- ) 


পীতাম্বর এইভাবে বুচলা কবিয়াছেন_ 


চতুৰ্থ সংখ্যা } বোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংল! ভাগবত 
এহি বলি মৌন হইল জগত ঈশ্বর । অনস্থরে নাবায়ন পরনে মনে মনে। 
প্রতার্তর দিলস্ত দর্িত্র দামোদর ॥ ধনলোভ ব্রাহ্মণের কিছু নাহি হলে ॥ 
সতাযদেহ্দরি তুমি ত্রিতুবন-পতি । আসিয়াছে দত পুত্রভার্খার বসনে। 
তোমার সহিতে জার হইল বলতি॥ ভিক্ষা তুল লা মোর দরশনে ॥ 


তাহার 'দাধা আর আছে কোন কাজ । 
সদায়ে লে জন প্র পু ঘতুরাদ ৪ 
বেদ কর তোমাক গরিব নারায়ন। 


আছেড টুপুলি খানি বামকাখ মাঝে । 
জতনে করব আর নাদে মোক লা ॥ 
আছি তে ততুলশুস্া খাইব ইহাব। 


তুনি বেদ পড়িবাক করিল তন ॥ নন্বের ছল দিব সম্পদ অপার ॥ 
শুরুর ঘর্ত বৈল! নি্রন্থ আপনে । বিশ্বসিংহ সুত ছে সমরলিংহ নাম। 
এ বড় আম্চর্যা প্রত দেখিলো নয়ানে ॥ পিতান্বরে কহে ডাকি বোলা রামরাম ॥ 
দীর্ঘ ছন্দ ৷ 
এহি বলি নারান্ন শ্মিত সূধে ততিক্ষন ইললোকে ভব ভোগ পাছে পাবা বিষ্ণুলোক 
বিপ্ৰক বলিলহে বাণী । সুখে কার্ধা সাধিল জলে ॥ 
আন্ত মোক দেখিবাক কি আনিছ দেহ তাক আর মুঠি চাহ খাত্যে কোন ফল তাত হতো 
আপনে স্বুকেহো শুর্ধো ছাণী! আর প্রকৃ দিবে ব্রান্ধনক । 
আল্মবন্ স্থজতনে ভোজন করো আপনে  লক্্ীদেবি বলে শুন তুষ্ট জাত নারায়ন 
সতোহ হইয়া দর্কক্ষন ৷ জগতের পূজ্য সেহি লোক ৷ 
প্রচুর স্বস্থ অতি দিলে মোক হিনভক্তি পাছে গোবিন্দের স্থানে শয়ন চোঞ্জন পানে 
তাত নোক তুষ্ট নহি মন ॥ সস্বোষ হইল রঙ্জনিত। 
হরির শুনি উর্বর দে দরি্র দামোদর হরি বড় সম্মানে সবর্গত আছোহো জেন 
শুলে হেট করিয়া মস্তক ৷ হেন হৈল ব্রাহ্মলে(ব) চিত্ত । 
তুলেন "পাটি সবে আচে চারিমূটী পোহাল্য জবে রনি বিপ্রে মাগিল মেলাহী 
কোন লাঙে দিব গবিন্দক ॥ ছাইবার আপনার ঘর ॥ 
মলিন ভ্ন বদনে টুপুলী বান্ধি অতলে  আগবাবি খেল হরি অনেক গৌরব ক্রি 
শুঢ়া ওটি মানিল কি কাজে । চলে বিপ্র আপন মন্দির ॥ 
করে মনে আলোচল লক্ষী আছে বিদছামান ব্রাহ্মণ গুলিতে ভার কিত্রদ্ধন্য ঘদুবায় 
ইহাক না দিবো মুঞি লাছে ৷ কি মহিমা কহিব তাহার । 
বিপ্রের বুঝিয়া মন পাছে দেব নারাঘ্ন. দয়াসিল লস্্মীলতি আহি দ্িজজ পাপমতি 
কাড়ি নিল কাধের ট্গুলি। মলিন দরিত স্বনাকার 1 
সন্দেষ আলি আপনে লাজে না দ কি কারনে লক্ষীনিবাহ-হৃদ্ আলিঙ্গিল দরাময় 
এহি বলি খসাল্য টুপুলি ৷ প্রেমজল বহিঘা নন্ানে । 
লে ভঙুল গুণা ওুটী খাল্য হরি একসূঠি হৈয়া ত্রিক্বন পতি মোক পুঙগিল্ত অতি 


প্রঁয়োজ সাধিলন্ত মালে) 


দেব হেন মানি নিজ মলে ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 
জ্কার চরনের নিরে তিনো লোকে গান করে জার দেবী রু্ত্রীনি ভিনো লোকের জননী 
অস্তকে ধরিল মহেশ্বরে । বিছিলেক মোহক চারে ॥ 
হেন দেব লাল পুক্গিল মোর চয়ন লেস প্র নিকেতন না দিল নোহক ধন 
চরপের জন নিল সিনে ॥ দদ্বাত মোহক হেল মনে। 
লক্ষ্মীক তুলি আসনে মোক বসালা আপনে  নরিত্রে পাইলে ধন শর্ষ বাড়িবেক মন 
চন চাপালি নিজ করে। লা করিবে মোহক শ্বরনে ॥ ইত্যাদি ॥ 
১২৪-১৩০ ক পৃষ্ঠা 
এপানকার শেষ পদটির সহিত মূলের 


অধনো হছ ধনং প্রাপ্য মান্য চৈচন” নাং স্থারেত। 
ইতি কারুপিকো নৃনং ধন: মেইকৃরি নাদদাছ +--১৯/৮১/২৯ 
এই শ্লোকটির তুলনা করিলেই বোকা যাইবে, পীতাস্বর পণ্ডিতগণের প্র ভাগবত রচনা করেন নাই,_ 
অশিক্ষিত জনসাধারণই শ্রোভারূপে তাহার মানসপটে অবস্থান করিতেছিল। 
কষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহোতসবের ভাগবতকার নিয্নন্ধপ বর্ণনা দিয়াছেন 
তদা বহোৎসবো ন,ণাং যদপূর্ধাং পৃহে গৃহে । অস্ভুদনম্তভাবানাং কৃষ্ণে বতুপতৌ নৃপ ॥ 
নর! না্শ্চ মূরিতাঃ প্রসষ্টৰণিকুণ্ডলঃ । পারিবর্ছন্পাদন্র বঁরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ 
সা বৃফিপুখহতিজেন্্রকেতৃভি__বিচিত্র মাল্যাম্বরররতোরণৈ: ॥ 


বতৌ প্রতিমা পত্রপ্তমঙ্গলৈ-রাপূৰ্ণকৃন্তাওরুধূপদীপকৈ: ॥ 
সিকনার্গা নদচুাদ্তিবাতৃতপ্রেঠতূক্ছাম্‌ । গটৈষথথ পরাসটরস্তাপুগোপশোভিতা ॥ 
কুরুন্বর্যকৈকেয় বিদরযদুকৃত্তয: । মিথে! মুযুদিরে তক্মিল্‌ সন্্মাং পরিধাবতাম্‌ 8_১*1৫৪/৫৪-৭৮ 
পীতান্বর এই বর্ণনাকে সংক্ষেপে নিজের ৰতন করিয়া রূপ দিদ্বাছেন_ 
পাছে দেব চক্রপালি বিবাহ করি রুন্মিনি পতাকা তোবণধ্বজে সকল নগর সাজে 
ইষ্রাজাগণ হেন হনে । ঘটবাতি রূপিল কদলি । 
রুষের বিবাহ দেখি হ্য়। সবে মনে স্থখি পিঙ্ছি বসল-ভুশল নগরের নারিগণ 
হারকাক আসিল আপনে ॥ গায় গিত শতেপাছে মিলি ॥ 
বিদর্ত কুরু সৱ কুম্তিভোজ কেক জেন বিধিবিহিত কুলাচার উচিত 
এবমাদি কত নবপতি ৷ বিবাহ করিল প্ীহরি। 
জার গ্মদজলে কর্দম হৈল অচল. কষা জৌতক দিয়া সবে অন্মতি লয়া 
ককষর পুরি দার্বতি ॥ রাজাগন গৈল নিজপুরি ॥ ৮৮ ক পৃঃ 


ইহার পরে প্রহাের জন্থ ও হরণও সংক্ষিপ্ত ভাবে বণিত হুইয্াছে। এসব অংশেও কবি মূলের 

অনুবাদ না। করিয়া অস্বসরণ করিয়াছেন মাত্র । মূলের ১*1৫৫।১-০ ক্লোকের স্বানে পীতাদ্বরের নিযলিখিত 
বর্ণনা পাইতেছি_ 

ক্ষক্িনিক বিবাহ করি বকিয়া ছ্বারিকাপুযি পূর্কাত অধিক হৈতে 

জবে নারাসন কহিলন্ত । 


ঘশগুল নিতে নিত্যে 
স্বরগন গুরেলা (? ) ম্লিস্ত 1 


চতুর্থ সংখ্যা ] ষোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংল! ভাগবত 

কামদেব পুর্বকালে হর্নব্বান-অনলে নর্ন দুই সুন্দর ছেন প্রদ্ূল কমল 
ভস্বোময়. করিল পুরিখা। অভিনব জল সুন্দর ॥ 

পাছে দেবগন মর্তা কল্সিণীর উচিত দিনে ভিতরে আমির সন্বব অঙ্কে 
জল লভিল শিত গৈ ॥ প্রদ্বাক লা গেল বলে? 

বিষ্কুমন্র অবতার হেন কৃষ্ণের আকার এহি মোন প্রান বৈরি কন্দাত্রিক (?) চুরি করি 


পে গুনে নাহিকে অন্তর । 


কেলাইল সাগরের দ্বলে ॥ --৮৮ ব পৃষ্ঠা 


ভাগবতের দশমন্কদ্ধের পঞ্চাপীতিতন অধ্যা্থে ২২-৪১ শ্লোকে বণিত নৈবকীকে মৃত হট্পুত্র 
ফিরাইদ্রা আলির! দেখাইবার উপাখ্যানটি পীতাস্বর নিষ্ছলিখিত রূপে বর্ণনা করিদ্বাছেল_ 


সেহি সময়ত দেবী দৈবকী মানিয়া । 
রামগোবিন্দক স্বৃতি বিস্তর করিয়া ॥ 
সরা ছয় পুত্রক স্থুমসি ততিক্ষনে। 
কান্দি কান্দি গোবিন্দক বোলে দুগ মনে ॥ 
একি নারায়ন কহ দেব 
তোমার চরনে। 
সে ফংশ দুর্ঘ্যনে মোর ছএ পুত্র নারিলহে 
আনি দেহ দেখোহো নয়ানে ৫ 
তুমি পিতৃবস্থুণ্ডর ভকতর কল্পতরু 
পাদপল্থ ক্ষে দেবে তোমার ॥ 
পণ্ডিত সকলে কহে নিগনেয়ো বাখানে 
মনোরথ সিদ্ধি হয় তার ॥ 
অবস্থি জে নগরে ব্রাদ্ধণ দে লান্দিপনি 
তার পুত্র হরিল সাগনে। 
মের পুরিত হৈতে পুরুপূত্র আনি দিল 
জানিমাছে সকল সংসারে ॥ 
তাহার চরণে স্তুতি স্থিতি সংঘরণ হে 
বিধাতাক শ্রজিন; জে নে । 
কোন চিত্ত সেহি মোর পুত্র দিল) আনি 
মুক্তি পাই জার দরসনে ॥ 
মাএর বচন স্থনি বলভঙ্র নারারনে 
ছুই নেব যোগমাঘ! বলে। 
সুতল পাতাল দুই প্রবেশ হইল দ্রাই 
ডুব দ্বিদ্বা সাগরের জলে ॥ 


কুমার সমর সিংহ 


আজ্ঞা পরুমানে তান 


হরিপাদপসু ভৃঙ্গ 
নান্রাম্বনে ভকতি স্থদ্বানে। 
কষ্ণকেলি সুপয্নার 
শিশুনতি পিতান্বরে ভনে ॥ 
দুর হ্যে দেপিলস্থ বল্গি দৈত্যোশ্বর । 
আ্যস্কে নো ঘরক মাধব গৃদাধস হ 
সবাদ্ধবে আগবানি হূৰিত পরিযা। 
বারে বাৰে প্রননিল ভক্তি বড় পান৷ । 
দরক আনিয়া দিল খুবই আদন। 
চোগ্বতি নিরে পদ কৈল প্রক্ষালন ॥ 
সব্যদ্ধবে শিরত ধ্দিল লোই জল। 
ক্ছে দলিলে তৃতুবন কনে নির্মল ॥ 
বহু পূজা কুষ্ণক করিল নৈত্যেশ্বর । 
চরণে পরিয়া স্বতি করিল বিস্তর 1 
বলি বলে নারায়ণ বর জোগিঙ্গনে ৷ 
ক্ষেনেক ধরিতে দাক নারি পারে ছলে ॥ 
হেন বিহু প্র্ছ আজি দেখিলে৷ নস্বানে । 
আজি সে এড়িল মোক এডববন্ধনে ॥ 
ধনজন সম্পদ পাসে বন্দি হছা। 
গৃহ অন্ধকূপে হের আছোহো পরিস্ব। ॥ 
উদ্ধার করহ আজি মোক নারাযন। 
ভকতবংসল দেব দেব লনাতন ॥ 
বলির বচন হেন স্থনিএা শরীহরি । 
বোলে স্থন দে কাবে আসিছো তুয়পুরি 1 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞ্চম কা 


নর্িচির ভার্ধ্যা উপল? নানে মহাসতি। 
ছয় পুত্র তার গর্তে হৈল উৎপতি ৪ 
নেবতাগণক হিংসা করে রাত্রিদিনে। 
সব দেবগলে সাপ দিল ততক্ষনে ॥ 
তথাত মরিয়া পাছে হরি দরসনে | 
পাপে মুক্ত হয়া স্বর জাবে ছয়ছনে ॥ 
শ্ববিপুত্রগন সে দেবের সাপ পানা ॥ 
হিরনাকসিপুর তনয় হৈল দাতা ॥ 
পাছে উপ্ছিল আসি দৈবকী উদরে। 
কংলে নার্নি সহ্যকে পাঠাইল বমঘরে ॥ 
লে পুত্র দেখিতে দেবি মনে বাঞ্চা করে। 
তা সম্বাক নিতে আসিয়াছি তোর পুরে ॥ 
কুকের মাদেশ হেন দৈত্যপতি সনি । 
দৈবকীর ছয়পুজ তেনে দিল আনি ॥ 


তালস্বাক লয়| তবে রামদামোদর । 
পাতালের হন্যে আল্য দ্বারকানগর ॥ 
দৈবকীৰ পুত্র ছন্ন নিলস্তু তখনে। 
ছয়পুত্র নৈবকী কোলত নিল তেনে এ 
কনে ধরি পরশিদ্ধা করিল চুম্বন । 
পুত্র--তাহাক শিল্পাইল স্ন 
নম্বানের পালি ছয় পুত্রক সিন্ধি । 
কতক্ষণে গলে ধরি আছিল কা্দিস্া ৷ 
তাত অনস্ভরে দৈবকীর পূত্রগন ॥ 
হইল পাপত মোচন ॥ 
দিবারূপ ধরি গেল বিষ্ণুর তুবনে। 
ক্বঞ্চের চরিত্র কথা জেব। জনে স্থলে ॥ 
তার ভক্তি হয় নারায়্নের চবনে। 
বুলি জায় বিষ্ণুর ভুবনে ॥ 





শ্রীরমেন্্রনাথ চুক্রবর্তী 


“কবির স্মতিরক্ষা” 
বৰীজ্ঞনাথ ঠাকুর 


[গচ নংখ্য৷ বিশ্বভারতী পত্রিকার কৰি নবীনচঙ সেনকে লিশ্িত রবীক্রনাশের পত্রাকলী প্রকাশিত হইগাছে। 
নবীনচক্ের পহলোকঘাত্ঞার পর, হার শ্তিরক্ষার প্রকৃ্ ব্যবস্থা কি উপায়ে হইতে পারে এট প্রশ্ের উত্তরে চট্গ্রাথ-নস্মিলনীর 
|| দুপামককে হবীজনোখ থে পত্র লিথি্াহিলেন এই পর তাহা মুহিত হইল. ১৩১৭ সালের চৈত্র সংগা 'মানগী' হইতে ছে 
ভ্রৱেশ্রনাপ হলোগপাদ্গা় এট ঠিখানি আমাদের সংগ্রহ ক্রিয়া বিক্পছেন । শিক্ষা সম্বন্ধে বহীশ্রন!পেস বতলত দীহারা 
ববিত্তারে জানিতে ভাছেন হারা পাছার এই অবস্ধয়লি পড়িয়া দেখিতে পারেন_"বানোয়নরিতম্গল (১০৮), ভারত 
রশীশ্র-রচনাযলী * ) যা “চারিত্রপূছা”, চারিত্রপূজ। . "'শ্তিরক্ষা”, তাও।র, বৈশাখ ১৩১২: "প্যতিসভা” প্ৰবাসী, বৈশাখ ১১১১ । 
প্রসঙ্গক্রমে একথাও উন্লেদ্বহ্যোগা যে, রবীশ্রনাপ “কবির শ্যতিবক্ষা- সনে যেরূপ প্রস্তাব করিয! রিয়াছেন রবীন 
একিযক্ষাকয়ে বহ রানে সেইরূপ আয়োজন হইতেছে।--"ঠাছার সমস্য কাধের দঘত্ত সংস্করণ, ষ্াহার নানা ধের অরতিম্তি, 
পাছার হাতের লেখা চিঠিপত্র ও কাব্যের লালিপি, ঠাহার বংশাফলী ও জীবনীর সমস্ত উপকরণ” ধখাসাধ্য সংখ করিচা 
গান্িদিকেতনে নখীক্তব্ন অ্রতিথিত হইয়াছে ; নিশিল-ভারত পবীল্-শ্ুতিরক্ষা-সবিতিও কলিকাতা ॥ দ্বারক।নাশ ঠার্ত লেন 
শবে আনুস্প আয়োজন করিবেন । বগীয-সাহিতা-পহিকদে কবির প্বিতকালেই একটি রবীহ্-দংপ্রহ বিহাগ প্রতিষিত 
হইয়াছে ।- সম্পা্ক, বিশ্বভারতী পত্তিকা ] 


বোলপুব 

সবিনয় নিখেদন, 

আপনারা আমাকে কঠিন প্রশ্ন জিল্রাসা করিঘাাছেন। কবির স্বতি-ক্ষা কেমন করিয়| করিতে 
হইবে? সেজ্ন্তু ত কাহাকেও চেষ্টা করিতে হছ না। কত্তিবালের স্বতি নিজেকেই নিক্ছে এত কাল নৃক্ষী 
করিয়) ভাশিয়াছে। ধাহারা বড কবি তাহারা নিজের কাব্যেই নিজের তাজমহল তৈরি করিয়া ঘান; 

বর্ধমান কালে ছবি বা পাখরের মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠান স্থারা সম্মান প্রকাশের চেষ্টা ছইম্বা ধাকে। 
সাহিত্য-পরিষদ্‌ যদি দেকপ কোল প্রতিমৃষ্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন তাহাতে দোষ দেখি লা। 

কিন্তু আমানের দেশে মেলাই মৃত মহাত্মাদের প্রতি সম্মান প্রকাশের উপায়জপে প্রচলিত ) 
অদ্বনেবের বিখ্যাত মেল! তাহার এমাণ। 

অনিদ্থাছি সিন্ধুদেশের কোনো লোক-বিধ্যাত কবির মৃত্যুদিনের মেলায় সেখানকার লোকেরা 
সমস্ত রাত্রি সেই কবির কাব্য গান করিশ্রা থাকে । কত কাল হইতে বর্ষে বর্ধে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে, 
এজ্ন্ত কোনো সভালমিতি বা টাদার প্রন্থোজন হয় নাই । কবির নিক্রেরই কীত্তির লাহাঘো তাহার প্রতি 
শর্ধ। প্রকাশ, ইহার মত স্ন্দসু পদ্ধতি আর ত কিছু জানি না। 

কবির ছস্ম ব! মৃত্যুর দিনে তাহার ছন্সস্থানে বা! সাহিত্য-শরিঘদে ব! সানা স্থানে তাহার কাবা 
পাঠ, ব্যাথা, আলোচনা প্রভৃতি প্রচলিত হইলে উপযুক্তরূপে তাহার প্রতি সমাদর প্রকাশ করা হয় । 

অংমার' মতে সাহিত্য-পরিষদে আমানের দেশের প্রতোক সাহিত্য-বীরের জন্মদিনে যব! যৃড়্যুদিনে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বস্‌ 


তাহাদের গ্রন্থাদি আলোচনার দ্বারা উৎসব কলা উচিত। অবশ্ত, ছোট বড় নকলকেই একক্সপ সমাদ: 
কৰিলে তাহার গৌরব থাকিবে না ॥ 

সাহিতা-পর্রিযদের প্রস্বাগারেহ একটি বিশেষ স্থান সত কবির চন্ত বিশেবভাবে নিদ্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া উচিত । সেইপানে তাহার সমস্ত কাব্যের সমস্ত সংস্করণ, তাহা লান। বয়সের প্রতিমূর্তি, তাহার 
হাতের লেগা চিঠিপত্র ও কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাহার বংশাবলী ও জীবনীর সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ও 
রক্ষিত হইতে পারিবে । 

যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আমান এই প্রস্তাব সাহিত্য-পরিষ২কে 
আপন করিতে পানেন। ইতি ওরা চৈত্র, ১৩১৫ । 

ভবদীয় 


জ্রযবীন্্রনাথ ঠাকুর 


স্বরলিপি 


১৯৩৯ সালে রবীহ্নাথ মায়ার খেলা গীতি-নাটোর অনেক সংস্কার করেন: পুরাতন 
মুদ্রিত গানের কিছু কিছু সংশোধন করেন এবং নৃতন কয়েকটি গান যোজনাও করেন। তার 
দুটি গানের স্বত্বলিপি নিচে মুত্বিত হল। 


কথ| ও স্বর: রবীহ্রনাথ ঠাকুর ব্বরজিপি : উশৈলছারৱন সদুনদার 
গান ॥ “হাক্‌ ছিড়ে বাক ছিড়ে হাক !'' 


. un 
ঘলা-লালা|রা-বরারা!রা-প্য-মা-জ্া|মা-রৱারা!সা- "|"! 
হাক্চিড়ে ঘাক্ছিড়ে যা কৃ মিৎথ্ার জা ল্‌ 


Iমা-পাপা|[পাপাপা-না!পাধাণা শধা|পাশাশাএাহুসাশাসারসা|সানাশশ]] 
ছু “বের প্রসাদে * এলআ * জি**- মুক্তির কা*ণল্‌ 


LU না “না 1 | না “৷ নপা না! না-স সা -না|[ সা !সাশরার্বা| বাশার রণ 
এইভা* লো*ও-গো এ ই ভা * লো--* বি.চ্ছেদ বহি শি। 


হু - জা - যা| রা 1 -সা রাশ শা বর্গ | সর্ট - সঃ সা সনা! 
সপ 
খাজা লো* নিত ঠুর* সং 


[এই গানটি ভষবে গাইলে * চিহ্নিত তাল টানতে হৰে লা। ] 


হুর্থ সংখ্যা ] শ্বরলিপি ২৬৫ 


1 পাহ: পা ধা [পা পাপসা সা শ|পাধাপা-ণ। 
রুকু বক দা ন্‌ ঘুচে” যাক্‌ ছ লনা নু 


I পা-মা ‘পা পদপা | মা-জ্ঞা "1 | 
আঅ *ন্ত** বা **ল্‌ 


I (মা-পাপাপা[পা- গামা! মা-পাপাপা|[পা-মাপান [ 
ধাওপ্রিয় ঘাও তুমি যাও জয় র* পে 


[হপা-ধ্পা ] = 
[লাপাণা “| ধা ধাপা-া] মা-পা মান্তা| 1-1! 
বাণ্ধা দিবনা* প খে মঠ 


মানাশলা[লাশানাশা!সাশাশাশ| তা তানানাহনাসানার্াা| হা এ বসা 
বিগাঘলে বার্আ* গে*** *** মননতব স্বপন 


বসা । 
5 ছা 


অজ - জা | সা শালা [ সরা ব্রা বলা | সত "লা সর্ব লহ ॥ 
রণ রণ 


তেৎ্‘যেন ভাগে নিগ্ব্মল* হোঞ কৃ হোন কৃ 


লাণ ধা “পাপা নালা -সাসা|[ণা-ধাপা! 
লব ন্জ্ঞা**ল্‌ হাক্ছিড়েবাক্ছিডে 


মা-পাপধা পা | মা-জা- 1 
নি *পথ্যাক বর জা * ল্‌ 


গান ॥ “ভুল কোরো না গো ভুল কোরো না)” 


পা-লাঁ সদা সা | হুণাঃ -ধঃ ধান ধাশাপাপা]দা 
ভু শু কোরো” না গো ভুল্কোরো লা" 





্ 
॥ ৰা -পা পমা পরমা |পমা-জাজা যা]পশা-লাস্র্বা]ধাতা লা 
আআ 


তুল কোরো” না *ভাল বা* সাত 


ধাধাধাশা]ধাশা-শাহুপাপাণা সাস -া- লাস রারা|রা-জ্ঞারালাা 
সারা 


সুলায়ো* না** * কুঁলায়ো নাত তুলা বোনা নিব ফল 


২৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা রি 


I লা সা শা -ধা]- লাশ পলা বা -পা যা| ধণা শা -শামাহ 
আশা *ত ০০, নাত” নাত = 


1 ধাএাধাধা|ধাাধানা[ানা-শাসারা|লা-া সাঁশা[লা-সারাসা|নাশাসাশা 
বিশ্চ্ছে্ ছুঃ* গলি দ্বেঞআমি খা কি” দেয়নাসে ফাকি * 
্ 


শার্বা|রা জা সারা নাসা" 
ত জ্বাযি তারি ভাবা * * **য়, 


[পা এা-শা-ধা |ধপাশা -পা-মা 1] 
নাত ০:০১. লাগত ৩৩ 


[সামামামা|যা-ামামা|মামগলা পালা|পাশা-া7] 
হবার ছু লে* তুমি হোরো* নানি হত * 


2মাধাধাধা]|ধাাধানায়নাললারালা|লাশাশাশযধা ধাধা-না|না-সানা! 
হৃদ রদিতে*্চেত্ে ভেঠোনাহ দ্গ ** বং রেখোনা* লুবধ কা 
হলাএানাশা|নাতাশাপ]নাসারাবা|যাক্ঞা বাসা! 
রেত১১১১০১ ময়পের বা* শিতে 


4 রি 

| লা সারা 'সা|সবাত ধা “ধাধা ধাপা|লাসর্ধ্‌ বট] 
০ i 

যুগ ধক রেশ ত টেনেনিষ়ে যে রো” না 


I জা জর্জ রা | সা] পলা শা ধা | ধা -।-পা যথা 
সর্ব না শা** যর নাগৎ*০০ ০ না * * ০ 





[এই গজ ভবলে খ্বাইজে * চিক্নিত তিৰট তাল টানতে হবে যাব 3 


